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নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
থগুগুলিতে। স্বাধীনতার পর নান৷ অপচেগ্রোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্মতির অতলে চাপ! দেবার coal চলেছিল 
GAA প্রকাশনের ‘সুভাষ-রচনাবলী’ তার ACS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাক।। ধারা আজও গ্রাহক হননি Stal এককালীন 
১২৭ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন ৷ 


'সৃভাষচন্দ্রের অনেক রচনা বিশেষতঃ বিভিন সভা-সাঁমাঁততে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাশিত হইলেও Trey! REN, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবনী এবং ভাব ও মতের রুমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের, খুব স্পষ্ট ধারণা নাই এই অভাব দর কারবার জন্য ‘জয়শ্রী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। 


ড়. রমেশচন্দ্র মজমদার 


‘বৰ্তমান সংগ্রহ ৰলতে গেলে ন্তোজীর জশবন-বাণী । এই বাণী 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-__তাঁর বন্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় | তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন BACT গাঁথা । সত্যরঞ্জন sat 


SAA প্রকাশন ৷৷ ২০-এ প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ > 
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বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা = 









| সামাজিক সাংক্কৃতিক মাসিক পাকা 
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ঠিক wo কর দিন 
(দশের শক্তি বাড়তে Ao 


O যাদের আয়, করের আওতায় পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আয়করের রিটার্ন দাখিল করা 
বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। 


@ এব্যাপারে কোনও গাফিলতি ঘটলে জরিমানা, দণ্ডস্বরূপ সুদ ও আদালতে যাবার সম্ভাবনা আছে। 


& আয়কর বিভাগ বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুসন্ধান করার জন্য এক ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। | 
করযোগ্য আয় আছে, অথচ তার বিবরণ দেননি, এমন ব্যক্তির! অনর্থক গণুগোলে জড়িয়ে পড়তে! 
পাবেন | 

দগুমুলক ব্যবস্থা এড়ান 

৫9 ধরা পড়ার আগেই স্বেচ্ছায় আয়ের রিটার্ন ভরে জমা দিন, প্রদেয় কর জমা দিন এবং আয়কর 
বিভাগের অনুসন্ধান অভিযান ও কর নিরূপণের কাজে সহযোগিতা করুন । 


তারপর, প্রয়োজন হ’লে, ১৯৬১-র আয়কর বিধির ২৭৩-ক ধারার অধীনে আয়কর রদ করা বা 
দণ্ডনীয় সুদের হার কমানো অথব| অন্য ৮] জন্য আয়কর কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পারেন । 


@ অনুবূপ ভাবে সম্পদ করের রিটার্ন দাখিল করার পর উল্লিখিত স্থুবিধা নিতে পারেন । . 


B বিশদ বিবরণের জন্য আয়কর কমিশনার কিংবা আয়কর ৯৬ অথবা জনসংযোগ আধিকারিকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করুন I 


ডিরেকটুর. অফ ইন্সপেকশন 
(Raws স্ট্যাটিসটিক্‌স ate পাবলিকেশন ) 
3 ন আয়কর বিভাগ 
a নিউ দিল্লী . 
| , davp 80/84/Bengal 
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Sé বৰ্ষ । ২য় সংখ্যা CRS ১৩৮৭ 





(SAT বাজেট 


১৯৮০-এর মাৰ্চে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অন্তর্বর্তী বাজেট 
উপস্থাপিত করেছিলেন । নয়টি রাজ্যের সাধারণ 


" নির্বাচনের পর ১৯৮০-৮১-এর বাজেট দাখিল করবেন 


এই পরিকল্পনা ছিল ॥ কারণ বাজেটে ট্যাক্স কত 
বসাতে হবে, নৃতন করের জন্য দ্রব্যমূল্য ও গোটা অর্থ- 
নীতির উপর প্রতিক্ৰিম্ব। বাজ্যগুলির সাধারণ নির্বাচনে 
যদি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরী করে! তা বলা যায় 
না। quate সীবধানের মার নেই ৷ নটি রাজ্যের 
নির্বাচনের পরই ও-কাজে হাত দেওয়া! সাব্যস্ত ছিল | 
সেই অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী আর, ভেম্কটরমন কংগ্রেস (ই) 
সরকারের প্রথম বাজেট গত ১৮ই জুন লোকসভায় 
হাজির করেছেন | 

পূর্ণাঙ্গ বাজেটে অনুমিত আয ১৯,৮২৭ কোটি 
টাকা, অনুমিত ব্যয় ২১,৪৬৭ কোটি টাকা, ঘাটতি 
দাড়ায় ,৬৪০ টাকা ৷ অর্থমন্ত্রী এই ঘাটতি পৃবণের জন্য 
২৮২ কোটি টাকার নূতন কর্‌ ধার্য করেছেন, তার মধ্যে 
কেন্দ্র পাবে ২২৩ কোটি টাকা আর রাজ্যগুলি পাবে 
৫৯ কোটি টাকা । এর পরেও ১৪১৭ কোটি টাকার 
ঘাটতি থেকে যায়। এই ঘাটতি মেটাবার জন্য কোনে! 
ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অর্থমন্ত্রী বোধ করেন নাই। 
অর্থমন্ত্রীর ধারণা ভারতবর্ষের অর্থনীতি এমন একটা 
স্তরে পৌছেচে, যেখানে দাড়িয়ে বাজেটের অমীমাংসিত 


ঘাটতির মীমাংসার পথ দেশের সামগ্রিক অর্থবযবস্থা 
আপনিই কেটে নেবে! এই প্রসঙ্গে গতবছর জনতা 
সরকারের অর্থমন্ত্রী চরণ সিং ---১৯৭৯-৮০-ব বাজেটের 
প্রসঙ্গ স্বভাবতই এসে পড়ে। চয়ণ সিং ১৯৭৯-৮০ 
সালের ১৯৭৫ কোটি টাকার ঘাটতির সম্মুখীন হয়ে 
৬৬৫ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য করে ঘাটতি কমিয়ে 
এনেছিলেন । অবশ্য বাধ্যতামূলক বাৎসরিক আমানত 
১৬০ cate টাকা, রাজন্বের জমার অস্কের সঙ্গে, 
যোগ দিয়ে ১৩৫৬ কোটি টাকা অমীমাংসিত ঘাটতি 
রেখে দেন | গতবার চরণ সিং বাজার aq সংগ্রহ করে- 
ছিলেন ১৯৬৯ কোটি টাকা, এবার ভেম্কটরমন বাজার 
ঝণ নেবেন ২৫০০ কোটি টাকা । এই তথ্য অন্তৰ্ৰতা- 
কালীন বাজেটের সময় অর্থমন্ত্রী ব্যক্ত করেন অর্থাৎ 
চরণ সিংবাজেটের আমলের চাইতে ৫৩৯ কোটি টাকা 
বেশী ৷ এই পরিমাণ টাকা বাজার থেকে ছেঁকে নিলে 
বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য খণ বা ক্রেডিটের 
স্থষোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে যাবে। সুতরাং, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ক্রেডিট বা খণদান নিয়ন্ত্রণনীতি যদি অপরি- 
বন্তিত থাকে বেসরকারী খাতে শিল্প-বাণিজ্য লগ্নীযোগ্য 
অর্থের পরিমাণ সঙ্কুচিত হয়ে লগ্মী হাসের ফলে উৎপাদন 
হাস হয়ে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকোপ দেখা দেবে । 

এই বাজেটে আপাতদৃষ্টিতে অর্থমন্ত্রী অনেক ছাড় 


১২৬ জয়ী? জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


দিয়ে করদাতার মনোহরণ করতে চেয়েছেন | আয়- 
করের ছাড়ের মাত্ৰ৷ ১২,০০০ টাকা পূর্বেকার সর- 
কারের ১০,০০০ টাকার ছাড়-মাত্রার চাইতে অবশ্যই 
বেশী কিন্তু যাদের আয়, ১২,০০০ টাকার চাইতে বেশী, 
জনতা সরকারের আমলের মত, তাদের ছাড়ের সীমা 
ধর। হবে আট হাজার টাকা | এর ওপর ট্যাক্স বসবে | 
অথচ সম্পদ-করের ছাড়ের সীমা ১ লক্ষ টাকার 
সম্পদ থেকে ১৫০ টাকার সম্পদে বাড়ানো হলেও, 
দেড় লক্ষ টাকার বেশী সম্পদের জন্য সম্পদ-কর 
গোণা হবে ১:৫০ লক্ষ টাকা ছাড় বাদ দিয়ে! 
ব্যক্তিগত 'আয়করের ক্ষেত্রে সারচার্জের হার ২০ 
শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামানো হয়েছে। কৃষির 
ক্ষেত্রে সম্পদ-কর পুরো! মকুব হল-_চা, কফি, রবার, 
এলাচি-বাঁগিচা বাদে। আর কর ছাড় পেয়েছে 
সাইকেল, সেলাই কল, মোটা-কাপড়, প্রাণদাষী 
ওষুধ । রেডিও সেটের লাইসেন্স ফি--এক বা হুই 
ব্যাণ্ডের- থাকছে Fi | 


টেলিভিসন সেট Sorte | কাগজ আর বোর্ডের উপর 
উৎপাদন শুক্-শতকরা ৩০ থেকে ২০-এ হ্রাস 


পেয়েছে।  দেশলাই আর বনস্পতির ক্ষেত্রে বিশেষ ' 


উৎপাদন শুদ্ধ নেওয়া হবে A 

অর্থমন্ত্রী কর ছাড় দিয়ে যেমন সমাক্সে বিভিন্ন 
স্তরের মানুষকে খুশী করতে চেয়েছেন তেমনি কোনো 
কোন ক্ষেত্রে করের হার বাঁড়িয়েছেনও বটে ৷ খামের 
চিঠির দাম ৩০ থেকে ৩৫ পরসা, ৫০০ গ্রাম পার্সেলের 
পোষ্টাল মাশুল দেড় টাকা থেকে ছুই টাকা, টেলিফোন 
স্বানাস্তর ও বসানোর খরচ বৃদ্ধি করেছেন। তিনমাসে 
৫০০০ হাজারের ওপর স্থানীয় টেলিফোন 'কল”-এর 
খরচ ৪০ পয়সা থেকে ৫০ পয়সায় বাড়লো! ৷ ইনল্যা ও 


আর আংশিক ছাড় ভোগ, 
করবে টুথপেষ্ট, কমদামী সাবান, প্রেসার কুকার, ' 


খাম ও পোষ্টকার্ডের দাম বাড়ে নাই ৷: সিগারেটের 
যেমন শুদ্ধবৃদ্ধির জন্য মূল্য বৃদ্ধি হবে তিমনি শিল্পগৃত 
পণ্য সোডা-আযাশ, SVS সোডা, কৃত্রিম রবার, স্টার্চ ও 
সিশ্থেটিকের ওপর শুদ্ধের হার বৃদ্ধিতে মুল্য বৃদ্ধি হবে ৷ 
হোটেলের ওপর শুস্ক বৃদ্ধি হয়েছে | 

অবিভক্ত পরিবারের উপর আয়করের সর্বোচ্চ 
হার শতকরা ৬৬ ধার্য করা হয়েছে ৷ AP ও উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য যৌথ সংস্থাগুলির আয়ের 


শতকরা ২৫ ভাগ সাত বছরের wy, কোঅপারেটিভ 


সোসাইটিগুলি দশবছরের জন্য কর ছাড় পাবে। নূতন 
শিল্পের উদ্ভোগ বৃদ্ধির জন্য যন্ত্ৰ স্থাপনের প্রথম বছর, 
যন্ত্রদরঞ্জামে স্বাভাবিক সাহায্যের শতকর! ৫০ ভাগ 
অতিরিক্ত সাহায্য হিসাবে দেওয়| হবে । ১৯৭৮-এ 
অরোপিত বিজ্ঞাপনের ওপর বিধি-নিষেধ তুলে দেওয়া 
হয়েচে। অর্থমন্ত্ী-শিল্পে ট্যাক্স-বিরতির (Tax holiday) 
প্রস্তাব দিয়ে শিল্পে লগ্নীর উৎসাহ যোগাতে চেয়েছেন ৷ 
সেখানেও তিনি হুল ফুটিয়ে ট্যাক্স-বিরতির সুফল খর্ব 
করেছেন ৷ উৎপাদন আরম্ভ হবার পর থেকে একটান! 
৫ বছর পর্যন্ত কোম্পানীর লগ্মীকৃত মূলধনের শতকরা 
ve ভাগের উপর বর্তানো লাভ এবং অ-কর- 
পোরেট সেক্টারে (যেমন কো-অপারেটিভ সেক্টর ) 
নিয়োজিত মূলধনের শতকরা ৬ ভাগের উপর বর্তানো 
লাভ, ট্যাক্স-বিরতির সুযোগ পাবে । কিন্তু মূলধন বা 
‘ক্যাপিটাল’ সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় 'ক্যাপিটাল-এর 
পরিবতিত সংজ্ঞার ফলে করপোরেট সেক্টরের শিল্প 
বাণিজ্যের দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে বাবে ৷ 
সে-ও যেমন-তেমন, নূতন ফাইনান্স বিলে অর্থমন্ত্রী 
এই অতিরিক্ত ট্যাক্সের দায় ১৯৭২-এর এপ্ৰিল থেকে 
সংশ্লিষ্ট শিল্প-ব্যবসাগুলিতে আরোপ করেছেন। সুতরাং, 
অর্থমন্ত্রী একদিকে ছাড় দিয়ে আর্থিক কাঠামেতে 


) 


১২৭ কেন্দ্রীয় বাজেট 
অর্থসঙ্গতির প্রবাহ ( liquidity) বৃদ্ধি ক'রে at 
বৃদ্ধির উৎসাহ দানে প্রবৃত্ত হয়েছেন, অন্যদিকে 
ক্যাপিটালের? সংজ্ঞা পরিবর্তনজনিত শিল্প-বাণিজ্যের 
লাভ থেকে উপজাত বর্ধিত ট্যাক্সের অরোপ আট 
বছর পেছনে ঠেলে দিয়ে করপোরেট সেক্টরে নূতন 
সঙ্কটের. VP করেছেন | 

অর্থমন্ত্রী বলেছেন হুমুখী সাঁড়াশি পরিচালনা করে 
ইনফ্লেশন-এর তুষমনী রুখবেন- সীড়াশি অভিযানের 
অন্ত্ৰ হবে পণ্যের অকাতর সরবরাহ বৃদ্ধি এবং নৃতন 
ata ও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাপনা ৷ এই পথে ঝুঁকি 
আছে, অর্থমন্ত্রী তা জানেন। কিন্তু তার মতে ধ্রুপদী 
অর্থনীতিবিদদের চাইতে এই পৃথক ব্যবস্থাপনাই 
ফলপ্রস্থ হবে। তার দল কংগ্রেস (ই)র নির্বাচনী 
ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করে বাজেট রচিত 
হয়েছে এবং ইনফ্লেশনের আশঙ্কা অমূলক বলে 
তিনি উড়িয়ে দেন। কল-কার্খানার সম্ভাব্য Be- 
পাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে ইনফ্লেশন সামলানো 
হবে। পাবলিক সেক্টরগুলিতে কোটি 
টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। অতঃপর বাজেটের 
সংগৃহীত sere দিয়ে পাবলিক-সে্টরের শিল্প-বাণিজ্য 
জিইয়ে রাখা হবে না, তাঁদের লোকসান বন্ধ করে আয় 
দেখিয়ে তা দিয়ে কাজ চালাতে ইবে। যে চ্যারিটেবল 
ট্রাস্টের অর্থ দিয়ে কোম্পানীর শেয়ার কেন! হয়েছে 
সেই চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলিকে নোটিশ দিয়ে বলেছেন 
আগামী বছরের ১লা এপ্রিলের পূৰ্বেই বহু কোম্পা- 
নীতে চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলির শেয়ার তুলে আনতে 
হবে, ফলে মূলধনী বাজারে মূলধন-প্রাধান্যের মন্দা 
দিয়ে শিল্প-বাণিজ্য মন্দ! ডেকে আনবে! 

বাজেটের ব্যয় অনুৎপাদক খাতে পরিচালিত হয়ে 
অর্থমন্ত্রীর সীড়াশির ধার ভৌত! করে দিচ্ছে, সে দিকে 


১৩,০০০ 


অর্থমন্ত্রীর বাজেট কোনো প্রতিকারের পথ দেখাতে 
পারেন নাই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকাগুলির কর্ম- 
চাঁরীদের সমবেত সংখ্যা প্রায় ৮৮ লক্ষ আর সংগঠিত 
শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখা ৭২ লক্ষ। এই ৮৮ 
লক্ষ সরকারী কর্মচারীর জন্য রাজন্য খাতে ব্যয় ৮৫০৮ 
কোটি টাকা, আর রাজন্ব খাতে আয় ৮৫৪৮ টাকা | 
অর্থাৎ, রাজস্ব খাতে আদায়ের সবটাই অনুৎপাদক 
খাতে ব্যয় হয়ে যায়, প্রশাসন পরিচালনার জন্ । 
উন্নয়নমূলক কাজে JRS অর্থ ১২,৯৫৯ কোটি টাকা 
আসে রাজন্ব-বহিভূর্তি ট্যাক্স, বাজার ঝণ, স্বল্প সঞ্চয়, 
বহির্দেশীয় খণ ( ইন্টারন্তাশীনাল ) মনিটারী whe এবং 
সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলি থেকে | 

অর্থমন্ত্রী সমাজের সব স্তরের মানুষকে খুশী করতে 
এগিয়ে যাদের চিত্ত প্রসন্ন করে তুলেছেন একদিকে, 
অপরপক্ষে, তাদের উপর অন্য দিক থেকে বোঝা 
আরোপ করে রিক্ত করবার প্রবণতা! দেখিয়েছেন | 
বাজেট স্তায়-বিচার পুনবিন্যাসের একটি অস্ত্র বিশেষ | 
সমাজ-পরিবনের জন্য জাতীয় আয়ের পুনবিন্যাসের 
মধ্য দিয়ে সামাজিক সমতা আনবার স্যোগ যেমন 
রয়েছে, তেমনি রক্ষ বঞ্চনার মধ্য দিয়ে সমাজের এক 
স্তরের মানুষের হাত থেকে অন্য স্তরের মানুষের হাতে 
সম্পদ পৌঁছে দেবার নজীরও ইতিহাসে রয়েছে | 
ভারতবর্ষের অস্তর্বতা সরকারের আমলে ভারতের 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ ‘Soak the 
Rich’ নীতির ভিত্তিতে বাজেট রচনা করে কংগ্রেসের 
অর্থবান সমর্থক, তথা হিন্দু অর্থবানদের, মনে ত্রাসের 
সঞ্চার করে সঙ্কট WR করেছিলেন। চরণ সিং-এর 
অর্থমন্ত্ীছ্ে বাজেটে ন্যায়-বিচারের পুনধিন্যাস-নীতি 
জাত-সংগ্রামের (Caste-war) দিকে ঝুঁকেছিলো- 
যে ঝৌককে শ্রেণী-সংগ্রাম বল। যথাৰ্থ হবে না ৷ আর 


৮ 


১৩২ WHATS জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 

ভেক্কটরমন বীর-পুনধিন্যাসের যে রেখাপাত করেছেন, 
তার সুযোগ অপেক্ষাকৃত ধনীদের সপক্ষেই যাবে-- 
মিশ্রতর্থনীতির ফলশ্রুতিই তাই। অর্থমন্ত্রী দাবী 
করেছেন যে, গতানুগতিক ধারায় একদিকে ট্যাক্সের 


_ পাহাড় চাপিয়ে আৰ্থিক কাঠামোতে অতিরিক্ত মুদ্রার, 


প্রবাহ হাস এবং শিল্প-বাণিজ্যে নূতন খণদান নিয়ন্ত্রণ 
করে ইনফ্লেশনরোধের পদ্ধতি গ্রহণ না করে, বাজেটে 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতার Wea জন্য ছাড় ও অনুকূল 
পরিবেশ তৈরী করেছেন। আর বিনিয়োগকারীদের 
হাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে লগ্মীর 
পরিমাণ বৃদ্ধিও তার বাজেটের অন্যমত লক্ষ্য । এই 
কারণেই আয়করের উপর সারচার্জ হাস, ডিপ্রিশিয়েসন 
এলাউয়েন্স বৃদ্ধি এবং গবষেণা-ও উন্নয়নের উন্নততর 
ব্যবস্থাও তার বাজেট-চিস্তায় স্থান পেয়েছে। কেবল 
উৎপাদন বৃদ্ধির কথাই যে তিনি ভাবেন নাই, চাহিদা 
নিয়ন্ত্রণেরও কথাও ভেবেছেন, তার স্বাক্ষর রেখেছেন 
ব্যাঙ্কের অজিত সুদের উপর শতকরা ৭ ভাগ ‘ট্যাক্স 
ধাৰ্য করে। এই বাজেট কংগ্রেস (ই)র নির্বাচনী 
ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে । 

অর্থমন্ত্রীর বাজেট উপস্থাপনের পূর্বে 'পেট্রোলিয়াম- 
জাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বাবদ ২১০০ কোটি টাকার ব্যয় 
বৃদ্ধি, রেলওয়ের-ভাড়া ও পণ্যমাশুল'বাবদ ২০৪ কোটি 
টাকার বোঝা বৃদ্ধি অর্থমন্ত্রীকে ছাড় দেবার উদারতার 


পথ খুলে দিয়েছে | কিন্তু ১৪০০ কোটির অধিক বাজেট, 


ঘাটতি যে ৫*০০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে না, 
অর্থমন্ত্রী তার কোনো ager দিতে পারেন নাই । 
বাজেটের Gea দর্শন’ নিয়ে নিজের ঢাক পেটানো 
ছাড়া। আরও আছে, অর্থমন্ত্রী একদিকে উৎপাদন- 
ess ৩৫ কোটি টাকা ছাড় দিয়ে শিল্প-বাণিজ্য 
আরও ada পথ aaa যে দাবী করেছেন, 


অন্যদিকে, ২২৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত os 


বসিয়ে, অর্থাৎ মোট অতিরিক্ত ১৮৮ কোটি টাকার = 


ee বসিয়ে সে দাবী নস্তাং করে দিয়েছেন, আর 


কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্ৰ শিল্প, বিদ্যুৎ সমাজ-সেবার খাতের = 


বরাদ্দে গত বছরের বাজেটের তুলনায় শতকরা 


আধ-ভাগও পরিবর্তন করেন নাই। 


প্রতিরক্ষা খাতে ৬০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ 


বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্যমূল্য হ্রাসে সরকারী 
খয়রাতি ব্যয় ৩০০ কোটি টাক! বৃদ্ধি পেয়েছে। 
আর সরকারী শিল্পবাণিজ্যে লোকসান বন্ধের জন্য 


তিনি প্রতিষেধক সাব্যস্ত করেছেন, এই সব শিল্পে ' 


অতঃপর নিজেদের আয়ে নিজেদের চালাতে হবে 
আর কোনে! বেসরকারী শিল্পে এ ব্যবস্থা দেখা 
দিলে সরকারী খণের শতকরা ৪০ভাগ পর্যস্ত সরকারী 
শেয়ারে পরিণত হবে। আর এক নাগাড়ে তিন 


' বছর এই ধরণের কোনে! শিল্প বন্ধ থাকলে তার 
' ৫১ ভাগ শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করবে | 


অধ্যাপক aege বলেছেন কয়লা-শিল্পের (জীতীয়- 


করণের পর) ক্ষেত্রে বাৎসরিক লোকসান প্রায় ৯০ 


-কোটি টাকা এবং প্রতি বছর এই শিল্পে যে ৪০০ 


কোটি টাকা লগ্মী করা হয় তার ফল ‘শুন্য উৎপাদন’ 
— ‘Zero increase in Production’ । অধ্যাপক 
রাজকৃষ্ণ আরও বলেছেন কালো টাকার (parallel 
economy) কাঠামোর খণ আইনসিদ্ধ কাঠামোর খণ 
প্রায় ধরে. ফেলেছেন এদের পারস্পরিক হার হবে ৬* 
ও ৪০ :..-parallel economy loans have 
overtaken legitimate loans by a 60 


to 40 ratio’! আর তার" মতে পরোক্ষ SAT 


চাপে অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের ৫৬ 
(শেষাংশ ১৬৬ পৃষ্ঠায়) - 


_ বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা 


। 


আধুনিকতা পদার্থটি কোন হালকা মানসিকতা বা 
বেলেল্লাপনা নয়, নিয়ম বহির্ভূত কোন অশালীন বা 
অশোভন ব্যাপার নয়। যৌক্তিক দিক থেকে আধুনি- 
কতা হল এঁতিহাসিক- অনিবার্তার এক অবশ্যস্তাবী 
২. ক্ষণ। সভ্যতার পট পরিবর্তনে আধুনিকতা নতুন রূপ 
+ ৰ 

নিয়ে দেখা দেয়, কালিক ইতিহাসে একটা নতুনত্বের 
ছাপ রেখে যেতে চায়, মানুষের চলন-বঙ্গন, আদব- 

কায়দা ও চিন্তায় একটা পরিবর্তনের youl করে। 
(এ আপাতা্টিতি আধুনিকতা ও প্রাচীনতা বা 


ক্াসিদিজম-_ছুটি বিপরীত ধারা বলে মনে হয়। - 


ক্লাসিসিজম মনের উন্নততর উচ্চতর ভাবের AfA- 
চায়ক, একটা ভাব-গম্ভীর ব্যাপার যেখানে নীতিবোধ, 
ধৰ্ম-চেতন!, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান 
J মেলে ৷ এই ধারার বনেদ দৃঢ প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত 
'_ যার কাঠামো এক কথায় গধিক। আকাশের ব্যাপ- 
কতা, ঘন অরণ্যের বিশালতা, মহাসমুদ্ৰের অতলাস্ত 

৯ নিস্তব্ধতা যেন ক্লাসিসিজম-এর গায়ে লেগে থাকে 


_ মহাকাল যেন এর পরিধি ৷ যুগ-যুগাস্তের চেতনায় 
পরিপুষ্ট সামগ্রী এই ক্লাসিসিজম । সনাতনধৰ্মির| এর 
আআ. SH, স্থায়িত্ব এর বৈশিষ্ট্য এবং এঁতিহ, পরম্পরা ও ` 


সংস্কৃতি যেন প্ল্যাসিসিজম'-এর মৌল উপাদান ৷ 
অপরপক্ষে আধুনিকতার পরিধি সীমিত, ক্ষণভদুর, 

ও অস্থায়ী । এতিহাসিক গতির ্বাভাবির ধারায় এর 

উদয়, আবার স্বাভাবিক প্রবাহে এ বিলীন হয়ে যায়। 


P 


TROT বঙ্গ; 


/ 

মানুষের অখণ্ড জিজ্ঞাসার এক থগু-উত্তর হল 
আধুনিকতা! যুগের প্রয়োজনে এর জন্ম এবং প্রয়োজন ' 
gka গেলে এর কাজ শেষ। চলতি ভাষায় 
ক্লাসিসিজম'-কে যদি আনুভূমিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
'অবজেক্টিভ, বল! যায় তা হলে Vey দিক থেকে 
আধুনিকতা হল ‘সাবজেক্‌টিভ’ | 

বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে উভয় 
ধারার মধ্যে আপাত-বিরোধ দেখা গেলেও অনতি- 
ক্রমণীয় কোন বাধা নেই। কারণ: ক্লাসিসিজ্ম ও 
আধুনিকতা, ছুটি পদ পরম্পর-বিরোধী নয়। 
ক্লযাসিকাল মনের একজন মানুষ আচার-ব্যবহারে 
যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক হতে পারেন যেমন, মাইকেল 
মধুসুদন দত্ত, আবার আধুনিক মনের একজন মানুষ 
পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলনূ, আদব-কায়দায় যথেষ্ট 
ক্ল্যাসিকাল হতে পারেন: যেমন, পণ্ডিত Praa 
বিদ্যাসাগর ৷ উনিশ শতকের এই ছুই জন খ্যাতনামা 
ভারতীয়--একজন মূলত কবি ও অপর জন গন্ত- 
সাহিত্যের জনক ও সমাজ-সংস্কারক। , 

আবার স্থিতি ও গতির প্রেক্ষিতে ‘ক্লাসিসিজম’ 
হল এক অখণ্ড স্থিতি, পরম্পরার অধিষ্ঠান, আর 
আধুনিকতা হল এক WA গতি, চলাটাই তার 


একমাত্র ধৰ্ম ৷ তাই সভ্যতার ক্রমবিকাশে আধুনিকতা 


রূপ পালটায়, স্থিতির বুকে চমক লাগায় । স্থিতি ও 


গতির পরিণতি হল প্রগতি । প্রগতি শব্দটি 'ক্রম- 


AA: জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


বিকাশ ও যুগধর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং আধুনিকতাই হল 
আপেক্ষিক দিক থেকে উভয়ের ক্ষণিক প্রকাশ । 
আধুনিকতার গতি. অতি ক্ষিপ্ৰ তাই আমাদের দীর্ঘ- 
দিনের অভ্যস্ত মন এর স্বরূপ ধরতে পারে না, 
এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না. অনাগত 
ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। তার 
উপর সংস্কারের চাপ, বংশপরম্পরার প্রভাব, অনেক 
সময় আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাই 
আধুনিকতা আমাদের চেতনায় ধরা দিলেও টা 
সাড়া! জাগায় Al | 

প্রায়ই একটা 'কধা শোনা যায়, আধুনিক xi 
বিজ্ঞানের' যুগ, প্রযুক্তিবিদ্ার যুগ, প্রত্যক্ষ-নির্ভর 
পরিজন? এ যুগের ধর্ম । বিচার-বিপ্লেষণ এ যুগের ভাষা | 
ফলে এ যুগে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। 
কথাটা তথ্যগত দিক থেকে কিছুটা যুক্তিসহ হলেও 
তাত্বিক দিক থেকে মেনে নেওয়া যায় না । “রিজঞন' 
ৰা বৈশ্লেষণিকতা মস্তিস্ক ays এবং ভর্তি-বিশ্বাস 
হৃদয়জাত। হ্বদয়ের বৃত্তি উদ্মেষিত না হলে খণ্ডন- 
মগ্ডনের সাহায্যে fre খুর বেশী দূর এগুতে পারে 
না। ফলে কালের খাতায় আধুনিকতার ক্ষণিকতা 
ক্লাসিসিজমের বিরাটস্বে লীন হয় এবং ক্লাসিসিজম-এর 


আলোকে আধুনিকতা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। 


এখন প্রশ্ন, গেরুয়া বসনধারী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী 
‘রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কি আধুনিক, না 
ক্লাসিক্যাল ? আধুনিক মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা 
কি বিবেকানন্দের অনুভবে go হয়েছিল? বা 
বিবেকানন্দের চিন্তা কি যুগোপযোগী ? বৈরাগ্যের 
প্রতীক হল গেকুয়াবসন, সংসার-উধ্র অধ্যাত্ম 


সাধকদের পোষাক, বেদাস্ত সয্যাসীদের শান্ত, যুক্তির 


পথ নির্দেশক। নরেজ্জনাথের অধ্যাত্ম শিক্ষা-দীক্ষা 


রামকৃষ্ণের কাছে, তিনি ছিলেন ধৰ্ম ও আধ্যাত্মিক 
জগতের একজন পূর্ণাভিষিক্ত সাধক 1 অত এব, মুক্তিপথ- 
গামী বিবাগী বিবেকানন্দ আধুনিক যুগের সমস্যাজৰ্জর , 


সাধারণ মানুষের 'সুখ হুঃখ, ব্যথা 'বেদন। কি করে - | 


বুঝবেন? fe করেই বা তিনি যুগোপযোগী সমস্তা' 
সমাধানের নির্দেশ দেবেন এএপ্্রশ্ন সাধারণ মানুষের = 
মনে জাগা স্বাভাবিক । উত্তরে একটি কথা বলা যায়, . 
নৱেন্দ্রনাথের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত 


একজ্জন জীবদ্মুক্ত পুরুষ, এবং সহজ জ্ঞানের দিক , . 
. থেকে তিনি ছিলেন আধুনিকদের মধ্যে আধুনিক কারণ 
. বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সাধকজীবনের কোন ক্ষেত্ৰেই 


তিনি কল্পনার প্রশ্রয় দেননি। ৃ 

স্বামীজীর চিন্তা, ভাবনা! ও কৰ্মসাধনার মূলে ছিল 
তার আত্মপ্রত্যয়, অদ্বৈতবোধ, বেদাস্তের মূল সত্যের 
উপলব্ধি ও ধর্মচেতনা। ধৰ্ম সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীদের 
তিনি গুনিয়েছিলেন,--ধৰ্ম তখনই আমাদের মধ্যে . 
পূর্ণতা লাভ করে যখন উহা আমাদিগকে তাহার কাছে 
লইয়া যায়। যিনি স্ৃত্যুময় জগতে একমাত্র জীবন, 
যিনি নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের অধিষ্ঠান, যিনি. 
একমাত্র . আত্মা, জীবাত্মাসমূহ যাহার মায়াময় 
প্রকাশ মাত্র ৷ 

নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের যে ছবি আমর! দেখি, 
এবং পরবর্তীকালে বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ 
শিষ্য বিবেকানন্দের যে পরিচয় আমর! পাই, তা থেকে 
একথা ষ্পৃষ্ঠ যে কোন প্রকার ব্যক্তি্বাথ, সঙ্কীৰ্ণত৷ ও 


" ক্ষুদ্রতার ছোয়াচ এই বিদ্রোহী, wire মানুষটির হৃদয়কে 


স্পর্শ করত ন| ৷” তার বিরাট ব্যক্তিত্ব অনস্তের খোজ 
পেয়েছিল Pay বন্ধনে শিবের মধ্যে, ফলে বৈদাস্তিক 
সন্ন্যাসী ব্যবহারিক ও অধ্যাত্ম উভয়ের মিলন সুত্র 
লাভ করেছিলেন ধর্মচেতনার উপলন্ধিতে । | 


"চত 


te 


'মান্ুষের সহিত ভগবানের মিলনক্ষেত্র ৷ 


১৩১ 


বিবেকানন্দ ও আধুনিকত| = 

অদ্বৈত অনুভবের শ্রেষ্ঠত্ব ব্বীকার করলেও বিবেকা- 
নন্দের মতে দ্বৈত, বিশিষ্টাছৈত একই প্রকাশের তিনটি 
অবস্থা বা স্তর। বহু এবং এক একই সস্তা, বিভিন্ন 
পরিবেশে, বিভিন্ন অবস্থায় বহু একই সত্তার বিভিন্ন 
প্রকাশ অথব! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়--ঈীশ্বর সাকার, 
নিরাকার 922, তিনি এমন এক তত্ব যাহাতে 
সাকার, নিরাকার হুইই আছে ৷’ এখানে বিবেকানন্দের 
অনুভবের বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, অতীত 
ও ভবিষ্যতের যোগসূত্ৰ এখানেই পাওয়া যায়। এক 
ও বহু যদি একই সত্তা হয়, তাহলে কেবলমাত্র সকল 
উপাসনা পদ্ধতি নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি,সকল 
প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার স্থষ্টি-কর্মই সত্যো পলব্ধির 
পথ। তা হলে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক-উভয়ের মধ্যে 
ভেদ আর থাকে না--তখন কায়িক পরিশ্রমই হয়ে যায় 


_ প্রার্থনা, জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধৰ্মানু- 
ষ্ঠানে পরিণত হয়। -যোগ ও ক্ষেম, ত্যাগ ও গ্রহণ 
সমভাব প্রাপ্ত হয়।.. এই উপলব্ধিই -বিবেকানম্দকে ' 


মহান কর্মযোগীর আসনে বসিয়েছে, নানব-প্রেমিক রূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কর্ম, জ্ঞান ও তক্তি-নিরপেক্ষ 
ব্যাপার নয়, পরন্ত জ্ঞান ও ভক্তির বাস্তব প্রকাশ। 
এহেন ব্যক্তির কাছে “কারখান! ও পাঠগৃহ, খামার ও 
ক্ষেত, সাধুর কুঠিয়া ও মন্দির-দ্বারের মতো সত্য, এবং 
তার নিকট 
মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ 
নাই, তীর নিকট পৌরুষ ও বিশ্বীসে-যথার্থ সদাচার 


. ও আধ্যাত্মিকতায় কোনো প্রভেদ নাই’ ৷ বিশেষ দৃষ্টি- 


কোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে বিবেকানন্দের 


সব কথাই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য | 


শান্ত্রকে স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন তীর গুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তার মনের 


বন্ধ দূর করে Sits অদ্বৈতভূমিতে উন্নীত করেন | 
তারপর স্বামীজী হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যস্ত 
ভারতের সর্বত্র ঘুরেছিলেন, সাধু, পণ্ডিত ও সাধারণ 
মানুষদের, সঙ্গে সমভাবে তিনি মিশেছিলেন, সকলের 
কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন, এবং সকলকে তিনি 
শিখিয়েছিলেন-_ এইভাবে তিনি ভারতমাঁতার শ্বরূপ ৷ 
উপলব্ধি করেছিলেন | বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ কোন 
ধার করা ব্যাপার নয়, ভার সহজাত বৃদ্তির স্বাভাবিক 
প্রকাশ। এই দেশাত্মবোধের মাধ্যমে তিনি এমন 
Pate করেছিলেন যা ছিল সুদূর প্রসারিত ভারত- 


বর্ষের পুরাতন এতিহা, সমকালীন ভারতের AAT এবং 


আগামী দিনের ভারতবর্ষের ছবি ০০ 
রূপ পেয়েছিল | 

বিবেকানন্দের কর্মজীবন মাত্র নয় বৎসর--১৯শে 
সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ থেকে ৪ঠ। জুলাই ১৯০২ । এই অতি: 
অল্প সময়ের মধ্যে একদিকে | চিরায়ত ভারতভীর্থের 
শাশ্বতবাণী তিনি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন এবং ae 
দিকে সমকাঁলীন- ভারতের মৌল-সমস্তার নিরসনের 
বিষয় আধুনিক ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। চিকা- 
গোয় ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ ‘একটি ধর্ম 
যদি সত্য হয়, তাহলে সবগুলিই সত্য হইবে। 


৷ সেইজন্য হিন্দুধর্ম যতটা আমার, ততটা তোমারও? । 


তিনি আরও বলেছিলেন, “আমর! হিন্দুরা কেবল যে 
পরমত সহা করি তা নয়, আমর! সকল ধর্মের সহিত 
নিজেদের মিলিত করি । আমর! মুসলমানদের মসজিদে. 
প্রার্থনা করি, পার্শীদিগের অগ্নির tai করি, এবং 


Aliaa ক্ৰ,শের সম্মুখে নতজানু হই ৷ আমরা জানি 


নিম্নতম বস্তরাশি. হইতে উচ্চতম অ্বৈতবাদ পৰ্যন্ত 
সকল ধর্মই সমভাবে উপলব্ধি ‘এবং TEES করিবার 
প্রচেষ্টা মাত্ৰ ৷ 


১৩২ জয়শ্রী ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


সমকালীন ভারতের সমস্তা সকল স্বামীজী ব্যষ্টি 
ও সমষ্টি বা ব্যক্তি ও সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে- 
ছিলেন। . পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, লতা গুল্ম, গ্রহ 
উপগ্রহ, তুমি ও আমি প্রত্যেকেই OR ; বিশ্বজ্গং 
হল সমষ্টি, হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর ! সমষ্টির দিক থেকেই 
ব্যষ্টির সার্থকতা, ব্যষ্টি হল সমষ্টির প্রকাশ Bs 


. তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে সমাজে 


ব্যক্তির wey বা পরিপূর্ণ বিকাশের অবকাশ থাকে 
না, ষে সমাজের বেদীমূলে স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যক্তি 
বিসঙঞ্জিত হয় এমন.মতবাদে বিবেকানন্দের সায় ছিল না | 
আবার যে সমাজ স্থবির বা পঙ্গু হয়ে গেছে, প্রাণহীন 
শাস্ত্রীয় অনুশাসন বাস্ত্রিকভাবে দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে 
যে সমাজ তাঁর প্রাণশক্তি হারিয়েছে, যার প্রগতির 
' পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, সে সমাজের প্রাতি.বিবেকানন্দের 
কোন শ্রদ্ধা-বিশ্বীস ছিল না। তাই তিনি তৎকালীন 
ভারতীয় সমাজকে ‘তীব্র কটাক্ষ করে গেছেন, 
কুমংস্কার-জর্জর .সমাজ্ দেহে নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠার 
মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন ৷ যে কোন প্রকার BOY 
বিবেকানন্দের মানসিকতায় অসহা ছিল। সমাজের 
অপরিহার্য অঙ্গ হল ব্যক্তি-ব্যক্তির পরিপূর্ণ উন্মেষের 
কথাও. বিবেকানন্দ বলে গেছেন নতুন শিক্ষা-দীক্ষার 
মাধ্যমে ৷: ক্ষুত্রন্বার্থ তখনই ব্যক্তির মন থেকে দূর 
হতে পারে যখন কোন উচ্চতর আদর্শ ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ 
করে। সেই উচ্চতর আদর্শ:নিষ্ঠ সমাজে কল্যাণের দিক 
থেকে ব্যক্তি যখন কর্ম-করতে সক্ষম হবে তখন ব্যক্তি- 
স্বার্থ লোপ পাবে, ‘বহুজন সুখায়’, ‘বহুজন হিতায়? 
কৰ্মে ব্যক্তি তখন নিজেকে উৎসৰ্গ করতে সক্ষম হবে | 


অতএষ, রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ ছিলেন আধু. 
নিক হয়েও ক্লাসিকাল এবং ক্লাসিকাল হয়েও আধুনিক 
ক্লাসিকাল এই অর্থে যে চিত্তের Get তিনি লাভ 
করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন এতিহা ও পরম্পরার 
ধারা থেকে। ফলে তিনি লাভ করেছিলেন এক 
সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ৷ আবার তিনি আধুনিক কারণ 
বিচার-বিশ্লেষণ না করে তিনি কোন কিছুই অদ্ধভাবে 
মেনে নিতেন না। তার সমগ্র চিন্তাই ছিল বাস্তব- 
ভিত্তিক। আধুনিক জীবনের সমস্যা ও তার সমাধান 
সর্বক্ষণই তার ধ্যানে ছিল। | 

‘জাতীয় জীবন আজ তমসাবৃত। জাতীয় সংহতি 
আজ বিপন্ন। এঁতিহাসিক যুগ সন্ধিক্ষণের সামনে 
আমরা দাড়িয়ে ৷ ইতিহাসের অলিখিত পদধ্বনিতে 


আজ কোন আশার বাণী শোনা যাচ্ছে না।. আস্মুরিক 
' শক্তি ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। রাজনৈতিক 


দলাদলি, বিদ্বেষ, গোষ্ঠী-কোন্দল, ব্যক্তি-স্বার্থ, ক্ষমতা 

লিপ্স। জাতীয় মানসিকতাকে বিভ্ান্ত'করে ফেলেছে | 
সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। ভারতীয় পরম্পরায় 
দেখা যায় ভারতবর্ষে সমাজ রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে, রাঁজশক্তি যখনই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে 
তখনই তাকে জনকল্যাণের কাছে নতি স্বীকার করতে 
হয়েছে । কিন্তু আঞ্জকের ঘটনাবলী সবই বিপরীত ৷ 


এহেন দুর্যোগে স্বাধীন ভারতে জাতীয় সমস্তাসকলকে 
'বাস্তবদৃষ্টিতে নতুনভাবে ভাবতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 


তাকে কর্মে রূপায়িত করতে হবে। আধুনিক ভারতের 
নতুন ভাবনা ও কর্মে বিবেকানন্দের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা, 
ও সতর্কবাণী হবে জাতির পথ নির্দেশক। _'' 


4 


A 


যে কথার শেষ নাই 


গোপাললাল সান্যাল 


বরিশাল বঙ্গীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে শংকর মঠে 
গোপনে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে যে বৈঠক হল, তার মূল 
উদ্দেশ্য যে গান্ধীজির আসন্ন অহিংস সত্যাগ্রহের সঙ্গে 
সঙ্গে দেশব্যাপী বিরোধ, তথা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
বিদ্রোহের সূত্ৰপাত করা, একথা afew মহলে 
উপলব্ধি করা তখন আর কষ্টকর ছিল না। 

গান্ধীঞ্জি নিজে কিন্তু কংগ্রেসের ক'লকাতা। অধি- 
বেশনের পর থেকে হরিজন-সেবা, চরকা প্রচলন ও 
বিদেশী-বর্জনের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন, 
যদিও কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে তিনিই 
জহরলাল মারফৎ “পূর্ণ স্বরাজ্”-এর পরিবর্তে “সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা”র কথা স্পষ্টভাবে গ্রহণের, 
এবং তার জন্ত এক বছরের ‘আলটিমেটাম’ বা শেষ 
সময়দানের কথা ঘ্বোষণা করিয়ে নিয়েছিলেন এবং 
আসন্ন ১৯৩০ সালের শেষ দিনের শেষ রাত্রির মধ্যে 
বৃটিশ কর্তাদের কাছ থেকে সতৃত্তর বা সদিচ্ছার ভাব- 


_ জ্ঞাপক কোনও নতুন কার্যবিধির সম্মতি না পেলে, . 
কংগ্রেসের তরফ -থেকে নিজ্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-. 


কোনও সঙ্গত’ উপায় অবলম্বনের ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন ৷ 
এই ‘ইঙ্গিত’-এর উপর নির্ভর করেই সুভাষচন্দ্র 
Sta নিজ কর্মপন্থা স্থির করে নিতে ব্যগ্র হয়েছিলেন ৷ 


যদিও বার-বার নতুন নতুন প্রস্তাব গ্রহণ, এবং সেই, 
' অবসরে ‘একবছর’ করে বৃটিশ সরকারকে সময়দান, 


তিনি সময়ের অপচয় বলেই মনে করিতেন, তবুঃ ‘এই 
ta +৮৭--২ 


শেষবার, আর নয়*- এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি তড়িং- 
গতিতে দেশময় যুবক, ছাত্র ও মহিলাদের সংগঠন 


ৰলিষ্ঠত| ও নিয়মান্ুবর্তিতার আদর্শরূপে গণ্য করবার 


জন্য ,সর্বপ্রকার উৎসাহ দিচ্ছিলেন। তার সকল 
কথার ছিল একই স্বর--“আর সময় নাহি রে” এবং 
নানাভাবে দেশবাসীদের এ কথাই জানাচ্ছিলেন, 
“এবার আর কিছুতেই যেন পিছুহটার agate 
দেখানো না হয়_হয় মারবো, নয় মরতে হবে। 
স্বাধীনতার যুদ্ধে কোনও আপস চলে না, চলবে ন!” ৷ 
এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অহিংস আইন-অমান্তের সঙ্গে 
সঙ্গে সুভাষচন্দ্ৰ বিপ্লববাদীদের স্বাধীনতা-আন্দোলন 
আরও জোরদার করবার জন্য, গোপনে নানা প্রকার 
নানা প্রান্তের বিপ্লবীদের দলগুলি আরও শংখলাবদ্ধ 
ও gis করবার চেষ্টায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন ৷ 
একদিকে অহিংস সত্যাগ্ৰহ, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের 
সহিংস কার্ষকলাপ--অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের 
হত্যা, পুলিশ ও সৈন্যদলগুলির সন্ত্রাসমূলক কাজে 
বাধাদা:নর জন্য তাদের উপর বোমা নিক্ষেপ, সকল 
প্রকার ষানবাহন চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা-সাধন, সরকারী 
অন্ত্রাগার লুষ্ঠন ইত্যাদি নানা প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে 
প্রত্যেকটি সরকারী কর্মচারীর মনে সন্ত্রাস. ও কার্ষে 
ব্যৰ্থতাসাধন--এই ছিল সুভাষচন্দ্র কার্যস্থ্চী। 
গান্ধীজি gatea এনীতির কথা জানতেন। 
সেই জন্যই তিনি তার নতুন সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকে 
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বাঙ্গলাদেশের কংগ্রেদ-আধিপত্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক 
রাখতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ এই জন্যই তিনি শ্রীসতীশচন্দ্ 
দাশগুপ্তকে বাঙ্গলাদেশে Sra প্রধান ARIST এবং সোদ- 
পুরের খাঁদি-প্রতিষ্ঠানকেই তার অহিংস-আন্দোলনের 
মুল কর্মকেন্দ্রর্ূপে পরিণত করতে GA হয়েছিলেন ৷ 
একথা পুবেই জানানো হয়েছে | 
এই স্বীকৃতি সতীশবাবু পেয়েছিলেন, স্বয়ং 
গান্ধীজির কাছ থেকে | তিনি সতীশবাবুকে জানিয়ে" 
ছিলেন, বাঙ্গলাদেশে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শক্তিশালী 
করবার জন্য প্রথমেই চাই যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত এক 
স্বেচ্ছাসেবকবাহিণী, যার সত্যর| উপযুক্ত শিক্ষা পেরে 
বাঙলার বিভিন্ন জেলায় অনুরূপ শিক্ষাকেন্্র গঠন 
করবে এবং স্থানীয় সত্য AYR কেন্দ্রের নায়ক হবে। 
উপযুক্ত সময়ে নির্দেশ পাওয়ামাত্র য তে তারা সংগ্রামী 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থায় এ সব কেন্দ্রে করা হবে । এ কাজের HF 
কংগ্রেস বা তার কার্যকরী সদস্থাদের কোনও সম্পর্ক 
থাকবে না ইত্যাদি। | 
এই নির্দেশ দিয়ে tif Sta নিজের পদযাত্রা 
সুরু করুবার ছুমাস পূর্বেই সবরমতী আশ্রম থেকে 
্রেনিংপ্রাপ্ত এক কর্মীকে সতীশবাবুর কাছে, সোদপুর 
“আশ্রমে” পাঠালেন। কর্মী বাঙ্গালী হলেও 
বহুদিন বাইরে থাকায় বাঙ্গলার কোনও আন্দোলন 
al আবহাওয়ার সঙ্গে তেমন পরিচিত ছিলেন না। 
craps “আশ্রমের” বহুজনের মধ্যেও তিনি ছিলেন 
একাকী এবং আশ্রমের অন্যান্য স্বেচ্ছাব্রতীরাও ওকে 
তেমন আমল দিলেন ন। ৷ 
এর ফলে যা হবার তাই হল! অল্লকাল মধ্যেই 
Sta বিরোধ বাধলো সতীশবাবুব সঙ্গে_প্রধানতঃ 
কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য নিয়ে | যেমন, নতুন শ্বেচ্ছাসেবক 


আশ্রমে এলে সতীশবাবু তাকে নির্দেশ দিতেন-- 
আশ্রমে তিনিই গুরু ও কর্ণধার। AFA সকল 
আশ্রমবাসী ও বাহিনীর কাছে তিনি পিতৃস্থানীয় বা 
‘বাবা’ এবং গুরুপত্ঠী হলেন মাতৃস্থানীয় বা “মা । 
যে কোনও কাজে এ ভাবেই ওঁদের দুজনের সঙ্গে 
কথা বলতে হবে। আশ্রমের ভোজন হবে সব 
নিরামিষ, যথানিপিষ্ট পরিমাণ অন্ন, তৎসহ কাচকলা 
বা ঢ্যারস সিদ্ধ এবং মাঝে মাঝে ডাল । তবে যে সব 
স্বেচ্ছাসেৰক নিষ্ঠসহকারে আশ্রমের নিয়ম মেনে চলবে, 
তাদের প্রত্যহ রাতের cone, বাড়তি NS হিসেবে, 
আশ্রমে পালিত গরুর দুধ বা দই দেওয়া হবে। 

বলাবাহুল্য সবরস্তীর “সেনাপতি” এই সব 
নিদেশ পেয়ে প্রথমে অসং-স্তা প্রকাশ করলেন। 
পরে তর্কাতর্কি হল এবং অবশেষ ক্রোধ সংবরণ করে 
নিজেই সবরমতী ফিরে চলে গেলেন! | 

উনি যখন ফিরে গেলেন, তখন গান্ধীজির পদযাত্রা 
সুরু হয়ে গেছে | তিনি চলেছেন গুজরাটের সমুদ্রোপ- 
কুলবর্তী এক aye অধুষিত পল্লীতে 
দণ্ডী গ্রামে । এ গ্রামেই তিনি লবণ তৈরী করবেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দেশময় লবণ-আইনতঙ্গ We করা হবে। 
সমুদ্রের প্রান্তবর্তী গ্রামগুলিতে তে! বটেই, দেশের 
অস্তঃপ্রদেশের গ্রামও সহর ইুলিতে কিভাবে আইন- 
অমান্য করা হবে, তার স্পষ্ট নিৰ্দেশ ay পাওয়া পর্যস্ত 
বিদেশী পণ্য ও বস্ত্র বর্জন ও দোকানে 'দোকানে 
পিকেটিং, খন্দর বিক্ৰয়, ইত্যাদি ৷ সরকারী নিষেধাজ্ঞা 
সত্বেও এসব কাজ করা হবে এবং তজ্জনিত গ্রেপ্তার- 
বরণ ও কারাবরণ করতে হবে। এইভাবে দেশময় 
সরকারী নিদেগি উপেক্ষা ও হবদেশীবন্ত্র ব্যবহারের 
সংকল্প, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বন্তাদি গ্রামে গ্রামে 
বয়ন ও ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি) 


E আঃ” 


4 


১৩৫ যে কথার শেষ নাই 

বস্তুতঃ এই ধরণের কাজ গান্ধীজির দণ্ডী গ্রামাভি- 
মুখে রওনা হবার ACH সঙ্গেই বড় সহরগুলিতে সুরু 
হয়েছিল। কলকাতার বড়বাজার ও অন্যান্য অঞ্চলে 
পিকেটিং শুরু হয়েছিল,- কয়েকজন মহিলা বন্দীও 
হয়েছিলেন | 

এ সব সম্ভব হয়েছিল সহরের এ সব অঞ্চলে, 
যেখানে জেলা কংগ্রেসকমিটিগুলিতে গান্ধীবাদীদের 
প্রাধান্য ছিল। যেমন বড়বাজার বা উত্তর কলকাতা 
ইত্যাদিতে । সোদপুর আশ্রমে বিপর্যয়ের পর এসব 
কংগ্রেসকমিটি নিজ নিজ অঞ্চলে সত্যাগ্ৰহ সমিতি 
গঠন করেন, মহিলারাও পৃথকভাবে মহিলা সত্যাগ্ৰহ 
সমিতি গঠন করে নিজ নিজ এলাকার কংগ্রেসের সঙ্গে 
সংযুক্ত থেকে অথবা পৃথকভাবে আন্দোলনে ব্ৰতী 
হল । 

এই সত্যাগ্রহের VRS স্থভাষবাবু নিজ কর্মপন্থা 
agaa ব্যস্ত থাকায় তেমনভাবে যোগ দিতে পারেন 
নি। তাছাড়া সরকারী নিগ্ৰহ ত’ ছিলই। 

ক'লকাতা কংগ্রেসে পূর্বতন নেতাদের বিরোধিতা! 
করায়, স্থুগাষচন্দ্রকে পৃথকভাবে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
থাকার “gre পুলিশের পক্ষে সামান্য সামান্য 
কারণে বন্দী এবং শীস্তিদান করার মহা সুযোগ এসে 
গেল ৷ এই জন্য ১৯৩০ থেকেই পুলিশ তাকে 
নানাভাবে বিরক্ত করতে ye ক'রল। তিনি তখন 
মফংস্বলের, শুধু বাঙ্গুলাদেশে নয়, উত্তর ও পশ্চিম- 
ভারতের নানা অঞ্চলে ছাত্র" ও যুবকদলের নিকট 
'আসম সংগ্রাম ও নতুনভাবে আন্দোলন চালাবার 
নান! ইঙ্গিতসহ Teal দিতে সুরু করলেন | 

ওদিকে সতীশবাবু এ আন্দোলনে কর্তৃত্ব করবার 
সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালনার 
ভার দিলেন Siz ভ্রাতা একান্ত নির্ভরশীল ক্ষিতীশ- 


y 


চন্দ্রের উপর, এবং নিজে সুরু করলেন সাহিত্য-চর্া 
_ অর্থাৎ গান্ধীজির আত্মজীবনী থেকে নুরু করে aT Y 
গ্রন্থ বাংলায় agaa মনোনিবেশ করলেন । তিনি 
হয়ত ভেবেছিলেন এই ভাবে গান্থী-সাহিত্য বাঙগলায় 


অনুবাদ ও প্রচার করে তিনি Sty বাপুজী-গ্রীতি 


epa রাখবেন ৷ গান্ধীজি তার প্রতি সম্তষ্ট থাকবেন। 

কিন্তু তা তেমন. সফল হল না। কারণ স্বেচ্ছা" 
সেবকদল এতদিন ষদিও ভেদনীতি সহা করেও আশ্রম 
একেবারে ত্যাগ করেনি, সবরমতীর নায়ক চলে যাওয়ায় 
তারা বিস্ফোরণের আকার ধারণ ক’রল। নতুন 
স্বেচ্ছাসেবক আশা দুরে থাক্‌, পুরণো দলের অনেকেই 
আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন এবং কৈফিয়ৎ স্বরূপ 
বাইরের লোকদের জানালেন সোদপুর আশ্রমের 
নানা অপবাদ | ৷ 

এই সময় দেশের নানা প্রান্তে অসহযোগ 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে এবং নানা স্থানে একযোগে 
বিবিধ সরকার-বিরোধী কাজ শুরু হয়েছে। শুধু 
অহিংস অসহযোগই নয়, ধ্বংসাত্মক কাৰ্যও চলেছে 


, অনেক ক্ষেত্রেই। সরকারী--বনবিভাগ থেকে কাঠ 


কাটা, জন্ত জানোয়ার বিলানুমতিতে ধরা থেকে সুরু 
করে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটি-এ ফললাভ 
না হলে দোকানে দোকানে অগ্নিসংযোগ- এ-ত, প্ৰায় 
নিত্যকার ঘটনা হয়ে ete গান্ধীন্লিও এসব 
নিয়ে আর তেমন বিচলিত হলেন না--আন্দোলন 
বন্ধ করা ত’ দূরের কথা | 

সৃভাষচন্দ্রও নানা প্রান্তে আন্দোলন চালিয়ে 
ফিরে এলেন কলকাতায়। এসেই তিনি পূর্বতন 
রাজবন্দী পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাসকে দিলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনী গঠনের ভার । দলে দলে বাহিনীর সত্যগণ 
নান! গোপন আস্তানায় কুচকাওয়াজ সুরু করলেন-- 


you জয়ী £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ . 


এর সঙ্গে সঙ্গে চল্ল লাঠিখেলীর মাধ্যমে বন্দুক 
চাল্নার নান! কায়দায় শিক্ষাদান এবং “গেরিলা” 
যুদ্ধের প্রস্তুতি । শিক্ষার শেষ পর্যায়ে তাদের আইন- 
অমান্যের জন্য পিকেটিং-এ পাঠানে। ৷ এ শুধু বাজলা- 
দেশে নয়-এইভাবে আইন-অমান্ত চলতে থাকলো! 
সারা দেশময় আসাম ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে সুরু 
করে উত্তরে সীমাস্ত পর্যন্ত, সর্দার খান আবদুল 
গফুর খা-এর নেতৃত্বে তার “লালকুর্তা” দল সোৎসাহে 
সারা! ভারতের বিদ্রোহাগ্সি হিমালয় শিধরেও 
প্রজ্বলিত রাখলে! | ঢ় 

এই সময়ই বৃটিশ সরকার সমূহ বিপদ বুঝে ভারতে 
তাদের বড়লাট বদল করলেন ৷ লর্ড লিনলিথগাউ-এর 
পরিবর্তে এলেন লর্ড আরউইন | 

আরউইন এসেই বিভিন্ন প্রদেশের রাজনৈতিক 
বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দিলেন, প্রথমে 
নেতৃবর্গ, তারপর অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের | উদ্দেশ্য- 
ঘোষণ! করলেন, যে শাস্ত পরিবেশে সকল সমস্তা সমা- 
ধানের জঙ্ক তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করতে চান-_দেজদ্যই এই ঢালাও মুক্তির নির্দেশ ৷ 
- আবার সেই পুরাতন নীতিরই পুনরাভিনয় ৷ কিন্ত 
এবার গান্ধীজিও অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন 
করলেন। আলোচনার পূর্বে উদ্দেন্ত-ঘোষণ। করা 
চাই। উদ্দেশ্য হরে পূর্ণ-ম্বাধীনতার ব্যবস্থা-সাধন এবং 
নিৰ্দিষ্ট দিনের মধ্যে সকল ব্যবস্থা সমাপন সম্বন্ধে 
ঘোষণা না করলে শুধু শুধু আলাপ-আলোচনায় আর 
সময় নষ্ট করা চলবে Al | | 

পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। গান্ধীজ্রির সঙ্গে 
বড়লাটের আলোচনা! একাধিকবার, farce কিন্ত 
ফল কিছুই হল না ॥ সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার 
হলেন । WEIS নেতৃবর্গও বাদ গেলেন না ৷ 


বিপ্লবী দলগুলিও কাজ শুরু.করে দিয়েছিলেন । . 


বরিশাল বৈঠকেই স্থির হয়েছিলো, কবে কোথায় কাজ 
শুরু করা হবে। কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝির জন্যই 
হোক বা অত্যৎসাহের জন্যই হোক, সমবেত সংগ্রাম- 
প্রয়াস প্রথমেই শুরু হল চট্টগ্রামে ৷ এছাড়া ব্যক্তিগত- 
ভাবে সন্ত্রাসের যুগ শুরু করলেন বিনয়, বাদল, দীনেশ 
কলকাতায়, কুমিল্লায় শাস্তি ও সুনীতি, ক'লকাতায় 
বীনা দাস, ও আরো! অনেকে, মেদিনীপুরে প্রস্তোৎ, 
ৰামকৃষ্ণ এবং আরে! অনেকে | ‘আত্মবলি, ফাসীবরণ 


' দিনের পর দিন এইসব সংবাদই পত্রিকায় প্রথম ও 


প্রধান স্থান পেয়ে থাকল ৷ 

) সমস্থা-সমাধানের সম্ভাবনা কিন্তু তখনে। অনেক- 
দূর। এবার yoo জেলে গিয়েই অত্যধিক 
AJE হয়ে পড়লেন। প্রথমে তাকে পাঠানো হল 
সিমলাঞ্চলের ভাওয়ালী স্তান্যাটোরিয়ামে। সেখানে 
ডাঃ ধর্মবীর সরকারকে জানালেন স্থৃভাষচন্দ্রের অস্ত্রের 
পীড়া যেরূপ প্রতিনিয়ত . বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে তাকে 
অস্ত্রোপচার করা বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু এদেশে 
ও-রূপ জটিল রোগের অন্ত উপযুক্ত চিকিৎসা বা! ai- 
পচারের ব্যবস্থা কোথাও নেই । আছে ইউরোপে 
ARE সেখানে এরূপ জটিল রোগের অস্ত্রোপচারের 
জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে নিয়তই রোগীর! 
যাতায়াত করেন। আুভাষন্রকে সেখানে পাঠানোই 


হবে ।. 
ডাঃ ধর্মবীরের প্রস্তাবে সরকারপক্ষ রাজী 


হলেন। তবে ছুই সর্তে- প্রথম, বিদেশে যাওয়া, 


থাকা ও চিকিৎসা বাবদ ব্যয় শ্রীযুক্ত বস্তুকে নিজেকেই. 


বহন করতে হবে, দ্বিতীয়, ওখান থেকে তিনি লঞ্জন 
বা ইউরোপের অন্য কোনও দেশে যেতে বা থাকতে 
পারবেন না এবং এ নির্দেশ অমান্য করলে তার 


í 


১৬৭ যে কথার শেষ নাই 


পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হবে, তাঁকে আর দেশে 
ফিরতে দেওয়া হবে না। 

এই বিধি-নিষেধ মেনে নিয়ে বিদেশ যেতে 
সুভাষচন্দ্ৰ প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু একদিকে ডাঃ 
ধর্মবীরের বিশেষ অনুরোধ, অন্যদিকে পেটেব যন্ত্রণার 
প্রসার ও তীব্রতা বৃদ্ধি,--এই উভয় সংকটের হাত 
থেকে ত্রাণ পাবার জন্য তিনি অগত্যা বাজী হলেন 

" এরপর হল অর্থ-সমস্থা । তিনি কোথায় পাবেন 

বিদেশে যাবার, থাকবার এবং চিকিৎসার ব্যয়বহন 
করবার প্ররোদ্গনীয় অর্থ? È সময় অগ্রজ শরৎচন্দ্রও 
বন্দী হয়েছেন ৷ 

এমনি, দুঃসময়ে সহায় হলেন তার ভাগ্যবিধাতা। 
সবকথ! শুনে শরৎচন্দ্রের এক পরমাজ্মীয় সুভাষের 
বিদেশ-যাত্রার ব্যয়ভার ও প্রাথমিক ব্যয়-বাবদ বেশ 
কিছু টাকা দিলেন ৷ এবং এই দিয়েই শুরু হল FOIA 
চন্দ্রের প্রবাস নিবাস। 

এদিকে ক'লকাতা তথা সারা বাঙ্গলায় আইন- 
অমান্য ব্যবস্থা BCAA পক্ষ থেকেও AFIA চলতে 
থাকে! অধিনায়ক পুৰ্ণচন্দ্ৰ দাসের নেতৃত্বে বিভিন্ন জেলা 
কংগ্রেসের তরফ থেকে সংগ্রাম পরিচালন সমিতি গঠিত 
হয়। 
খাওয়ার ব্যবস্থা, পৌষাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ ইত্যাদি 
সংগ্রহের ভার এ সংগ্রাম পরিষদের উপর TE রইল। 
যথোচিত শিক্ষাদানের পর প্রতিদিন, নির্দিষ্ট সংখ্যক 
স্বেচ্ছাসেবক পিকেটিং করতে গেলে গ্রেপ্তারের সংবাদ 
তাদের আত্মীয়-পরিজনকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা" 
' সাধন রয়েছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকদের 
গোপন স্থানে শিক্ষাদান, অবস্থানের ব্যবস্থা-সাঁধন 
এবং নিয়মিত নির্দিষ্ট সংখ্যক যুবকের আইন-অমান্যের 
জন্য পাঠানোর কাজ ও অন্যান্য সুশৃংখল ব্যবস্থার 


স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, তাদের শিক্ষাদান, থাকা- 


জন্য হাওড়া জেল| কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সংস্থার 
জনপ্রিয় সম্পাদক স্বৰ্গত হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম 
সর্বাগ্রে স্বরণ কর! সকল দেশবাসীরুই কর্তব্য। 

এই নিরলস, স্বল্পবাক্‌, বলিষ্ঠদেহী কর্মী ছিলেন 
সুভাষচন্দ্রের একাস্ত অনুগত বন্ধু, সহকর্মী ও CHAS | 
একাধারে এরূপ অনুগত সহকর্মীকে জনসেবাঁর কাজে- 
সহচবরূপে পাওয়! খুবই GEA! সুভাষচন্দ্রের মোহিনী 
শক্তির প্রভাবে এরূপ সম্ভব হয়েছিল। আজীবন, 
নান! দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তিনি বাঙ্গলা কংগ্রেসের 
তথা সুভাষচন্দ্রের সকল কাজে যেমন অকুণ্ঠ 
সহযোগিতা করেছেন তেমনি অকস্মাৎ একদিন তিনি 
দেহত্যাগ করলেন ৷ কেউ কি সেদিন তার প্রতি 
শ্রদ্ধায় বা মমতায় একফোট! চোখের জল ফেলে- 
ছিলেন? তিনি যখন গেলেন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র তখন 
ছিলেন বন্ুদুরে। ন! জানি কোন্‌ অজ্ঞাত আবাসে ৷ 
তার মতামত জানবার কোনও উপাঁয়ই wea ছিল a | 

এক সময় হাওড়া জেল! ছিল- জনসেবা, বিশেষতঃ 
কংগ্রেসের কাজে অনগ্রসররূপে গণ্য । এর প্রধান 
কারণ ছিল এই যে সহর হাওড়া রেলওয়ে নগরী 
যেখানে অধিবাসীরা প্রায় সকলেই সৰ্বদা ব্যস্ত-- 
aten আসায়, মাল, চলাচলে, নির্ভর করত শুধু 
টাকার গতায়াতের উপর ! 

এই অন্বপুর্রীতে প্রাণসথগর করেন স্বৰ্গীয় শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়। জেল! কংগ্রেস কাৰ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
পর তিনিই হন জেলার প্রথম কংগ্রেস সভাপতি | 

গান্ধী-আরউইন শাস্তি-চুক্তির পূর্বে পর্যন্ত এ 
নিয়মানুযায়ী ‘বিভিন্ন কংগ্রেস কেন্দ্র থেকে ate 
পরিচালন হতে থাকে। 

শাস্তি চুক্তির পর মুক্তির পালা। সে আর এক 
মর্মম্পশাঁ ব্যাপার । জেলখানায় গিয়ে কত aat 


১৩৮ wat s জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব 
Sree | aata বিদায়ের পালা । একদিকে যেমন 
মুক্তির আনন্য, সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের জ্বালা, সবার 
একই প্রশ্ন--এর পর কি? সংগ্রাম কি এখানেই 
শেষ হল? আবার কি কখনো দেখা হবে? 


এর পর লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক । স্থভাষচন্দ্র = 


যা আশংকাকরেছিলেন, তাই হল | আবার সময় 
CROAT ব্যবস্থা । শুধু তাই নয়। এ সভায় নতুন 
নতুন সমস্তার স্গ্রি-যার ফলে মহাত্মা গান্ধীর 
সভাত্যাগ এবং দেশে ফিরে পুনরায় কারাবাসের সময় 
অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন অবলম্বন | 

সুভাষচন্দ্র এই আশংকা করেই এবারের 
সংগ্রামকে স্বাধীনতা অর্জনের শেষ সংগ্রামরূপে 
ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। তিনি গাঞ্ধাঞ্জিকে 
জানিয়েছিলেন যতদিন ন! অভীষ্ট afew হয়, ততদিন 
এ যুদ্ধ চালাতেই হবে, নানাদিকে, নানাভাবে, 
অস্ত্রে বা বিনা agi কিছুতেই বিরতি crea 
চলবে না। 

কিন্তু গান্ধীজি চিরকালই শাস্তিকামী। তিনি 
অহিংস সংগ্রাম এবং বিন! অস্ত্রে, বিন! রক্তপাতে, 
আপস-মীমাংসার মাধ্যমে "্থাবীনতা” অৰ্জনে 
অভিলাধী। এঁ সময় সুভাষচন্দ্র 
বিদেশ বাস; অন্যান্তরাও কারাগারে থাকায় গান্ধীজির 
সঙ্গে স্বর একটা আপস-মীমাংসার আশায়, বৃটিশ 
সরকার লগ্নে গোলটেবিল বৈঠক ডাকেন এবং 
গান্ধীজিকেও যোগদানে রাজী করালো হয় । 

কিন্তু বিধি'বাম। যে সব প্রস্তাব ও নির্ধারণ 
অনুযায়ী নতুন শাসন-ব্যবস্থা চালু করবার ইঙ্গিত 
দেওয়া হল, তাতে গান্ধীজি রাজী হওয়া দূরে থাক দেশে 
ফিরে এসে অনির্দিষ্ট কালের SD অন্মত্যাগ করলেন | 


রোগ-শধ্যায় 


প্রশ্ন জাগতে পারে, অনির্দিষ্ট কালের জন! দীর্ঘ- 
দিনের সংগ্রাম স্ুভাষসজ্দ্রের পক্ষে কিরূপে চালানো 
সম্ভব? তিনি কিরপেই বা শত শত মৃত্যু 
জয়ী সেবক সংগ্রহ করতেন, বা তাদের পরিপোষণ = 
করতেন? | 


এ সমস্যার সমাধান তিনি বিদেশে যাবার আগেই 
করেছিলেন। অবিরামতাবে শাসকদের মনে সন্ত্রাস 
সৃষ্টির জন্য “গেরিলা” পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালানোই 
ছিল Sta অন্যতম ARI সহরে সহরে পিকেটিং 
বিদেশী বর্জন, বিদেশী বস্ত্রাদি পোড়ানো_এসব কাজে 
মেয়েদের অগ্রণী করে, চা-বাগান, কোঙ্গিয়ারী ও অন্তান্ত 
qara বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত বিদেশীদের ' কারবার 
গুলিতে গেরিলা-পদ্ধতিতে শুধু যে বিদেশী পরি- 


"চালকদের হত্যা করতে হবে তা! নয়, তাঁদের পরিচারক, 


বাবুচি, চাপরাশীদেরও নিজ নিজ কাজ থেকে নিবৃত্ত 
করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে কারখানা, কল, চা-বাগিচা- 
গুলিবুও ধ্বংস সাধন করতে হবে। যতদিন না 
সমস্যার সুষ্ঠ, মীমাংসা হয়, ততদিন এই হবে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের নববপ। অন্যসব পরাধীন দেশেও এই 
উপায়ই অবলম্বন করা হয়েছে_জাতির জীবন-মরণ 
প্রশ্নে এনীতি সব দেশেই অবলম্বিত হয়--আমাদের 
বেলায় বা দোষ কিসের ? কেনই বা তা হবে? 


এ সম্পর্কে পরবর্তী ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতা! 
ঘোষণার পর, HORT পা্লামেন্ট-সভায় যখন লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা অন্রমোদন-সুচক প্রস্তাব 
গ্রহণের জন্য আলোচনা শুরু হয়, তখন সরকার- 
বিরোধী জনৈক সদস্য জিজ্ঞাসা করেন, বিশ্বযুদ্ধ শেষ 
হতে না হতেই এভাবে ভারতকে স্বাধীনত৷ দানের 


১৬৪ বে কথার শেষ নাই 


ব্যবস্থা না করলে এমন কি ক্ষতিহত1 SFI 


' তদানীস্তন ভারত সচিব জানিযেছিলেন ঃ 


গতবছর এবং এ বছরের প্রথমাংশেও ওদেশে যে 
সকল ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও vrs, তার পরি- 
প্রেক্ষিতে আশ করি কোনও দায়িত্বণল সদস্য লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেনের faase অন্যায় বা. অযৌক্তিক 
মনে করবেন না ” 

কি এমন ঘটনা ঘটেছিল তখন ? শুধু নে বহরের 
ধর্মঘট, ভারতীয় দৈন্যগণের অসন্তোষ বা সকল কাজে 
অদহযোগিতাই নয়, নানা কর্মরত বিদেশী বণিকদেরও 
সহরের রাজপথে চল! বিপজ্জনক, খানাপিনার 
ব্যবস্থাহীনতা, কলকারখানায় উপরিতন বিদেশীদের 


'নিগ্রহও শাসনব্যবস্থা অচল করতে কম সাহায্য 


করে fàl | 
বলাবাহুল্য, এ সব পদ্থায়ই স্বভাষচন্দ্রের পূর্ণ 
অনুমোদন ছিল দশবন্ধরেরও অধিককাল পূর্বে, ১৯৩০" 
৩৪ সালের সংগ্রামকীলেও। এই নীতি অবলম্বন 
করে চলতি সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনকে যদি আরও শক্তি" 
শালী করা হত, তবে ইয়োরোপের বণক্ষেত্রে জার্মেনীর 
চমকপ্রদ বিজয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ABW যে Zata 
সরকার ভারতের স্বাধীনতায় সম্মত হয়ে যুদ্ধের নান! 
আয়োজনের শক্তিবৃদ্ধি করতে অগ্রণী হত না, তাই বা 
কে বলতে পারে? 

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ১৯৩১ সালে সর্বাজীণ 
সংগ্রামের যে কার্ষপন্থা স্ুভাষচক্দ্রের পরিকল্পনায়-- 
ছিল, তারই অনুরূপ পন্থাই ১৯৪২-৪৩ সালের “ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনে অবলম্বিত হয়েছিল। গেরিলা- 
যুদ্ধের নীতি অনুযায়ীই সৰ্বত্ৰ ধর্মঘট, মাল চলাচল 
বন্ধ, রেললাইন তুলে ফেলা, টেলিগ্রাফ লাইন বিনষ্ট 
করে থানা, সৈন্য-সমাবেশ কেন্ত্রগুলি তদ্বনছ করে 


যে আতংকের ws কর! হয়েছিল তা দশ বছর পূর্বে 
শির্ধারিত সুভাষচন্দ্রের কার্ষধারার হুবহু অনুসরণ ছাড়া 
আর কিছু নয়। উল্লেখযোগ্য ১৯৪২-৪৩ সালেও 
সুভাষচন্দ্র নেতাঞ্জীরূপে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক ও অন্যান্ত 
কৰ্মকেন্দ্ৰ থেকে ইস্তাহার সাহাযো, রেডিও মারফৎ 
Ê একই BAU অনুসরণের জন্য দেশবাসীদের 
উৎসাহিত করেছিলেন | 
my * * 

অবশেষে রুগ্ন হভাষগন্দ্রের অক্টিয়ায় যাওয়ার 
আধিক সমস্যার সাবধান হল। ডঃ ধর্মবীর ও ভার 
বিদেশী পত্ব-খুব সম্ভবত আইরিশ 'মহিলা এবং 
সুভাষচন্দ্র আধ্যাত্বক সম্পদের প্রতি কলেজ জীবন 
থেকেই অন্থুরাগিনী - উভয়ের চেষ্টায় ভাওয়ালী 
থেকে বোম্বাই এবং সেধান থেকে এক ইটালিয়ান 
জাহাজ এস, এস, গাঙ্গে-_মারফৎ ইটালীর রোমসহর 
হয়ে ট্রেনে অষ্টিয়া গমনের ব্যবস্থা স্থির হয়ে গেল। 
এসময় বেস্বাইবন্দ্ররে যাত্রীবাহী জাহাজ প্রধানত; 
পি. ae ও কোম্পানীর বৃটিশ জাহাজ আসা-যাওয়। 
করত। অন্যসব দেশের সাধারণতঃ মালবাহী 
etatas আসতে।। ভাগ্যক্রমে যাত্রীবাহী এ 
ইটালিয়ান জাহাজ যেন স্থভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায়ই 
ছিঙ্গ--এবং তিনি ভাওয়ালী থেকে বোম্বাই পৌঁছে 
জাহাজে ওঠবার পরদিনই গভীর রাত্রে জাহাজ weal 
হল, কিঞ্চিতদধিক সাতদিন ও রাত্রির পথ ধরে রোম 
সহর অভিমুখে ৷ 

সুভাষচন্দ্রের এই বিদেশযাত্ৰা যেন সমস্তটাই 
আকস্মিক এবং বিধিনিৰ্দিষ্ট। অকগ্মাৎ তার রোগবৃদ্ধি, 
ডাঃ ধর্বীরের পত্নীসহ আস্বরিক সেবাযত্ব ও সহ- 
যোগিতা লাভ, তাদের সহযোগিতায় বিদেশী জাহাজে 
স্থান সংগ্রহ, অর্থ সস্তার সাময়িক সমাধান--এ সবই 


১৪০ - জয়শ্রী ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


যেন বিধাতা-নির্দিষ্ট 1 এই সব আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত 
ঘটনার'ঝড়-ঝাপটায় সুভাষচন্দ্রেব যে এতটুক মানসিক 
বিপর্যয় ঘটেনি, তার পরিচয় পাওয়া যায় এ সময় ভার 
এক সহকর্মীর বিবাহ উপলক্ষ্যে লিখিত একখানি 
পত্র মাধ্যমে । একদিকে রাজনীতিক আন্দোলনের 
তীব্রতা বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে বার বার ats সামান্ত 
অজুহাতে গ্রেপ্তার, মামলা ও কারাদণ্ড, উপরস্ত 
শারীরিক অনুস্থতা-জনিত অব্যক্ত ক্লেশ, মেজদার 
গ্রেপ্তার জ'নত সাংসারিক অনিশ্চয়ত| বৃ’দ্ধ--এসব ত’ 
আছেই | 

কিন্তু নীচে প্রকাশিত চিঠি পাঠে জান! যাবে। 
নান! বিপর্যয় সত্বেও তিনি এতটুকুও মানসিক স্তর 
হারান নি-বরং তার নিশ্চিন্ত ভগবং নির্ভরশীলতা 
নিশ্চয়ই বৃদ্ধ পেয়েছে । 

পত্রথানি অত্যন্ত ব্যক্তিগত হলেও, সুভাষচন্দ্রের 


তদানীস্তন মানসিক অবস্থার পরিচয় লাভের সহায়ক : 


, জ্ঞানে এই প্রথম জনসমক্ষে প্রচারিত হল £ 


ভাওয়াঙ্গী 
| ১১২৩২ 
প্লীতিভাজনেষুঃ 
তোমার ব্যাপার কিছু বুঝে উঠতে পারিনা। 


তোমার বিয়ের নিমন্ত্ৰণের চিঠি পেলাম । খামের 
উপর হাতের লেখা দেখে মনে হুল, তোমারই 
লেখা; কিন্ত নিমন্ত্রণ তোমার দিক থেকে আসেনি | 
কাঁবপ, পড়ে দেখলাম যে নিমন্ত্রণ করেছেন 
তোমার শ্যালিকা মহোদয়া এবং নিমন্ত্ৰিত হয়েছি 


শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের বিবাহে ৷ সুতরাং . 


. তুমি আমাকে কাকি দিয়েছ। যদি তোমার 
শ্যালিকা মহোদয় অনুগ্ৰহ করে নিমন্ত্রণ না 
করতেন--তাহলে নিমন্ত্রণ পেতামই না! ৷ মেজদাঁদা 
থাকলে বলতেন যে-এ শুধু বারেজ্দ্র AHI 
চালাকি। _ 

যাক, SS ভালই করেছ। কায়স্থ- 
কন্যার পানিগ্রহণ' করার মত সুবুদ্ধি আর কি 
হতে পারে বল? কপির প্রাঙ্গণের উদ্ধারের 
আর অন্য কোনও উপায় আছে বলে আমি মনে 


করি না। সুতরাং এই সুকার্ধের দ্বার তুমি 
ইহলোক ও পরলোক--উভয়লোকে কল্যাণের 
পথ প্রশস্ত করেছ : 


সাংসারিক মঙ্গলের জন্য আমি প্রার্থন! 
করব না, কারণ আমার কাছে সাংসারিক FA- 
দুঃখের মূল্য নেই। আমি প্রার্থনা! করি 
তোমাদের এই মিলনের ফলে উভয়ের জীবন 
পরিপূর্ণতা লাভ করুক এবং উংকৃষ্টতম ভাবে 
দেশের ও দশের কল্যাণে ব্যয়িত ইউক। নিমন্ত্রণ 
চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি-না পেলে দুঃখিত 
হতাম-_ এবং মনে করতাম তুমি উৎসবের রোলের 
মাঝে আমাকে একবারও NAA করলে al | 
ইতি-- 
তোমার নিত্যশুভার্ঘা 
Byer বসু 


চিঠিখানির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এটি 
প্রাপ্তির দুঃসহ, বিলম্বিত সরকারী ব্যবস্থা ৷ পত্রে 
সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখিবার তারিখ দিয়েছেন ১৭ই 
ডিসেম্বর ১৯৩২, অথচ খামের পিঠে পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্প 
রয়েছে জুলাই ৭ (অবশ্যই ১৯৩৩) অর্থাৎ চিঠিখানি 
ডাকে দেবার পর ছ'মাসের ও অধিককাল অতীত 
হয়েছে পুলিশ কর্তাদের নানা বিভাগ ঘুরিয়ে ঘৃরিয়ে' 
অতীত চিঠিটির প্রতিটি লাইনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা 
ব্যাখ্য। ও AIT করতে এবং অবশেষে প্রাপকের কাছে 
পাঠিয়ে দিতে | 

পত্রখানির এই দীর্ঘ “নির্বাসন”, অকারণে বিলম্ব 
করে সেটিকে প্রাপকের কাছে পাঠানো সবই সরকারী 
দপ্তরশ্থানার “কর্ম্মতৎপরতার”” পরিচায়ক । ওদের 
বোধ হয় ধারণা এই যে স্থভাষচন্দ্ৰ ত’ আর সাধারণ 
লোকের ন্যায় হাস্ত-পরিহাসে যুক্ত হুতে পারেন না, 
সব কিছুতেই বোমা-বারুদের গন্ধ থাকাই সম্ভব । 
সে জন্যই বার বার নান! বিভাগে পাঠিয়ে পুখামুপুহ 
পরীক্ষা দরকার। এদের আচরণ দেখে মনে আসে 
সুকুমার রায়ের সেই পরিচিত কবিতা ৷ সবাই যেন 
রামগরুড়ের ছানা! (ক্রমশ). 


‘> 


বাংল! ATS) ভ্রমণকাহিঘী 
বিজয়কুমার দত্ত 


[,৩ ] 

বাংলা ভ্ৰমণ-সাহিত্যে হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, বিশেষ 
করে উত্তর ভারতের বিচিত্র ও দর্শনীয় স্থানগুলিব বর্ণাঢ্য 
বর্ণনা নান! কারণে আকধণের বস্তু হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে 
বেশ কিছু ভ্রাম্যমান প্রচুর গ্রন্থ লিখেছেন এবং লিখে 
যাচ্ছেন। এদের মধ্যে, প্রথম্‌ যুগের লেখকদের তিনজনের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | তাঁরা হলেন জলধর সেন, 
প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধকুমার সান্তাল। 

জলধর সেনের ‘হিমালয়’ নামে বইটি ষথন প্রকাশিত হয়, 
তখন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে ভ্রমণকাহিনী বাংলা 
সাহিত্যে যে দুর্লভ ছিল, তা নয়--হিমালয়ের পাহাড়ী ও 
অজান! পরিবেশে ভ্ৰমণ করার ঘটনাও ছিল বিরুলতম। সে 
হিসাবে তীর গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে হিমালয় সম্পর্কে প্রথম 
প্রামাণ্য গ্রন্থ । ১৮৯৭ সালের ৬ই মে তীর যাত্রা শুরু হয়, 
এবং প্রত্যাবর্তন ঘটে জুন মাসের মাঝামাঝি । তীর ভ্রমণ 
বর্ণনা ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, 
দীনেন্্কুমার রায়ের আন্তরিক আগ্রহে। গ্রস্থাকীরে 
প্রকাশিত হবার সময় (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের তারিখ ), 
আমার পক্ষে জান! সম্ভব হয়নি। কিন্তু বইটির দশম সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় বাংল। ১৩৩৭ সাঁলে। ভায়েরীর আকারে 


লিখিত এই ভ্রমণকাহিনীতে দেবপ্রয়াগ-শ্রীনগর-রতপ্রয়াগ- 


কর্ণপ্রয়াগ-নন্দপ্রয়াগ-যোশ্মীমঠ-পাঁওুকেশ্বর-ব্দরিকাশ্রম এবং 
বারিনাথের বিস্তৃত বিবরণ আলাদা আলাদা অধ্যায়ে দেওয়া 
হয়েছে। সমগ্র রচনাটি বর্ণ নাত্মক-সরল-সহজ-ম্বচ্ছ ভাষায় 
লেখা | যৌশীমঠ শীর্ষক অধ্যায়ে শঙ্গরাচার্য এবং তীর প্রতিভা- 
Ag কর্মধারার পরিচর আছে। তাঁর মতে বদ্বব্বিকাশমে 
ভ্রমণের কষ্ট স্বীকারের চেয়ে যোশীমঠে আসার কষ্ট অনেক 
সাৰ্থক, ভারতীয় সাধনার গুপ্ত Fes আবিষ্কারের জন্য । ২৯০ 


জ্যৈষ্ঠ ৮৩-৩ 


পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির মধ্যে নানা ঘটনা এবং বিচিত্র দুঃখজয়ী 
পথযাত্রার বিবরণ আঁছে। তাঁর মধ্যে একটি ঘটনা সত্যিই 
চমকপ্রদ ৷ ষোশীমঠে যাবার পথে লেখক ও তার সঙ্গী এক 
স্বামীজীর, স্থানীয় একটি আঁট বছরের ছেলেব সঙ্গে দেখা 
হয়। “সে আমাদের তীৰ্থভ্ৰমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাস! 
করতে করতে অবশেষে বল্লে ‘বাপজী নে বোলা কি স্বামী 
লোগোঁকি সাথ, নারায়ণজী বাতচিদ্‌ করতা হায়, তুম্হারা 
সাথ, নারায়ণজীকো কেয়া বাঁৎ হয়| ?--প্রশ্ন শুনে আমার 
চক্ষু স্থির। ভেবে চিন্তে বদ্দুম, ‘হাঁমা-রা সাথ আবি তক্‌ 
নারায়গজীকা মুলাকাত নেই হয়া” । আমার কথা শুনে বালক 
কিছু বিরক্ত হয়ে বল্পে, ‘আবে, তব, কাহে ঘর ছোড়্‌কে সাধু 
হুয়া?” কথাঁটা বালকের বটে; কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর 
ভাবই লুকান ছিল।__আমি ধাঁমিক নই, সাধুও নই। কেবল 
সাধুর দলে পড়ে এই সব নিগ্ৰহ ভোগ কর ছি।” 

জলধর সেন আরো কয়েকটি ভ্ৰমণ কাহিনী লিখেছেন। 
তাঁর মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ 
“প্রবাসচিত্র” গ্রন্থটি উল্লেখের দাবী রাখে। গুরুদ্বার, মুশৌবি, 
সহস্ৰধারা, উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানের বর্ণনায় বইটি সে যুগের 
পাঠকের যথেষ্ট মনোযোগ যে দাবী করেছিল, তাতে সন্দেহ 
নেই। সহত্রধাঁরা নামে ঘে বিখ্যাত ঝর্ণা উত্তর ভাঁরতেব 
পার্বত্যভূমিতে সুন্দর দৃশ্য হিসেবে ভ্রাম্যমানদের কাছে মধুর 
আকরণ *বপে গণ্য--তা’র বর্ণনায় জলধব সেন রীতিমত 
কবিত্ব করেছেন : “ছুই দিকে অত্যুচ্চ পৰ্বত; পর্বতগাজ্রে 
সহস্ৰ প্রকার সুন্দর পুষ্প বিকশিত....."আমার মনে হইল 


fete নন্দনকানন বুঝি এই রকম, মন্দাকিনীর স্ফটিক 


প্রবাহ এমনই নির্মল ও শুভ্র ; দেববালাগণের অমৱ-সংগীত 
বুঝি এই বিহগকাকলীর মতই মধুর--.... 1” গুকুত্বাব শীর্ষক 
আলোচনায় দেরাদুন শহরের উৎপত্তির বিবরণ আছে | শিখ- 
গুরু রামরায় উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে গাড়োয়াল 


১৪২ জয়ী s জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


রাজের দাঁক্ষিণ্যে একটি মন্দির স্থাপন করেন আঠারো শতকের 
প্রথম দশকে | সেখানে APT জনসমাগম ঘটত ৷ প্রথমে 
ইহার নাম ছিল গুরুদ্বার বা গুরু দের! ; ক্রমে ক্রমে গুরু’ 
লোপ পাইয়া ইহা ‘দেৱা’ নামেই প্রসিদ্ধ হুইল ও “ছুন” 
প্রদেশে অবস্থানের জন্তু ‘দেৱাদুন’ এই পূর্ণ নাম গ্রহণ 
করিল। , | 

জলধর সেন “দক্ষিণাপথ” ও “মধ্যভারত” নামে সচিত্র 
আরে! দুটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। “তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ’ 
খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় যদিও আধ্যাত্মিক কারণে 
হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তীর ভ্ৰমণ- 
কাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিচিত্র সম্মোহন। প্রথম যৌবনে 
সংসারের প্রতি সাময়িক অনীহায় বহু তীর্ঘেই তিনি ঘুরেছেন, 
অথচ তীর ভ্রমণকাহিনীর রস আলাদা! ধরণের ৷ তিনি নিজে 
ছিলেন কুশলী ও কৃতী চিত্রকর, ভ্রমণ করেছেন সম্পূর্ণরূপে 
কোন পিছুটান না রেখে, এবং অসাবধানী পাঠকও লক্ষ্য 
করবেন তাঁর বর্ণনায় অজানা এক রহস্তের ছাঁয়াপাত। 
প্রমোদকুমীরের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে হিমালয়ের পারে মানস- 
সরোবর ও কৈলাস, ষমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্ৰী ও গোমুখ, এবং 
হিমালয়ের মহাতীর্থে গ্রন্থগ্ুলি, ভ্রমণ-সাছিত্যে উল্লেখযোগ্য 
সংযোৌজন। তার মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থট বিস্তৃত বিবরণের 
ব্যাপকতায় হিমালয়পারের দুর্গম রাজ্যের মহাকাব্য বিশেষ | 
এই বইটির আর একটি আকৰ্ষণ হ’ল লেখকের নিজের হাতে 
আকা পার্বত্য দৃশ্য ও গ্ৰামাঞ্চল, ভয়াল চড়াই-উত্রাই, 
স্থানীয় অধিবাসীদের আক্কৃতি ও নানা বন্ধুর পথরেখা । এছাড়া 
তিব্বতের HATA, লামাদের আকৃতি, মঠের দৃশ্য, যানস- 
সরোবরের কাছে উষ্ণ প্রশ্রব্ণ প্রভৃতির স্কেচ, হিমালয়ের 
বিপুল বৈচিত্রের রূপ পাঠকের চোখে মেলে ধরে । বিপদ- 
AEA পথের চমকপ্রদ রিবরণ ধেমন এ গ্রন্থের আকষণ, তেমনি 
হিমালয়পারে তিব্বতের সুদুর পার্বত্যভূমির ভৌগোলিক- 
সামাঙ্জি ্-সাংস্কৃতিক পরিচয়, সে যুগের বাঙালী পাঠককে 
অবশ্যই চমৎকৃত করেছিল। বলা বাহুল্য এই পথ-পরিক্রমা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক, প্রন্কৃতির ভয়ালতায় ; কৈলাসের পথে 
সেই বিজনভূ fice ডাকাতের দল সেদিন দেখা যেত, CARTS 


কোথাও চোখে পড়ত ভিখাঁরীর দল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশ 
ও শুকনো! বাতাস, ১৫1১৬ হাজার ফিট উঁচুতে, সে কি ভয়ঙ্কর 
হয়ে উঠতে পারে, সমতলবাসীর পক্ষে তা বোঝ! অসম্ভব। 
আবার কৈলাস পাহাঁড়কে বেষ্টন করে যে ৩২ মাইল পথ 
আছে, তা প্রদক্ষিণের জন্তু তীর্ঘযাত্রীদের মরণপণ কষ্টসহিষ্ণুত| 


বিস্বয়কর প্রমোদকুমারের ভাষায়, “কৈলাসের প্রত্যেক . 


দৃশ্যটি সৌন্দৰ্ধবজিত, কেবলমাত্র বিভিন্ন আকারের রুক্ষ 
পাযাণময় শরীর, তাহার মধ্যে বিশাল শৃন্তা__যা+ অস্ৃভব 
সাপেক্ষ । ইহাতে আনন্দের বেগ তো নাই-ই পরস্ত গম্ভীর 
অচঞ্চল-_। দ্শনেস্ত্ৰি়-মত্তকর-দৃহ্য কিছুই না থাকায় 
COROT লক্ষ্য, এই রুক্ষ বহুদূর বিস্তৃত পাষাণের অস্তরালে 
ধেন একটা শূন্য ভাবের উপর গিয়া পড়িত্ছে, এরূপ বোধ 
হুইল... |” 

“যে মুহূর্তে মানস-সরোঁবর নয়নগোচর হইল, মনে হইল 
আমি যেন ইহার সঙ্গে বছু যুগযুগাস্তর ঘনিষ্টভাবেই পরিচিত 
আছি. ..-জীবনে ইহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, কখনো হইবে 
না: -" *” কিন্তু ধূসর বর্ণের পর্বতমালার রাজত্বে, “সাধারণ 
বূপপিপান্থগণের চক্ষে এ দৃশ্য মোটেই সুখকর নহে। 
সরোবরের নীলাভ জলরাঁশি ব্যতীত চারিদিকের সকল দৃশ্যই 
নয়নের অরুচিকর 1” প্রমোর্দকুমারের মতে স্থূল ও বাহরূপের 
নেশার ঘোর যাঁদের কাটেনি, “তাহাদের এত কষ্ট সহ করিয়। 
কৈলাস ও মাঁনস-সরোবরে আসিয়া তৃপ্ত হইবার কিছুই নাই। 
স্থতরাং ফলও কিছুই নাই। ইহার শোভা আর এক শ্রেণীর 
জীবের জন্তু হুষ্ট হইয়াছে |” 

পর্ধটন-ব্যবস্থার নান! উন্নতির ফলে ষমুনোত্তরী-গঙ্গোত্ৰী- 
গোমুখ দর্শনলাভে অনেকেই ধন্য হয়েছেন। প্ৰমোদকুমারেব 
ভ্রমণের আনুমানিক কাল বাংলা ১৩২৩ সাল, অন্ততঃ তীর 
গ্রন্থের পথের নকশায় সেই সালই কথিত। আজ থেকে 
৬৭1৬৫ বছর আগেকার দুঃসাহসিক ভ্রমণের বিবরণ তীর গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ। সে বর্ণনার পরিচয় সম্প্রতিকালে বাহুল্য মাত্র। 
কিন্তু এই বইটিতে “মরকত রাজ্য” নামে একটি আশ্চর্য 
অধ্যায়ের বর্ণনা আছে, যার aes, অতীষ্দিয় পরিবেশ এবং 
সেখানকার বিচিত্র দেবোপম পুরুষ ও দেবকন্তাপ্রতিস 
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১৪৩ বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী 


রুমণীদদের সান্নিধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতার বিব্রণ--বিচিত্র ও 
দুর্জয় পথ-পরিক্রমার আশ্চৰ্যতম চিত্র | 

কীতিমান কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সাম্যাল ভ্রমণ- 
সাহিত্যে এক অবিস্মবণীয নাম । তাঁর সম্প্রতিকালের ভক্ত 
পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি একথা বলি ষে, তীর 
দেবাতাত্ম| হিমালয়-এর চেয়ে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মহা- 
প্রস্থানের পথে নামে বিগত যুগের ভ্রমণকাহিনী, পাঠকদের 
কাছে আকৰ্ষণযোগ্য। সম্প্রতিকালের মাহিত্য-প্রিয় সব 
শিক্ষিত বাঙালীব কাছে এটি যে প্রিয় গ্রন্থ তা বলাই বাহুল্য | 
এক হিসেবে এই বইটি পববৰ্তাকালের প্রায় সব ভ্রমণকাহিনীর 
গঠন ও প্রেক্ষিতের ধারা নির্দিষ্ট করেছে। কাহিনীর মধুর- 
করুণ গতির সঙ্গে ভ্রমণের বর্ণনা, এ বইটির বৈশিষ্ট্য | পরবর্তী- 
কালের ভ্রমণকাহিনীকারেরা কিন্তু কাহিনী তথা রোমান্স 
রচনায় যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, ভ্ৰমণবৃত্তান্তে ততটা দেন নি। 


তাঁব মৌল কারণ প্রবোধকুমার একদিকে যেমন কুশলী ও 
কৃতী সাহিত্যিক, অন্যদিকে তেমনি চিরতরুণ ভ্রাম্যমান | 
দেবতাত্ম৷ হিমালয় (ছুই খণ্ডে) নামে Ste বহুশ্ৰুত গ্ৰন্থে এই 
দ্বৈত-পরিচন প্রায় প্রতিটি পাতায় ছডানো | অসংখ্য আলো ক- 
চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থে ভারতের চিরকালীন রূপ বিস্ময়কর 
ও প্রথর বর্ণনায় প্রসারিত। ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় 
হিমালয়ের পাৰ্বত্যভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার Garg সমাহিত 
-এই BY আস্থা বেখেছেন লেখক। CHO পাঁচ হাজার 
মাইল এবং প্রস্থে কোথাও পাঁচশো মাইল, তুলনাহীন হিমালয়- 
পরিক্রমা, এক জীবনে সম্ভবপর নয়? ভাই “AT অনেক দূর, 
অনেক দূরীরোহ-। তা! হোক, হৃশীকেশ থেকে চলো-.. - নদী 
পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকা ছাড়িয়ে চলো দুর থেকে 
দূরে*্”_কাঁরণ “তুমি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত, পথের অচ্ছেগ্ 
নাও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গামন্দিরে । চেয়ে থাকে গঙ্গার আদি 
আৰ অন্তে--গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর, প্রায় দু’ হাজার মাইল 
দেখবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি 
একটি মাত্র নদীকে এমন করে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক 
অম্ুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অঙ্রাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি |” 


পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় থেকে পূর্বে কালিম্পও পর্যন্ত 
বিস্তৃত পার্বত্যভূমিতে লেখকের আনাগোনা | তার মধ্যে 


রয়েছে আফ্রিদি পাঠানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নেপালে গুর্থ 


জাতির Site ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী, আছে কাশ্মীরি 
রমণীদের করুণ ইতিহাস এই গ্রন্থে অমরনাঁথ যাত্রার ভয়াবহ 
অভিজ্ঞতার বণ না যেমন রোমহর্ষক, তেমনি পরিবেশ বর্ণনায় 
প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের মিশ্রণে ছায়াচ্ছন্ 
অভিজ্ঞতার কাহিনী রোমাঞ্চকব । কোথাও পথ বিপজ্জনক- 
ভাবে পিছল,_-“একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের 


কোথাও ধবল Gate শোভার নীচে বিশাল হদ। স্থির ঘন 
নীলাভ জ্ৰ--“যদি কল্পনা করি, জ্যোত্স| রাত্রে, এই স্বচ্ছ 
নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে 
feat আর অপ্মবীর দল, তাহ’লে সেটা সত্য মনে হবে... 
আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,_ কিন্ত ধারণে 
পাইনে” | কিন্তু Aaaa আত্মবিস্থত মানুষ কি পায়? 
PR ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মৃত্যুহিম পথে ভ্রাম্যমান পায় রস) 
কারণ রসো বৈ সঃ1 রদ আছে বলেই তীৰ্থ , তিনি বসময়। 
নৈলে কেন মাহষ ছোটে কালীঘাট ছেড়ে কামাখ্যায় ? ‘যদি 
কেউ প্রশ্ন করে ঈশ্বরকে চাও না অমরনাথ যেতে চাও? 
তৎক্ষণাৎ জবাব দেব, ঈশ্বর আপাতত থাক, অম্রনীথ যেতে 
চাই। অম্রনাথ যাত্রায় বস।” তার আশ্চর্য শুত্র সৌন্দৰ্যেই 
রম। প্রবোধকুমারের বর্ণনায় কবিত্বে ও ভ্রমণের কাহিনী 
স্থাপত্যে এমনই আশ্চর্য এক রস ছড়িয়ে আছে; তাই ‘বিগত 
বাইশ বছর ধরে” যে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি হাঁয়রাঁন 
হয়েছেন, সেই প্রশ্নই অমরনাথ Waly এক সঙ্গিনী তাঁকে করে 
বসলেন : শ্মৃহাপ্ৰস্থানের পথে’র রাণী মেয়েটি কে? এখন 
তিনি কোথায়? আপনার সঙ্গে কি আজে! তীর দেখা হয়? 

ছুটি খণ্ডে মোট ২৪টি পর্বে হিমালয়ের বিশাল বৈচিত্র্য 
বর্ণনা কবেছেন লেখক। তার মধ্যে কাশ্মীর বর্ণনায় রয়েছে 
তার প্রাচীন-আধুনিক ইতিহাস ; তাঁর প্ৰকৃত সৌন্দর্য শ্রীগরের 
সমতা থেকে আরো! উঁচুতে । আবার ভারতীয় সংস্কৃতির 
অসাধারণ বৈচিত্রের চিত্র বণিত কাংড়ার পরিবেশে ৷ ষাঁত্তিক 
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সভ্যতা পৌঁষাঁকে-খাছ্কো-জীবনচর্ধায় সকলকেই একই ছাচে 
ঢেলেছে। কিন্তু, “এনে! ভারতবৰ্ষে--অনন্ত বৈচিত্র্য আজো 
দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাঁদপর্বতে--এই কাঁংড়ায়। 
এখানে মানুষ আপন স্বভাবধৰ্মে বি্যমীন” 1 কিংবা দেবলোক- 
প্রতিম প্রকৃতি বর্ণনায় বোঝা যায় প্রবোধকুমারের ভাষায় 
কৃহক £ “বস্তুত কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায় তা হোলে 
বিপাশা নদীর দুই পার মাত্র---পৃথিবী এখানে আশ্চর্ধ-.'সমগ্র 
সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরেছে 
অমরাঁব্তীর দ্বার । দেখে নাও প্রাণ ভ’ৱরে--ষ| স্বপ্রলোকের 
দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে 
কোথাও বসে যাও, কিংবা এসো! বনচ্ছাযায়,--ওক, জুনিপার, 
চীড় কিংবা wt তলায় গিয়ে নির্জনে বসো তপস্যায' " 
শুধু যে তোমাব জীবন কেটে যাবে তা নয়,_ঈশ্বরকেও হয়ত 
বা পেয়ে যাবে সহজে ৷” 

দুটি খণ্ডেই আলোকচিত্রের সংগ্রহ দেখবার মত, এবং 
দেখাবার মত। বিশেষ করে তুষারাচ্ছন্ন কুলু উপত্যকা, 
মাঁনালীর অরণ্যলোক, নৈনীতাঁলের রাজপথ, মানস-সরোবর 
ও নীলক? পাহাড় প্রভৃতির ছবিগুলি স্মৃতির পটে চিরদিন ধরে 
রাখার মত। সব মিলিয়ে দেবতাত্ম। হিমালয় রঙে-রসে- 
রূপে ভারতীয় আত্মার দর্পণস্বরূপ | 

‘ভ্ৰমণ ও কাহিনী’ নামে প্রবোধকুমার সান্তালের একটি 
বইয়ের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | এই বইটিতে হিমালয়ের 
পারে তিব্বতের কথা অথবা পুরীর কথা যেমন আছে, তেমনি 
রয়েছে ভয়ঙ্কর গোবি মরুভূমি পরিক্রমার বর্ণনা, সেই সঙ্গে 
' আছে গ্রীণল্যাণ্ডের মেরুপথে দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা । 
এই গ্রন্থের অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন হ’ল পৃথিবী বিখ্যাত 
মুসলিম ভ্রমণকারী ইবন বাতুতা ও তীর পর্যটন সম্পর্কে মূল্যবান 
আলোচন! | চতুৰ্দশ শতকের এক খ্যাতনামা ভ্ৰাম্যমান সম্পর্কে 
বিংশ শতকের এক কৃতী ল্ৰাম্যমানের এই প্ৰবন্ধটি, ভ্রমণপ্রেমিক 
বাঙালীর অবশ্ঠপাঠ্য । 

দেবতাত্মা হিমালয় গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যাল যে আত্ম- 
সমাহিত ব্যক্তির হিমীলয়ের প্রতি প্রেমের সশ্রদ্ধ উল্লেখ 
করেছেন, তাঁর নাম, ইদানীং কৃতী ভ্রমণকারী ও aad- 


কাহিনীর লেখক হিসেবে প্রায় সব পড়া বাঙালীর চেনা | 
তিনি হলেন উমীপ্রসাঁদ মুখোপাধ্যায় । দ্বেবতাত্ম| হিমালয়ে 
উমাপ্রসাঁদ এক আশ্চৰ্য তপস্বী! তারই বর্ণনায় হিমালয়ের 
পরিবেশ £ “চারিদিকে প্রকৃতির কি প্রশান্ত ব্ূপ-"'রাজিদিন 
আসনে থাকতাম ৷ আঁপনা হতেই ধ্যান আঁসে। চক্ষের পলকে 
রাত্রির আঁধার, দিনের আলো ফেনে কোথায় মিলিয়ে ফেত। 
সত্যিই সেখানে--'দিনানি যত্ৰ গচ্ছন্তি ক্ষণপ্রায়াণি দেহিনাম্‌”” 
কিন্ত শুধু অতিপ্রারুতের ধ্যান নয়, প্ৰাকৃত সৌন্দর্যের ধ্যানেও 
তিনি মগ্ন। তার পরিচয় আছে “হিমালয়ের পথে পথে’ 
গ্রন্থে Valley of Flowers-এর বর্ণনায়, সেখানকার 
বিচিত্র রঙীন ফুলের বিচিত্রতর মামগানে, cage ও লোক- 
পালের মন্দির প্রসঙ্গে প্রকৃতি বর্ণনায় । 


উমাপ্রসাদ কাঁবেরী কাহিনী, পঞ্চকেদার, গঙ্গাবতরণ, 
কুয়ারী গিরিপথে, মণিমহেশ, ভ্রিলোকনাথের পথে, প্রভৃতি 
ভ্রমণকাহিনী লিখে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে স্থায়ী কীতি অর্জন 
করেছেন। তার মধ্যে গঙ্গোত্ৰী থেকে গোমুখ যাত্রার কাহিনী 
অবলম্বনে গঙ্গাবতরণ লেখ! হ’য়েছে। হিমাচল প্রদেশের 
অন্তর্গত ত্রিলৌকনাথ ও মণিমহেশ-এর স্থানিক বর্ণনায় 
উপরোক্ত গ্রন্থ ছুটি রচিত। ভ্রিলৌকনাঁথের মন্দির ও বিগ্রহ 
সবই হিন্দুর--কিন্তু তিব্বতী লামীদের হাতে তা থাকায়, এর 
সব কিছুই হয়ে উঠেছে বৌদ্ধ প্রভাবিত । বৌদ্ধ ও হিন্দু 
ধর্মের ব্যাপক সংমিশ্রণ ও বক্লপবিনিময় যে হিমালয়ের 
পরিবেশে একাকার, “ভ্রিলোকনাথের পথে’ নামে গ্রন্থটিতে 
তার সুন্দর বিবরণ আছে। তুলনায় মণিমহেশ গ্রস্থটর বিবরণ 
বড় যনোরম। বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত শান্ত ও সহজ। সম্ভবতঃ 
ভ্রমণকালেও উমাপ্রসাদ নিরুত্ধেগ ও নিশ্চিম্ত। হিমাচল 
প্রদেশের এই দুর্গম পার্বত্যময় অঞ্চল একটিমাত্র সহযাত্রীকে 
নিয়ে তিনি হিমালয়ের তুষার রাজ্যে পৌছে যাঁন। ভ্রাম্যমান 
হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে বহুদিন থেকেই শ্রুতিকীতি। নন্দন- 
কাঁননের উত্তরে এক পার্বত্য অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে 
মাপ্রসাদনগর”_তীর কীতিকে মহীয়ান করার জন্য । ভ্ৰমণ- 
সাহিত্যেও উমীপ্রসাদের কীতি হয়ে উঠেছে অক্ষয় | 
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হিমালয় ও অন্তাম্য পর্যটনষোগ্য স্থানের বর্ণনায় শু, 
মৃহারাজ-ও বেশ কিছুদিন খ্যাতিলাঁভ করেছেন। তীর ভ্ৰমণ 
বৃত্তান্তের মধ্যে বিগলিত করণ! জাহ্নবী যমুনা, পঞ্চপ্রয়াগ 
গহনগিরি বন্দরে, উত্তরাস্তাং দিশি, নীলহুৰ্গম, চরণরেখ! 
প্রভৃতি পাঠকসমাজে বেশ চাঁঞ্চল্য এনেছে। ডিত্তরাস্তাং 
দিশি'_ হিমালয়ের কাহিনীমূলক ভ্রমণকাহিনী, যাতে ইতিহাস- 
ভূগোলের সঙ্গে মিশে আছে রোমাঞ্চ। এক কথায় ‘মহা- 
্রস্থানের পথে'র ছড়ানে! পাঁথরের পুনঃপরিক্রমা ৷ অবস্থা 
শঙ্কু মহারাজ যথার্থই হিমালয় প্রেমিক, এ বিষয়ে সংশয়ের 
কোন অবকাশ নেই। নীলছুর্গম ঠিক ভ্রমণকাহিনী নয়--এটি 
একটি সফল পর্বত আঁরোহণের আগাগোড়া বিবরণ । অবশ্য, 
বর্ণনায় ভ্রমণকাহিনীর আমেজ আছে। ২১২৬৪ ফিট উঁচু 
নীলগিরি পাহাড়ের শিখর বিজয় করার দুঃখজয়ী এই 
কাহিনীতে কাক্লণ্য-বিষাদ-গৰ্ব সবই মিশে আছে। চরণরেখা 
গ্রন্থটি দূরে-কাছে কয়েকটি দ্ৰষ্টব্য স্থানের বিবরণের সমষ্ট । 
তাঁর মধ্যে কাঁমারপুকুর-তোপষটাচি-নেতারহাট-শিুলতলা 
যেমন আছে, তেমনি আছে বৃন্দাবন-অমৃতসর-মথুর! প্রভৃতি 
স্থানের ভ্ৰমণবৃত্তাস্ত । ৷ 

ভারতবর্ষের রম্য তথা দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনায় স্থবোধ 
কুমার চক্রবর্তী পাঠকমহুলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন । তাঁর 
রম্যানি বীক্ষ পর্যায়ের রচনাগুলিতে ) ঘক্ষিণ-পুর্ব-পশ্চিম-উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন ata স্থানের পৌরাপিক-তৌগোলিক- 
এঁতিহাসিক কাহিনী একের পর এক বর্ণনা করে গেছেন 
লেখক। দক্ষিণ ভারত পর্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ভ্রমণ পর্যায়; 
তারপর ' পৰ্ব থেকে পর্বাস্তরে চলে গেছেন লেখক, দ্রাবিড়- 
কর্ণাট-তা মিল-রাজস্থান-হিমাচল-উত্তরভারত-কালিন্দী-ভাগী- 
Ñ পর্বের জোয়ারী বর্ণনায় । এই ভ্রমণপর্বগুলির 
মূল আকৰ্ণ হ’ল তাদের মধ্যে জড়িয়ে থাকা ধারাবাহিক 
_ রোমানদের. জয়যাত্রা । কাহিনীগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 
গোপাল নামে এক সর্বজ্ঞ তরুণ ; শহর ক’লকাতায় কেরাণীর 
পদে TS এই গোপালের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে একটি ARTS 
পরিবারের সাক্ষাৎ ঘটে। রায়সাহেব অঘোর গোস্বামী, 
তীর স্ৰী ও তাঁদের একমাত্র কল্কা স্বাতী বেড়িয়েছেন দেশ- 


amdi ছুঃসম্পর্কের ভাগ্নে গোপালকে দেখে, রায়সাহেবের 
নাটকীয় ga ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে গোপাল হয়ে উঠল 
তাদের ভ্রমণসঙ্গী, কিন্তু অন্য কামরায়, তৃতীয় শ্রেণীতে। সেই 
সাক্ষাতের জের চলে একাধিক ভ্রমণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রোমাঞ্চের 
নিপুণ প্লট হিসেবে। প্রথম পরিচয়ের, সুত্র থেকে অজস্র 
ভ্রমণের পর গোপালের গোপন প্লেটোনিক প্রেমের কোন 
ছেদ যেমন নেই, তেমনি স্বাতীর বয়সের কৌন উত্থান-পতন 
নেই; সে তাঁর অনন্ত-তারুপ্য নিয়ে প্রেম-বিরহ-মিলন- 
অভিমানের পরিবেশ রচনা করে সমস্ত পর্বগুলিতেই। গাইড 


, বুক হিসেবে, মধুর-করুণ-কৌতুকরসে সিক্ত কাহিনী হিসেবে 


এবং ইতিহাস-ভূগোঁলের তাৎক্ষণিক জ্ঞান বৃদ্ধির উৎস রূপে 
এই ভ্ৰমণ সিরিজ পাঠকদের মন অবশ্যই আকর্ষণ করেছে--এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই | 
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বাংল! সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতস্ স্বাদের 
কয়েকটি ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন ৷ প্রকৃতির প্রতি একাত্ম 
বিভূতিভূষণ বন-জঙ্গল-লতা-পাঁতা-পাহাড়-এর মোহিনী টানে 
পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছেন বাংলা-বিহার-ওড়িশা-মধ্যপ্রদেশের 
ঘন অরণ্যষয় পরিবেশে | এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিচর 
তিনি রেখে গেছেন আভিযাত্রিক, তৃণাঙ্কুর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য 
কথ। কও প্রভৃতি গ্রন্থে। এদের মধ্যে “াভিযাজ্িক নামে 
বইটিতে বিভুতিভূষণের প্রথম জীবনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার 
পরিচয় আছে। তীর প্রক্কতি-প্রেম যেমন নিবিড়, তেমনি 
দূর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মাসুদের প্রতি মমতা; তাদের জীকন- 
DÁ সম্পর্কে ate’ পরিচয়, তাঁর ভ্রমণকাহিনীর অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য । আত্মবিস্বত এক পরিব্রাজকের পরিচয় এই বইটিতে 


ৰ ছড়ানো--যিনি গেছেন সেদিনের পূর্ববঙ্গের নদীপথে, বরিশাল 


শহরে, সেখান থেকে দূর গ্রামে, আরো দূরে চট্টগ্রামে ; কিন্ত 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে গ্রাম্য সকল শ্রেণীর মান্ষদের মধ্যে 
তিনি প্রাধিত আপনজন । চট্টগ্রাম থেকে সাম্পানে মমুত্ৰ 
উপকূলে যাঁজার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি হিমালয়ের 
পূর্বপ্রান্তে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার ধারে প্রক্কৃতির 


১৪৬ জয়শ্রী ? জ্যৈঠ ১৩৮৭ 


ape অভিজ্ঞতাও মনোরম £ “মনে হস্ত সমগ্র পৃথিবীতে 
আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মান্য নেই, সমস্ত পৃথিবী 
আমার, গোটা ভারাভরা আকাশ আমার. 1” ভাগলপুর 
থেকে ইটাপথে দেওঘরে যাওয়ার রোমহর্ষক বৰ্ণন! এ গ্রন্থের, 
সম্পদ। এমনই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে, মধ্যপ্রদেশের 
কাঁগিরোভ -স্টেশন থেকে দারকেশ! নামে এক জায়গাঁষ 
qai বিভূতিভূষণের ভ্রমণ-বর্ণনার ভাষা ag ও 
মাদকতাময়। তাঁর ডায়েরী শ্রেণীর রচনার সঙ্গে যাঁর! 
পরিচিত তাঁরা জানেন শুধু বহিৰ্বঙ্গের প্ৰকৃতি নয়, আমাদের 
গ্রাম বাংলার তুচ্ছ লতাপাতা» তৃণক্ষেত্র, অরণ্যশীধ, R- 
জনের বর্ণনার মাধ্যমে বিভূতিভূষণ কত মহজ্জে অতিপ্ৰাকৃতিক 
পরিবেশ বচন৷ করে গেছেন। উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও, 
উৰ্মিযুখর প্রভৃতি গ্রন্থে ভ্রমণ-বর্ণনার কি আশ্চর্য মায়াজাল 
ছড়ানো | FS ধাবমান ট্রেনে হোক, শিলাতলে অথব! বৃক্ষ- 
ছায়ায় হোক, অথবা পায়ে হাটা পথেই হোক-_চিরযাষাঁবরের 
অনম্থকরণীয় ভাষায় একমাত্র 'তিনিই বলতে পারেন, “মনে হয় 
যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচ্ষ কোন এক বড় দেবশিল্পীর হাতে 
আঁবতিত হচ্ছে, হয়তে| ছু'হাঁজার বছর আগে জন্মেছিলাম 
ইজিপ্ট, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীলনদের cole 
দীপ্ত তটে কোন্‌ দবিপ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধু- 
বাক্ষবদের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে...পাঁচ হাজার বছর 
পরে আবার কোথায় চলে ষাবে| কে জানে? কে জানে যে 
আবার- পৃথিবীতেই জন্মাবো, ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের 
সারির মাথায় উঠেচে--ওর চাঁরিপাঁশে একটা অদৃশ্য গ্রহ 
হয়তো FACS, তাঁর জগতে যেতে পারি...কে বলবে এ সব 
শুধুই কল্পনা বিলাস? এ যে হয় না, তা কে জানে?” . 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশ ও 
বিদ্বেশের বহু স্থানেই একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন ; তার ফসল 
হিসেবে অভিনব বর্ণনা তিনি মেলে ধরেছেন “পথ চলতি” 
( দুইখণ্ডে ) নামে গ্রন্থে । 'ঘরোয়া গল্প কথনে মধুর আমেজ 
aft করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য; সেই 
বিশিষ্টতা তার লেখায় ধরা পড়ে। ‘লণ্ডনে দুর্গোৎসব’ বর্ণনায়, 
কিংবা ‘বিমানযোগে প্যারিস’ যাত্রায় অথব! “আরব মহা 


নগরী'তে মুসলিম শিল্পসংস্কৃতির আলোচনায় এই মনোরম 
আমেজ উপলব্ধি করা ষায়। তার রচনায় বিশ্বনংসারের বিচিত্র 
কাগুকারখানার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি রয়েছে দার্শনিক 


‘ও স্থিতধী চিত্তের প্রশান্তি। আমেরিকাঁর যুক্তরাষ্ট্রে তার সঙ্গে 


পরিচিত এক সাধামিধে দিনমজুরের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
“এই লোকিটি যে কাজ করে তাঁর জন্য কেউ তাঁকে অশিক্ষিত 
শ্রমিক বলে অন্গকম্পার চোখে দেখে না, সে নিজেও কোন মতে 
নিজেকে ছোট ভাবে না”। মেক্সিকোতে বিমান বন্দরে, 
কথাচ্ছলে Bye স্বনীতিকুমারকে একটি তরুণ নিগ্রো বলে, 


“হ্যা, স্যর, আপনি অধ্যাপক মানুষ আপনি বুঝবেন, আমি 


কলেঞ্জের ছাত্র, ভাক্তাবি পড়ি, আর অবস্র-কালে আমার 
বন্ধু, আব আমি এই কুলগিরি করি।” এটি আমেরিকায় 
খুবই নাধারণ | ভ্রমণ প্রসঙ্গে’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
শ্তামদেশে যাওয়ার সুন্দর বিবরণ আছে,-- আছে সে দেশের 
সংস্কৃতি ও ভাষায়, সংস্কৃত তথা ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে 
আলোচনা ৷ আবার ভারতীয়দের দীর্ঘ নামের প্রসঙ্গে 
এইচ জি ওয়েল্স-এর একটি মজার রচনার উল্লেখ আছে; 
রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজপ্রাপ্তি উপলক্ষে ইংলণ্ড ও 
ইউরোপে যে একান্ত বিরূপ ও বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, 
সে সম্বন্ধে রচনাটি ভারতবধ সম্পর্কে ইউরোপীয় মানসকে 


প্রতিবিশ্বিত করে । অজস্ৰ ভাষা জানার সুযোগে লেখকের, 


পক্ষে বিচিত্র ও জটিল পরিস্থিতিতে মুস্কিল আসানের 
কৌতুকপ্রদ বৰ্ণনাও এই গ্রন্থের বাড়তি আকর্ষণ। 


ভ্রমণ-সাহিত্যে মুজতাঁবা আলীর অবদাঁনও উল্লেখযোগ্য ৷ . 


বর্তমান পৃথিবী, যে দেশ সম্পর্কে চঞ্চল সেই আফগানিস্থানের 
ঘনিষ্ঠ, ব্যাপক ও ঘরোয়া আলোচনার পরিচয় আছে Sia 
দেশে বিদেশে’ নাষে' বহুপঠিত গ্রন্থে। আফগানিস্থান ও 
পাঠান চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য দিয়েছেন আঁলীসাহেব 
বৈঠকী বচনায় যে তাঁর জুড়ি নেই, এই সর্বজনমান্ত তত্বের 
পরিচয় এ বইতেও আছে; এবং নিজের মতামত প্রতিষ্ঠায় 
তিনি অকাতরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন গীতা থেকে শ্রীরামরু্ণ, এবং 
সক্রেটিশ থেকে তল্টেয়ার পর্যন্ত । অরক্ষণীয়! মেয়ে বাড়িতে 
থাকলে যেমন বিষম বিপদ, তেমনি---ণদেশভ্রমণে দেখলুম একই 





+ 


আন্ত 


১৪৭ বাংলা সাহিত্যে শ্ৰমণকাহিনী _ 


অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার এতিহাঁসিক পট- 
ভূমিকা দেব, কি দেবন| ৷” দিলেই গালাগাল খেতে হবে, 
কারণ, “অরক্ষণীয়া কন্তার যেমন বিয়ে হয়নি, আঁফগানিস্থানের 
ইতিহাসও তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থান গরীব দেশ, 
ইতিহাস গড়বার জন্য মাটি ভাঁউবার ফুরস্ৎ আফগানের নেই, 
মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন্-জোদড়ো 
বের করার জন্য নয়---কয়লার খনি পাবার আশায় ৷” কাবুলের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় যেমন এ গ্রন্থে রয়েছে, 
তেমনি রয়েছে ইংরেজ-জার্মীন-ফরাসী-রুশ বাঁজদুতাবাসের 
মানুষ-জনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড । আঁফগানিস্থানের প্রাচীন ও 
আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস এই বইটির আকর্ষণ-__ যা 
সম্প্রতিকালে BES অনেক জটিল সমস্তার ওপর আলোকপাত 
করবে ৷ আলীসাহেবের লেখ! “জলে ডাঙায়” গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ৷ লেখার এমন গুণ, যেন মনে হয় পাঠকও ওই 
জলে অথবা ডাঙায় লেখকের সহযাত্ৰী । তিনি যেন উৎকর্ণ 
হয়ে SUS পাচ্ছেন মাঝিমাল্লার কথা, তাঁদের জীবনের ফুরিয়ে 
আঁশ! পিছুটান, সমুদ্ৰে প্রতি আকিধণ। ভ্রমণের মধ্যে, এবং 
ভ্রম্ণ-সাহিত্যেও ষে নিছক আড্ডার দুরন্ত পরিবেশ রচনা করা 
যায়, মুজতাঁবা আলীর লেখ! না পড়লে, বিশ্বাস কর। কঠিন। 

মরুতীর্ঘ-হিংলাজ গ্ৰন্থটি একদা, বাংলা সাহিত্যে সোরগোল 


, স্থ্ট করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের মরু- 


x 


অঞ্চলের রোমাঞ্চকর তীর্ঘযাত্রাক্ষপে পাহাড় ভ্ৰমণ ও মরু- 
ভ্রমণ যে এক নয়, এ গ্রন্থে তার মর্মান্তিক পরিচয় দিয়েছেন 
অবধূত। হিংলাজ মাতা কি জয়ধ্বমিতে তীর্ঘমাত্রীরা মরুপথে 
অগ্রসর হ'লেও, এ যাত্রায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভ্রাম্যমান ৷ 
ঘটন| বিস্তারে, চরিত্রচিত্রণে, মৃত্যুপ্রতিম অভিজ্ঞতায় ভ্ৰমণ- 
কাহিনীটির-ছুরস্ত গতি পাঠককে আকর্ষণ করে | 

ঘরের কাছে ভ্রমণের একটি মনোরম আলেখ্য পাঠকদের 
উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তার “ছুয়ার 
হ'তে অদূরে’ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের সেই EHS কবিতার কথা 
মনে করিয়ে দেয় বহু ব্যয় করে আমরা দেখতে যাই নানা 
দেশ ঘুরে পৰ্বত--সিন্ধু--_কিস্তু, “দেখ! হয় নাই চক্ষু মেলিয়| ৷ 
ধর. হ'তে শুধু ছুই পা ফেলিয়া | একটি ধানের শীষের উপরে | 


একটি শিশির বিন্দু!” মাঁঝেরহাটি থেকে ফলতা, এই পঁচিশ 
মাইল পথ ধশ্টীছুয়েকের যাত্রায় মস্থরগতি ট্রেনে ভ্ৰমণ- 
অভিজ্ঞতায় সত্যিই তিনি আমাদের কাছে বিন্দুর মধ্যে সিদ্ধুর 
স্বাদ এনেছেন। ষ্টেশনে এসে দাড়ায় ট্ৰেন, আর মুগ্ধ 
বিভুতিভূষণের মনের পটে tel হয়ে যায় গ্রাম্যজীবনের 
টুকরো ছবি, মাঠ--গাছ--লতাপাতায় জড়ানো প্রকৃতি আর 
মাহুষ...ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই রাস্তা | তার দুদিকে নারকেল 
আর স্থপারির সারি...ষ্টেশনে আসবার জন্য এমন একটি 
বীধিপথ রচনা করেছে, কে সে সৌখীন মাহষ ?” ট্রেনযাঁত্রীদের 
তাত্ক্ষণিক সংলাপ থেকে উঠে আসা এক একটি চরিত্র যেন 
নাটকীয় দৃশ্যাবলীর কুণীলব। একের পর এক এই সব দৃশ্য 
সম্পাদনা করে গেছেন লেখক--বৰ্ণনার সাজে, ভাষার 
প্রতীকে, ইঙ্গিতে । হঠাৎ দীড়িয়ে যাওয়া বিকল ট্রেন থেকে 
নেমে, চলে যান গ্রামের ভিতরে £ তারপর চিত্রিত ভাষায় 
মেয়ের দল, বাস ড্রাইভার প্রভৃতি মিছিলপ্রতিম মামযদের 
কথা । তাঁরই নিজস্ব স্মৃতিচারণের ভাষায়--* কেমন যেন সব 
জড়িয়ে যাচ্ছে, না---কি করব, এই জটপাঁকানো আবতওঁই 
আমার আনন্দ; এই নেশাতেই কাশ্মীর eral, রামেশ্বরম্‌ 
হলনা, আরো কত কী যে হলনা, তার হিসেব--কি হিসেব 
রেখেছি?” পাঠক হিসেবে আমর! বলি--“না হোক; হ’লে 
কি দেখতে পেতাম এমন আশ্চর্য শিশিরবিন্দুর সমাহার,--যার 
মধ্যে বাঙালীর করুণ-মধুর নাটক প্রতিবিদ্বিত? 

প্রয়াগে কুস্তমেলায় যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন কালকূট, তীর 
“অমৃতকুম্ভের সন্ধানে" নামে গ্রন্থে । পুণ্যার্থী যাত্রীদের মধ্যে 
অতৃপ্ত কাঁমনা-বাসনার বিচিত্র জোয়ারের উত্থান-পতনের 
কাহিনীতে ভর! এই কাহিনী ৷ সব মিলিয়ে দেহাতীত প্রবৃত্তির 
মধ্যে আর্ত মাঙ্গযের রঙীন মিছিল। 

বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নান! বিবরণ লিখে যার! খ্যাতি 
অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় (‘দেশে দেশে 
চলি উড়ে’ ), মনোজ বসু ( চীনদেখে এলাম” ), সতীনাথ 
ভাঁদুড়ী (সত্যি ভ্রমণ কাহিনী ) উল্লেখের দাবী রাঁখে। বাংলা 
সাহিত্যে ভ্ৰমণ-কাহিনীর শোতে ইদানীং প্রাবন এসেছে। এক 


১৪৮ mA e জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


কালে যা ছিল শীর্ণ জলধার|, আজ ত! উগ্রিমুখরতায় ভর! 
নদী। বেশ কিছু দিন ধরেই নানা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত 
হচ্ছে। তার সবগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্ভব নয়; অনেক 
অনেক দামী রচনা হয়ত’ দৃষ্টি এড়িয়েছে। একই স্থানের 
একাধক ভ্রমণবৃত্তান্ত রয়েছে Bay; কয়েকটি স্বাদে ভিন্ন 
হওয়ায় উল্লেখের যোগ্য যেমন রাণী চন্দ লিখিত পূৰ্কুম্ভ’ 
এবং feat, বীরেন্দ্রনাথ সরকারের “রহস্যময় age’, 
CHA দেবীর “অচেনা চীন”, রামানন্দ ভাঁরতীর ‘হিমারণ্য’ 
' ইত্যাদি । 


. বাঙালী নিছক আনন্দের তাগিদে ভ্ৰমণ করতে ভালো- 
বাসে; সাহিত্যের প্রতি তার প্রীতিও বহুবিদিত। এই দুটি 
প্রিয় জিনিসের সমন্বয় ‘ঘটেছে ভ্রমণ-সাহিত্যে । সব ভ্রমণ- 
বৰ্ণনাই অবশ্য সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি, আবার, সব 
বৃত্তান্তে পথভোঁলা পথিকের চিরকালীন জিজ্ঞাসাও নেই | 
না থাক, আমরা যারা “যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না”-র 
qiie ঘুরে মরি, তাঁদের কাছে ভ্রমণকাহিনীর স্বাদ stora 
গ্রীষ্মে কালবোশেখীর মনোরম আমেজ: বৃষ্টি না আস্থক, 
হাওয়ায় তো পরিবর্তনের আভাস কাণ পেতে শোনা যায়! 


জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্ৰন্ 


(হগেমীয় দর্শন 


অনিল রায় 


এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং ষখন নবীন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুর; করে সেই সময় দুষ্টা ও ভারতীয় সংস্কাত, ইতিহাস, এঁতিহ্যে স্নাত feat 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন ৷ ,সমাজতশ্মীর দৃষ্টিতে মাক সবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরশর সমালোচনা )--এই নাট ome ' 
মাকসিবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজীর জাবনবাদ? গ্রচ্হে একট বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 


eral প্রকাশন | ২০-এ প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলিকাভা-২৬ 
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'বাংন্ল বই প্রকাশ } Rasan উদ্যাগীলত 
anton ভোগক 


বাংলা বই প্রকাশের ক্ষেত্রে, গ্রন্থের বিষয় ও 
অবয়ব, আধেয় ও আধার, এই দুইয়ের এমন চমৎকার 
সন্মিলন বিশ্বভারতীর পক্ষে এত দীর্ঘ সময় অক্ষ 
রাখা ষে.সম্ভব হয়েছে, তার একটি কারণ অবশ্য এই 
যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে আগ্রহ ছিল সতত- 
ক্ৰিয়াশীল ; আর একটি কারণ, রবীন্দ্রনাথের বই যাতে 


সুমুত্রিত ও স্বুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয় তার জন্য 


বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন নিষ্ঠাবান রুচিসম্পন্প অভিজ্ঞ 
রবীন্দ্রান্রাগী sala সদাজাগ্রত অভিনিবেশ ছিল | 
নিজের বই প্রকাশের 'দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্ব- 


' ভারতীর হাতে তুলে দিলেন তখন ইণ্ডিয়ান প্রেসের 
স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি (ঘোষকে তিনি লিখেছিলেন, 


‘আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনে! একটি সম্তোষজনক 


ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অতাস্ত নিশ্চিন্ত হইতে : 


পাঁরিব।১ ‘সন্তোষজনক ব্যবস্থা কথাটির মধ্যে 
তার সকল শ্রেণীর রচনার প্রকাশ ও স্ুপ্রচারজনিত 
আয়বৃদ্ধি ছাড়া আরো একটি কথা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 


মনে ছিল, তা, হল 'পরিপাটি মুদ্রণ ও সুকুমার . 


অঙ্গশোভা ৷ অবশ্য ১৯০৮ থেকে ১৯২৩-এর মাঝা- 


মাঝি পর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো! বৎসর চিন্তামণি ঘোষ 
' শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিশেষ qa ও নিষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের বই 


প্রকাশের ও প্রচারের বন্দোবস্ত. করেছিলেন? তাঁর 


প্রকাশিত সুদৃশ্য প্রথম-সংস্করণ ‘চয়নিকা’ (১৯০৯) ও 
শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ ees -১৬) তার উজ্জ্বল 
নিদর্শন ৷ 

চিন্তামণি ঘোষের এই রানে তার সহযোগী 
ছিলেন siasa বন্দোপাধ্যায় ও কবির আত্মীয় মণিলাল 


“গঙ্গোপাধ্যায়_তাদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে 


তার উল্লেখ দেখা যায়। . ম্ণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 
কাস্তিক প্রেসে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অনেক বই 


. বিশেষ যত্নে মুদ্রিত হয়েছে তাই নয়, প্রকাশের নানা 


পর্বে লেখক রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং 
মুদ্ৰক pfs প্রেসের যোগনুত্র ছিলেন মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় । | 

নিজের বই প্রকাশ ও প্রচারের (নারি TR 
গ্রহণের কর়না রবীন্দ্রনাথের মনে পূৰ্বে ক্ষণে ক্ষণে দেখা 
দিয়ে থাকবে ; ১৯২৯ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার 
পর ক্রমশঃ এই কল্পনা নানা কারণে বাস্তবরূপ 
গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়েছে। -বিশ্বভারতীর সেই = 
প্রতিষ্ঠা-পর্বে অর্থের যখন খুবই প্রয়োজন তখন তার 
গ্রন্থন্থত্বের প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ বিশ্বভারতীকে দান 
করেন; তখন গ্রন্থপ্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে 


. আয় বৃদ্ধির প্রত্যাশা অবশ্যই মনে মনে পোষিত হয়ে 


থাকবে ৷ কবিপুত্র atte ও তার সহযোগী 


১ রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১ আশ্বিন ১৩২৯ | ব্য, বিশ্বভারতী গ্রস্থনব্ভাগ, পঞ্চাশত্বধপরিক্রমা, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪ | 


২ ১৯২১-৩১ ০০০০০০০০০০০ 


‘জ্যৈষ্ঠ ’৮৭--৪ 


১৫০ aR: লোষ্ঠ ১৩৮৭ 


TÅRNA প্রশান্তচন্্র মহলানবিশের এ বিষয়ে 

' আগ্রহও রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বেগ সঞ্চার করে থাকতে 

' পারে; পরিণামে ১৯২২ সালে চিন্তামণি ঘোষকে 
রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখলেন, যে পত্রের কথা এই নিবন্ধের 
সুচনায় উল্লেখ করা AACE । 


গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা-পৰ্বে প্ৰশাস্তচন্দ্ৰের উদ্যোগ. 


বিধৃত আছে একদিকে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
পত্রালাপে,৩ অপর দিকে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯-এর প্রবাসী 


পত্রে প্রকাশিত প্ৰশাস্তচন্দ্রের ‘রবীজ্দ্রপরিচয়’ প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের পাঠ-বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে যা পথি-, 
১৭ অক্টোবর, 


কৃতের মর্যাদা পাওয়ার" যোগ্য। 
১৯২১ তারিথে প্রশাস্তচন্্র কবিকে লিখছেন £ পুরোনো 
লেখা সংগ্রহের কাজ চলছে--"পাঠাস্তর নিয়ে যথেষ্ট 
মতভেদ উপস্থিত হবে ।--*কেবল লেখা দিলেই চলবে 
না, সংক্ষেপে ঘটনা-পরিচয়ও একটু দিতে হবে 1° 
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে কেবল পাঠ নয়, তার পরিচয়, 
উপলক্ষ ইত্যাদি জ্ঞাতব্যপজী সন্নিবেশের প্রয়োজন 
প্রশাস্তচন্দ্র অনুভব করেছিলেন; এবং প্রধানত তার 
উদ্যোগে ও ay, গ্রস্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার অল্প 
কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত “পূরবী” (১৯২৫), 
‘সংকলন’ (১৯২৫), তৃতীয়-সৃংস্করণ “য়নিকা” (১৯২৫), 
নৃতন-সংস্করণ “বিসর্জন” (১৯২৬) TERY (১৯২৯) 
ইত্যাদি গ্রন্থে “পাঠ-পরিচিতি': সংকলনের নূতন রীতি 
প্রবর্তিত হুল। পাঠ্যগ্ৰন্থৱপে কল্পিত “সংকলনে” 
গ্রন্থাকারে-অপ্রকাশিত রচনাব সন্নিবেশ, ‘মহুয়া’ 
গ্রন্থের মলাটে কবিকৃত নামলিপির ব্যবহার, 
চয়নিকা*র GD কবিতা-নির্ধাচনে, পাঠকসাধারণের 
কাছ থেকে তাদের পছন্দমত কবিতার তালিকা আহ্বান, 


ং পূরবী’, ‘প্রবাহিনী’ (১৯২৫), থিতু-উৎসব 
(১৯২৬) প্রভৃতি গ্রন্থের কাগঞ্জ ছাপা ও বীধাইয়ে 
সৌন্দৰ্ধবোধ ও রুচির যুগল-সম্মিলন ইত্যাদির মধ্যে যে 


যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় মেলে তাতে প্রগ্াস্তচন্দ্রের | 


উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাথে। .. 


রবাীন্র-রচনাবলী = / . 

গ্রন্থপ্রকাশে বিশ্বভারতীর উদ্যোগশীলতার বিশেষ 
নিদর্শন, 'রবীন্রর-রচনাবলী, প্রকাশ ৷ একচল্লিশ বৎসর 
আগে (১৯৩৯) রবীন্দ্-রচনাবলী প্রকাশের প্রস্তাব 


যখন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্ৰ Bpi- 


চার্ষের উৎসাহে স্বীকৃত হয় তথন বিশ্বভারতীর অর্থ- 


- সংগতি এরূপ উদযোগের পক্ষে একেবারেই অনুকূল 


ছিল না। এ সময়ে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত, 
ভার বই বিক্রির পরিমাণ যথোচিত ছিল না--১৯২৩- 


২৪ সালে ২২ হাজার টাকা থেকে ১৯৪০-৪১ সালে 
৭৬ হাজার টাকার কাছাকাছি পৌচেছিল-_বন্তত 


রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রির কতকট! প্রসার হয় Sta 
জীবনের একেবারে শেষ পর্বে । 
প্রয়াণের পর বাঙালি পাঠক তার রচনার প্রতি সমাদর 
প্রকাশে ক্রমশ উৎস্থক হন। ১৯২৩ সালে বিশ্ব- 


-ভারতীর কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে যে ২৬ হাজার টাকা 


aq নিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউজ থেকে রবীন্দ্র- 


নাথের মজুত বই কেনা হয়েছিল ত! তখনো পরিশোধ, 
করা যায়নি | এ সময়ে যে ববীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের 


মতো বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করা গিয়েছিলো তা একাস্তই 
spsg ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও নূরদৃষ্টির বলে এবং 
কবিপুত্র ব্রথীজ্নাথের সমর্থনে । রবীন্দ্রনাথ এই 


৩ প্রকাশ, সাপ্তাহিক দেশ, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২--৮ কাতিক ১৩৮২ | ৷ ; । 


8 সংগ্রহ t 


মর্তদগৎ থেকে ভার, 


wt 


be 


x 


১৫১ 


প্রস্তাবে সুখী হলেও, আধিক দিক থেকে গ্রস্থনবিভাগের 
পক্ষে এর সম্ভবপরতা সম্বন্ধে সংশয়ী ছিলেন না এমন 


W কিন্তু অচিরেই বাঙালি পাঠক ও ক্রেতা বৰীন্দ্ৰ 


রচনাবলীর সমাদরের দ্বারা সে সংশয়ের নিরসন 
করেন | 

লোকশিক্ষা এস্থমাল। ও বিশ্ববিদ্যাসংগরহ 

' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অপর ge প্রধান 
উদ্যোগ, লোকশিক্ষা গ্রস্থমালা ও বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ__- 
পরল্পর-পরিপূরক ছুইটি পুস্তকমালা ৷ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পাঠকসাধারণ যাতে সহজ্জে পরি- 
চিত হতে পারেন সে বিষয়ে বাংলাভাষায় যথেষ্ট 
বইয়ের অভাব রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল ধরে পীড়িত 
করেছে। বিলাতি . হোম ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির 
অনুরূপ, পুস্তকমালা বাংলায় প্রকাশের প্রস্তাব 
Sia কল্পনাকে স্পর্শ করেছিল ১৯১৭ সালে। 
এ বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন বিশ্বভারতী 
প্রাতষ্ঠার (১৯২১) কয়েক বৎসর পূর্বে, গ্রবাসী-সম্পাদক 


সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবেঃ এবং এজন্য 


কলকাতায় বিদ্বপ্নগুলীর পরামর্শসভাও আহ্বান 
করেছিলেন। এ রিষয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তিনি 
লেখেন £ “আগামী কাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় 
agani এসে বিশ্ববিদ্া গ্রন্থপ্রকাশের নিয়ম আলো- 
Ba করবেন। আপনিও দয়া করে আসবেন। ইতি 
মজলবার [জুন ? ১৯১৭]১৬ 





বাংলা বই প্রকাশ £ বিশ্বভারতীর উদ্ভোগশীলতা 


প্রস্তাবিত পুস্তকমালার নাম স্থির হয় বিশববিষ্ত 


, সংগ্রহ ৷ এঁতিহাসিক agate সরকার এই উদ্যোগের 


সঙ্গে, বিশেষভাবে যুক্ত হন শ্রাবণ ১৩২৪-এপ্র 


প্রবাসীতে তিনি “বিশ্ববিষ্যা সংগ্রহ’ নামে একটি প্রবন্ধ 


লেখেন এবং ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়ে ৫২ 
খানি পুস্তক ও তার কতকগুলির লেখকের নামের 
তালিকা প্রকাশ করেন ৷ রবীন্দ্রনাথ প্রধান সম্পাদক, 


উপদেষ্টা ও কার্ষনির্বাহক নিযুক্ত হন, শিক্ষাবিজ্ঞান 


বিভাগের অস্থায়ী সম্পাদকও হন ৷ অন্যান্য বিভাগে 
সম্পাদক নিযুক্ত হন আচার্য ব্ৰঞ্জেন্দ্ৰনাথ শীল, যছুনাথ 


. সরকার, বামেন্দ্ৰসুন্দর ত্ৰিবেদী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ = 


দিক্‌পালগণ। ২০০-২৫০, পৃষ্ঠার এই" বইগুলির 
আনুমানিক মূল্য নির্ধারিত হয় বারো আনা! এ 
সম্বন্ধে প্রবাসী পত্রের এ সংখ্যাতেই সম্পাদক রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় “বিবিধ প্রসঙ্গে, লিখলেন £‘ 

‘See রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিত 
ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্তা সংগ্রহ প্রকাশ 
করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ....এখন কাগজ অত্যন্ত 
ূর্মূল্য কিন্তু “শুভস্ত fen” নীতি অনুসরণ করিয়া 
হারা কাগজ সন্ত! হইবার অপেক্ষা না করিয়া সবর 
ছ-একখানি বহি প্রকাশ করিবেন ৷’ ৰ 

এ পরিকল্পনা তখন ফলবতী হয় নি, সম্ভবত প্রথম 
মহাযুদ্ধের ফলে কাগজের অভাব, দুরমূল্যতা ও অন্যান্য _ 
কারণে, যার উল্লেখ পাওয়া গেল ‘প্রবাসী’র বিবিধ 


৫ wea, গলোকশিক্ষা/গ্রস্থমালা”র “আহার ও আহাধ্য’, বিবিধ em, পরবাসী, আবার ১৩৪৮ পু ৬৬৬ . 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য বিবিধ প্রসঙ্গে লেখেন, ‘আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাড়ীতে বসিয়া 
জ্ঞানলাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতী হোম ফুনিভাঁপিটি লাইব্রেরির অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ 
” করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন। 


রি তা হজ ৬৬৬১২ ৯৬০৯৯ 


গড wy চিঠিপত্র ১২ 





১৫২ AA: জ্যোষ্ঠ ১৩৮৭ 


প্রসঙ্গে । এ সময়ে বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগের জন্ম 
হয় নি। 

শিক্ষাপ্রসারের এ কল্পনা তখন কার্যকর না হলেও, 
রবীন্দ্রনাথের মনে শেষ জীবন পৰ্যন্ত জাগরূক ছিল ; 
নানা সময়ে তিনি তা প্রকাশ করে বলেছেন। ১৯৩৩ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালযে পঠিত প্রবন্ধে ‘শিক্ষার 
বিকিরণ' প্রসঙ্গে কৰি বলেনঃ 

‘আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়াজাল 
দেশ জুড়ে পাতা হোক। .**বিশ্ববিষ্ঠালফ় আপন 
পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা 
প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে 
শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচন সম্ভবপর হবে। নইলে কোনে! 
কালেই বাংলা-সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে 
ন ।’1 ৷ | 

তিন বৎসর পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ‘শিক্ষাসপ্তাহে’ 
প্রদত্ত ভাষণে ‘শিক্ষার স্বাঙীকরণ’* প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষাবিভাগের কাছে প্রায় একই প্রস্তাব করলেন £ 
“নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে 
বঞ্চিত, ata জন্য প্রাদেশিক শহরগুলিতে 
পরীক্ষাকেন্জ্র স্থাপন করা হোক; ‘এই উপলক্ষে পাঠ্য- 
পুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে 
বিষ্ঠাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে’ এ কথারও 
উল্লেখ করেন ৷ পরিশেষে বলেন, “একদা বিশ্বভারতী 
থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় 


হয়েছিল, কিন্তু দরিদ্রের মনোরুথ মনের বাইরে অচল ৷ 
দেশব্যাপী পরীক্ষা-কেন্দ্ৰ স্থাপনের প্রস্তাব 'রাষ্ট্রীয় 
শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক গৃহীত না হলেও, রবীন্দ্রনাথের 
প্রেরণায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবর্তনায় 
এই সময়ে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বজনপাঠ্য 
কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয় ।৯ জনশিক্ষার প্রসারে 
শ্যামাগ্রসাদ যে উদ্যোগ করেছিলেন তার উপলক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে একটি বার্তা প্রেরণ করেন, তাতেও 
রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশের উপর গুরুত্ব 
দেন। বার্তাটির প্রাসঙ্গিক অংশ প্ৰণিধানযোগ্য $ 
“There is, however, one hindrance 
to which proper attention should be 
given if this campaign is to be success- 
ful...the dearth of suitable books on 
various subjects written in simple 
(Bengali) 
literature of this type is produced, all 


language...unless sufficient 


arrangements for primary and adult. 


education : will enormous 


wastage.”?° 
অবশেষে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার 
সুচনা হল ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগে, তৎকালে 


involve 


মুদ্রণাধীন 'পথের সঞ্চয়’ নামে কবির বিদেশযানত্ৰা-কালে , 


লিখিত প্রবন্ধমালা দিয়ে।৯১ গ্রন্থন-বিভাগের 


৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “শিক্ষার বিকিরণ”, শিক্ষা ( ১৩৭৯ মুদ্রণ ), পৃ ২২১--২২ 


৮ দ্রষ্টব্য, শিক্ষা, প্‌ ২৬০-৬৪ 


পূৰ্বোল্লিখিত 
> BAT বাংলাভাষ|-পরিচয় এই সময়ে (১৯৩৮) কলিকাতা বিশ্ববিস্তালব কর্তৃক প্রকাশিত হয়, বিশ্বভার্তীর 


লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক মনোনীত গ্রন্থরূপে | 


১০ ব্ুবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত বার্তার খসড়া, রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত, ২৪ মাৰ্চ ১৯৩৯ | 
১১ ১৯৩৮ সালে প্ৰকাশিত রবীন্দ্রমাথ-সম্পাদিত বাংলাকাব্য-পরিচয় গ্রন্থে eA Sen Saree se, কিন্তু 
এ গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত লৌকশিক্ষা গ্রন্থমালারূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি। 


t 
‘ 


aa + 


lan 


ৰ 


a 


+ 


১৫৩ বাংলা বই প্রকাশ £ বিশ্বভাৱতীর উদ্ভোগশীলতা! 


তৎকালীন অধ্যক্ষ চারুচন্দ ভট্টাচার্যকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য ঃ 
“আমার একটা নিৱেদন আছে ৷ . পথের সঞ্চয়’ 


নাম দিয়ে আমার বিদেশ ভ্রমণের যে বই সম্প্ৰতি 


প্রকাশিত হয়েছে তার বাহ্য সাজ বদলিয়ে দিয়ে তাঁকে 
লোকশিক্ষা পাঠ্য গ্রন্থ শ্রেণীতে উত্তীৰ্ণ করে দিন... 
নূতন বেশ ধ'রে মলাট বদলিয়ে পাঠকমহলে অবতীৰ্ণ 
হলে ক্ষতি হবে না।.-.ইতি ২৮1১৯/৩৯।১২ | 
sta ভট্টাচার্যের উদ্যোগে, কবিপুত্র 
বুৰীন্দ্ৰনাথের সাগ্রহ সমর্থনে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা, 
agia এইভাবে সুচিত হলেও, “পথের সঞ্চয় 
বইখানি লোকশিক্ষ| গ্রন্থমালার উপযোগী ছিল না তা 
ভারা সহজেই বুবেছিলেন। এ জন্য পরে এ বই 


_লোঁকশিক্ষা গ্রন্থমালা, থেকে বিষুক্ত হয়। তংস্থলে 


 পুর্বপ্রকাশিত বিশ্বপরিচয় (প্রকাশ ১৯৩৭) পুনমু দ্রণ- 


X 


কালে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরপে BES 
zai 

লোকশিক্ষা areata প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ 

‘শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের, 
মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য | 
অদমুসারে ভাষ! সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা-বঙ্জিত 
হবে, এর প্রতি লক্ষ করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে 
বিষয়বস্তুর দৈন থাকবে ন! সেও আমাদের চিন্তার 


বিষয়! : দুর্গম পথে ছুরূহ পদ্ধতির IFAI করে, বহু- 
বায়সাধ্য, ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ 
লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে 
দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই । এমন বিরাট মূঢ়তার' 
ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর 


. ১২ ববীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র, রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ 


১৩ দ্রষ্টব্য, চিঠিপত্র € পত্র ১২৭, পত্র ১২৯, পত্র ১৩২ ` 


. রবীন্দ্রনাথ সাদরে 


হতে পারে না।-..বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক কর- 
বার জন্ত প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের 
রশ্থপ্রকাঁশকার্ষে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। 


, বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে. 


দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ৷ 

FTN ঠাকুর, ভূমিকা, লোকুশিক্ষা গ্ৰন্থমাল| 
এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবন- 
কালে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় যে-সব পুস্তক স্বীকৃত ও 
প্রকাশিত হয়েছিল, স্থপরিণত বয়সেও aerate তার 
সম্পাদন করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রাচীন হিন্দুস্থান 
( লোকশিক্ষ! গ্রন্থমাল। ২ Sta সম্পাদনার পরিধি- 


' বহিভূতি ছিল না, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের = 


একাধিক পত্রে তা১৩ জ্বানা যায়। নিত্যানন্ববিনোদ 
গোস্বামীর 'বাংলাসাহিত্যের কথার কতক অংশ 
রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন; গ্রন্থে সে অংশ: চিহ্নিত। 
লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার .অন্ত কোনো কোনো গ্ৰন্থও 
রবীন্দ্রনাথের. সম্পাদকীয় স্পর্শ আছে বলে ARAIA 
হয়। ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের “আহার-ও আহাৰ্য 
এই গ্রন্থমালার -FT গ্রহণ 
করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর 
পুত্ৰ রখীন্দ্রনাথ তার নান! কর্মভার সত্বেও পিতার এই 
ইচ্ছাপূবণে ব্ৰতী ছিলেন । Sta উদ্যোগে, পরে গ্রন্থন- 
বিভাগের তৎকালীন সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী 
সেনের চেষ্টায় যোগেশচন্দ্র রায়, স্থনীতিকুমার চট্টো- 
পাধ্যায়, উমেশচন্্র ভট্টাচার্য. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 


নির্মলকুমার বস্তু, যোগেশচন্্র বাগল প্ৰমুখ বাংলার 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত পুস্তক এই গ্রস্থমালায় 


প্রকাদিত বছ |” 


১৪ mea [শ্ৰীকানাই সামন্ত ও বর্তমান লেখক সংকলিত], পঞ্চাশত্বৰ্যপরিক্রমা, বিশ্বভারতী গ্ৰন্থনবিতাগ,. বিশভারতী, ১৯৭৪ | 


রঃ জয়ঞ্জী : ষ্ঠ ১৭ ১৩৮৭ 

- বিশ্ববিদ্তাসংগ্র্ছ ~ 

লিক্ষিতসাধারশের মধ্যে ফিগারের ae 
যোগকে ARES করে দেন ১৯ ৪৩ সালে গ্রন্থনবিভাগের 
অধ্যক্ষ চাক্লচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, বিশ্ববিগ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার 
প্রকাশ আরম্ভ করে। এই গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক 
রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত সাহিত্যের স্বরূপ, ১ বৈশাখ ১৩৫০-এ 
প্রকাশিত gai গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলঃ > 


“বিস্তার বহুবিস্তাৰ্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত মনের, 


যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরাজীতে বহু গ্ৰন্থমাল| 
- রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলাভাষায় 
এরকম বই বেশী নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেউ 
জ্বানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত. ইইতে 
পারেন। বিশেষ ধাহারা কেবল বাংলাভাষাই জানেন 
.সুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাহাদের নিকট 
HI ..:তাই এই দুর্যোগের ** মধ্যেও বিশ্বভারতী 
এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিভা-স্ংগ্রহ গ্রন্থমাল! 
“প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন । ” ্‌ 
DIREA- কর্মতৎপরতা এবং বাঙালী বিজ্ঞানী ও 
সাহিত্যিক সমাজে ভার বিশেষ প্রতিষ্ঠার ফলে ভার 
জীবিতকালে কয়েক বৎসরের মধ্যে ১২৮-_২৯ খানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়--তত্কালীন জ্ঞানী-বিজ্ঞানী 
' অনেককেই তিনি লেখক-তালিকা-ভুক্ত করতে পেরে" 
ছিলেন। পুস্তিকাগুলি সামান্ত আট আনা যুল্যে বিক্ৰয় 
হয়) এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে, লেখকরাও 


সামান্য দক্ষিণা স্বীকার করে, কেউবা! বিনা দক্ষিণা, ' 


বিশ্বভারতী ও চারুচন্দ্রেরে এই. উদ্যোগকে সার্থক 
করতে সহায়তা করেছিলেন। ১৯১৭ জালে রবীজ্ত্র- 
নাথ -কযেকজন মনীষীর সহযোগিতায় যে পরিকল্পনা 


১৫ দ্বিতীয় মহাযুক্কালীন কীগজেন প্রাপ্যতছথা 


গ্রহণ করেছিলেন, প্রায় ২৬ বৎসর পরে SPREA 
"উদ্যোগে .তা সার্থকতা লাভ করে। বিশ্বভারতীর 


তথা বাংলা বইয়ের প্রকাশনরি ক্ষেত্রে চারুচন্দ্রের এই 
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প্রন্থ-সম্পাদন 


বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে: 


প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্র'রচনার ‘পাঠ-পরিচয়’ 
সংকলনের যে TENS করেন, পরবর্তীকালে  কয়েক- 
জন বিশিষ্ট ববীন্দ্র-গবেষকের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় তা 
অনন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এবং রচনার তথ্য- 
সংকলনে বাংল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা 


করেছে--বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর : 


বিভিন্ন খণ্ডে, ও পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন 
স্বতন্ত্ৰ গ্রন্থে সংকলিত গ্রস্থপরিচয়, তার প্রধান 
Ree! এই আপাতনিরুস, যত্ন অভিনিবেশ ও 


অধ্যবসায়-সাধ্য অদ্বেযণের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে 


সম্পাদনের প্রধান কৃতিত্ব জীপুলিনবিহায়ী সেনের, 


যিনি রবীন্দ্র-রচনাবলীর সূচন|!-পৰ্য থেকে সহকারী . 


অধ্যক্ষ রূপে -গন্থনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ও রচনাবলীর 
অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং পরে গ্রস্থনবিভাগের 


অধ্যক্ষ-পদে TS হয়েছিলেন। বুবীন্্রনাথের 'বইয়ে 
তথ্যাদি ও গ্রস্থপরিচয় সংকলনের এই উদ্যোগে — 


বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন বিশ্বভাবতীর প্রাক্তন অধ্যাপক 
শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-__রবীন্র-রচনাবলীর দ্বাদশ 
ও তংপরবর্তা খণ্ডগুলির সম্পাদনে ও তথ্যাদি-সংগ্রহে 
ধার সহায়তা উল্লেখযোগ্য; বিস্তারিত টীকা! ও গ্রন্থ 
পরিচয় সংবলিত জীবনস্থৃতি (১৩৫০ ) ‘সম্পাদন 


 নির্মলচক্দ্রের কীতিত্বরূপ_যেমন তথ্যাদি-সংগ্রহে, 
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কৰ্মে এই ছুই কর্মীর উদ্যোগের ফলে প্রকাশিত হয়েছে 


১৫৫ বাংলা বই প্রকাশ £ বিশ্বভারতীর উদ্ভোগশীলত। 


তেমনি তার নিপুণ ব্যবহারে আশ্চঁ বিচক্ষণতার, 
পরিচয় দিয়েছেন নিৰ্মলচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় । 
রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর, অগণিত পত্রিকায় 
প্রকীৰ্ণ তার রচনা সংকলন ও সংগ্রহন করে, প্রাসঙ্গিক 
তথ্যাদির যোগে রবীন্দ্রনাথের নৃতন গ্রন্থ প্রকাশের যে 
উদ্যোগ চলতে থাকৈ, পুলিনবিহারী সেন সে যজ্ঞের 
প্রধান পুরোহিত | তার দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত 
'আত্মপরিচয় (১৯৪৩), বিশ্বভারতী” (১৯৫১), 
‘ইতিহাস’ (১৯৫৫) “চিঠিপত্র ৬ (১৯৫৭ ), পল্লী 
প্রকৃতি’ (১৯৬২ ), ‘রূপাস্তর’ (১৯৬৫), ‘সংগীতচিন্ত!’ 
( ১৯৬৬ ) প্রভৃতি বই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “কবি- 
কাহিনী’ (১৪৭৮) থেকে আরম্ত করে, গ্রন্থপ্রকাশের 
কালক্রমে, রবীন্দ্রনাথের গ্ৰন্থ-নিচয়ের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ 
ও Ee পরিচয় ( bibliography ) সংকলন করে 
‘বীন্-এন্থ-পঞ্জী’, প্রথম খণ্ড (১৯৭০ ) নামে তিনি 
যে অনন্ত গ্রন্থ'সংকলন করেছেন, বাংলাসাহিত্যে গ্রন্থ 
বিষয়ক অলোচনার ক্ষেত্রে তা নিঃসংশয়ে চরমোৎকর্ষ- 


_ জনক । 


রবীন্দ্র-রচনার তথ্য-সংকলন, সম্পাদন ও পঞ্জী- 


“প্রণয়নের উদ্যোগে অবিচল faba সাগ্রহ সহায়ত| 


দান করেছেন শ্রীকানাই সামস্ত--ন্ফুলিঙ্গ' (১৯৪৫ ) 


_ ও “চিন্্রবিচিত্র (১৯৫৪) কাব্যগ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদ্ননে 


এবং তৃতীয়খণ্ড ‘গীতবিতানে'র (১৯৫০) সম্পাদন ও. 
তার মূল্যবান গ্রন্থপরিচয়-সংকলনে Sta নিপুণতা ও 
গভীরতা অসামান্য ৷, | 

নৃতনতর তথ্যে সমৃদ্ধ রবীন্ত্রগ্রন্থের সংস্করণ-প্ৰস্তুতি- 


সঞ্চয়িতা, স্ষুলিঙ্গ, কালাস্তর, বলাকা, বীথিকা, শেষ 
সপ্তক ইত্যাদির পূর্ণতর সংস্করণ । রবীন্দ্ররচনার ক্ষেত্রে 
যে fares সম্পাদনা! (continuons editing ) 


`~ 


অপরিহার্য, তার সূত্র ধরে রেখেছেন এই তুই প্রবীণ 
রবীন্দ্-গবেষক। সংকলন ও সম্পাদন-কর্মে বিশ্ব 
ভারতীর উদ্যোগে আর যাদের সহায়ত! স্মরণীয়, 
সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেধযোগ্য--রবীন্দ্ৰনাথের বাল্য-রচনা 


ও অপ্রচলিত গ্রস্থাদির সংকলন, রবীন্দ্র-রচনাবলী 


অচলিত সংগ্রহের সম্পাদনায়, এদের কৃতি প্রশংসনীয়। 
ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্র সেনের নামও এ প্রসঙ্গে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করি--তীর সম্পাদিত নৃতন- 
সংস্করণ ‘ছন্দ' রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিস্তার সামগ্রিক 
আলোচনার ক্ষেত্রে একখানি অনন্য গ্রন্থ । | 
প্রকাশন-নৈপুণ্য : পুস্তকের অলংবরণ ও প্রসাধন-ব্যবস্থ 
বিশ্বভারতী গ্রন্ছনবিভাগের প্রথম, পর্বের প্রধান ' 
কর্মী- ও সহকারী অধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সীতা 
রুচিতে ও নৈপুণ্যে পারংগম ছিলেন--ভীর প্রকাশিত 
‘বিচিত্িতা’, ‘খাপছাড়া’, ‘সে’, ‘চিত্ৰলিপি’ নন্দলাল 
বসু কর্তৃক চিত্ৰালংকৃত “সহজ পাঠ’ ও “ছড়ার ছবি’ 
এবং FARA শেষ পৰে, প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ- 
গুলি কিশোরীলালের রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও প্রকাশন- 
পটুতার নিৰ্শশন পরবর্তাকালে প্রকাশিত যে-সব বই 
-প্রসাধন-নৈপুণ্য ও মুদ্রণসৌকর্ধে বিশেষ সমাদর লা 
করেছে তার মধ্যে আছে__প্ফুলিঙ্গ'; শোভন-সংস্করণ 
‘কণিকা’, ‘চিত্ৰবিচিত্ৰ'; গল্পসল্প গ্রন্থমালা-ধৃত রবীন্দ্রনাথের 
‘গল্পসল্প,.জ্ঞানদানন্ৰিনী দেবী-রচিত ‘টাকডুমাডুম' ও 
‘সাতভাই চম্পা’, রাজশেখর বন্থু লিখিত ‘হিতোপ- 
দেশের গল্প”, বিভূতিভূষণ গুপ্ত-রচিত “বেড়াল ঠাকুরবি* 


' ইত্যাদি; বিশ্বভারতীর পঞ্চা শতবর্ষপৃত্তি (১৯০১"৫১ ) 


উপলক্ষে মুদ্রিত শিল্পরসিক পৃথীশ নিয়োগী কর্তৃক 
পরিকল্পিত 'চিত্রলিপি ২’ ও ‘Santiniketan 
1901-51’ রবীন্রজন্মপতবর্ষপৃততি উপলক্ষে প্রকাশিত 
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“বিশ্বয়াত্রী রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের কয়েক্ধানি বই ও 
“ছিন্নপত্রাবলী” ;বিশ্ব ভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশতবর্ষ- 
ofS (১৯২৩-৭৩ ) উপলক্ষে, প্রচারিত. ‘abate 
agama ও “বৈকালী, এবং বিভিন্ন সময়ে 
, প্রকাশিত রবীন্দ্র-ব্যতিরিক্ত লেখকদের কয়েকখানি 
রিশিষ্ট গ্ৰন্থ, যেমন--প্রতিম| দেবী-কৃত ও রবীন্দ্রনাথ- 
অঙ্কিত চিত্রে শোভিত “নৃত্য ; অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত-লিখিত 
| নিদীপথে’ ; নন্দলাল বস্তু প্রণীত “শিল্পা? ; মণীন্দ্ৰভূষণ 
গুপ্ত-রচিত ‘শিল্পে ভারত ও বহিভারত' 


বিনোদবিহারী, মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত: নামলিপি ও 





মোহন সীতরার যোগ্য উত্তরসাধক। 
.উৎকর্ষ-সাধনে তিনি শ্রীকাঁনাই সামন্তর সহায়তা যেমন 


ইত্যাদি ৷ 
অবনীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর-রচিত “পথে বিপথে, গ্রন্থে শিল্পী ' 


মোদীদের sana. এ বইগুলি যে-সকল রুচিশীল. 


কর্মীর বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে প্ৰস্তুত হয়েছে 
তাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীপুলিনবিহারী সেন--কিশোরী- 
প্রসাধন-কলার 


পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন আর একজন নিষ্ঠাবান 
কৰ্মীর সহযোগ, তিনি রামেশ্বর দে-বিশ্বভারতীর 


 গ্রস্থপ্রকাশের উদ্যোগ-বিষয়ে ধারা . সবিশেষ অবহিত 


নন, এই নিভৃতচারী, নিরাসক্ত কর্মীর নাম তাদের 
জানা থাকবার কথা নয় বলেই এখানে উল্লেখ .করি। 


_, উদ্যোগী প্রকাশক রূপে বিবিধ রবীন্দ্গ্রস্থের ' 


অঙ্গচ্ছদ (end paper) ব্যবহার ও বিশ্বভারতী - সংকলন ও সম্পাদন, অন্তান্য বিশিষ্ট গ্রন্থের চমৎকার- 
, পত্রিকার মলাটে শিল্পী রসেন্্রনাথ চক্রবর্তী-কৃত কাঠ- জনক উপস্থাপন ও প্রচারে যে অনন্য . সফলতা ' 
খোদাই-চিত্রের ব্যবহার নির্মল রুচি ও সহজ সৌন্দর্যের বিশ্বভারতী অর্জন. করেছেন, এবং প্রকাশন্-ক্ষেতর 
প্রতীক ৷ মলাটে কাঠখোদাই-চিত্রের ব্যবহারে স্থায়ী, এঁতিহা সৃজন করতে পেরেছেন, তার 
বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রস্থমালা এবং বিশ্ববিদ্ধাসংগ্ৰহ মূলে দীর্ঘদিন এই সব অভিজ্ঞ নিষ্ঠাবান কর্মী ও 
গ্রস্থমালার কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তাঁদের যোগ্য সহকারীদের সদাজ্াগ্রত অধ্যবসায় ছিল, 
গঠনসৌষ্ঠবে অনুপম ও পরিপাটি মুদ্রণে গ্রন্থা- সে কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। 
GIA a নিবেদিত 
| ‘ভারত-গর্যটম' “সংখ্যা 
প্রখ্যাত পর্যটকদের রচনায় সমৃদ্ধ ভ্মণ-সাহিত্যে 
একটি আকর্ষণীয় সংযোজন | 
মুল্য ঃ পাঁচ টাকা... 
0, Re x __ সভাক ৭২* ৷ 


২০এ, প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিক৷(ভা-৭০০০২৬ _ 
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আসামের সমস্যা 
° | “at” 


আসামের আন্দোলন দীর্ঘ প্রায় দশ মাস যাবৎ 
চলছে। দীর্ঘদিন এই আন্দোলন পরিচালিত হবার 
পর বর্তমান হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছে। আমরা 
বিস্মিত, ভীত, HTS | 

ইংরেজরাই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছিলেন | 


'ৰাগুলাভাষী গোয়ালপাড়া ১৮৭৪-এ আসামে যুক্ত 


হল। কার্জন ১৯০৫-এ পূর্ববঙ্গও যুক্ত করলেন। বহু 
রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ হল-- 
জীহ্ট ও কাছাড় আসামেই রয়ে গেল। কার্জন 
পূর্ববঙ্গকে আসামে যুক্ত করেছিলেন। fee পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু. পূর্বব্গকে ভারতের বাইরে পাকিস্তানে 
ঠেলে দিলেন। স্বাধীন ভারতের বহু সমস্তারই মূলে 

দেশ-বিভাগ, তা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই ৷ 
নেতাজী . বারবার সাবধান করেছিলেন, ইংরেজরা 
ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় Atala ier মত ভারতকেও 
তুভাগ করে যাবে--কথনও যেন তা মেনে নেওয়া না 
হয় ক্লান্ত, ধৈর্যহীন, অনুরদর্শী, অপরিণামদর্শী নেতারা 
সেদিন দেশ-বিভাঁগ মেনে নিয়ে যে ভুল করেছিলেন; 
সেই ভুলের মাশুল আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দিতে সুরু 
করেছিলাম, আজ ও করছি। 

স্বাধীনতার প্রান্কালে গণভোটের সুযোগে বল- 
ভাষী সিলেটকেও আসামের নেতারা কৌশলে 
পাকিস্তানে ঠেলে 'দিলেন। বঙ্গভাষীরা যাতে আসামে 


সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে না পারে, উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে, 


জ্যৈষ্ঠ ৮ 


৮৭-৫ 


কিন্ত সে উদ্দেশ্য সফল হল নাঁ। শ্রীহট হারিয়ে 
আসামের আয়তন সঙ্ধীৰ্ণ হল, আীহট্রবাসীর| দলে 
দলে শিলং, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ভীড় করলেন ৷ 
স্বাধীনতা-পরবর্তাঁ অধ্যায়ে “আসাম” নামই ভ্রাস্তি- 
সূচক (misnomer) হয়ে দীড়ায়, স্বাধীনতার পর 
এই প্রদেশের নামকরণ করা উচিত ছিল “উত্তর 
পূর্বসীমাস্ত প্রদেশ” North-East Frontier 
Province এবং সীমাস্ত প্রদেশের গুরুত্ব দিয়েই ei- 
সনের ব্যবস্থ। করা উচিত ছিল। অবিভক্ত আসামের 
জনসংখ্যায় ছিল মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী 
বঙ্গভাষী ও অন্য ভারতীয় ভাষাভাষী, এক-তৃতীয়াং- 
শের কিছু কম অসমিয়াভাষী এবং এক তৃতীয়াংশ নান! 
উপজাতি ৷ নামের সুযোগে আসমিয়ভাষীদের মনে 
স্বভাবতই এই ধারণার স্থষ্টি হয় যে, তারাই আসামে 
শাসকশ্রেণী, অপর ভাষাভাষীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক | এই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ফলেই একে একে 
নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও মেঘালয় আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। 
প্রশাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজ, শিক্ষিত বঙ্গভাষী- 
দের আসামে নান| কাজে নিযুক্ত করেছিল । আসামে 
শিক্ষার প্রসার' অনেক পরে হয়েছে ৷. স্বভাবতঃই 
অসমিয়াভাষীরা বাংলাভাষীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব 
পোষণ করে। সিলেট পাকিস্তানে যাবার অন্যতম 
কারণ তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে। আসামে বার বার 
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“বঙ্গাল-খেদা” আন্দোলনও .তারই পরিণত ফল'। যে জাতীয়তাবোধ অন্যের সৰ্বনাশ, ক'রে নিজেকে 


এবারের আন্দোলনের নাম “বিদেশী তাড়াও” | 
এবারের “বিদেশী তাড়ীও” যে “বঙাল-খেদার”ই 
প্রচ্ছন্ন রূপ তা অতি ye স্ুপরিকল্পিতভাবে, 
ঠান্ডা মাথায় ডঃ রবি মিত্রের মত তেল-মিষ্কাষণ 
বিশেষজ্ঞকে হত্যা করা হয়েছে । নলবাড়ীর ব্যাপক 


হত্যা, অগ্নিসংযোগ, পশ্চিমবঙ্গে হাজার saa Bate - 


বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ একই ইঙ্জিত দেয়। 
আন্দোলনকারীর1 বলছেন এই হিংসাত্মক 
কাজের জন্য তার! দায়ী নন, দায়ী প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তি। নেতার! দাবী করেন তাদের আন্দোলন শাস্তি- 
পূৰ্ণ, অহিংস, গান্ধী-পদ্থী ৷ তবে কেন তাদের একজনও 


এই হিংসাত্মক কাজের প্রতিবাদ করলেন না, ছঃথপ্রকাশ ' 


করলেন ন! ? এই আঙঁ-জিজ্ঞাসার কি উত্তর হবে ? 
পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তর] এসে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
করেছে, একথ| সত্য | অসমিয়াভাষীদের ভয় বাঙলা- 
ভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তাদের বিশিষ্ট পরিচয় আচ্ছন্ন 
হবে, তাদের সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যর বৈচিত্র্য লুপ্ত হবে ৷ 
৩০০ বছরও হবে না অহম্রা বাইরে থেকে এসেছেন, 
তারা আসামের সম্তান-_ভূমিপুত্র--011015 of 
the soil—za কি করে ? যে উপজাতিরা আসামের 
আদিম অধিবাসী ছিল, তারাই ত প্রকৃত ভূমিপুত্র-। 
তাদের আজ আসামে কি status, কি মর্যাদা? 
তাদের বিশেষ অধিকার ক্ষুণ্ন করবার জন্য অসমিয়া- 
ভাষীরা চেষ্টা করছেন বলে তারা অভিযোগ করছেন 
এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরক্ষা 
করতে চাইছেন ৷ 
দেশগ্রীতি, দেশতক্তি ভাল । “আই অসম”-এর 
‘জন্য ত্যাগস্বীকার খুবই ভাল। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ 
aggressive 11830118197) কখনই ভাল নয়) 


প্ৰতিষ্ঠিত করতে চায়, তা কখনই ভাল নয় । আমরা 
হিটলারকে নিন্দা করি কেন, তার নীতির নিন্দ করি 
কেন? উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্ত৷ বলেই-ত? 
আসামের বর্তমান আন্দোলন এই কারণেই সমর্থনের 
যোগ্য নয়, এটা negative আন্দোলন ৷ 

আসামে শুভবুদ্ধিসম্পন্নঃ উদার বহু মানুষ আছেন। 
তারা আজ চুপ কবে আছেন কেন ? রবি মিত্র, অঞ্জন 
চক্রবতাঁদের মৃত্যুর জন্য একজনও কেন দুঃখপ্রকাশ 
করলেন না? ভয়ে কি? স্বার্থান্ধ, ART মনোবৃত্তি যে 
জাতির কল্যাণ করতে পারে না, এই আন্দোলন যে, 
দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ করছে, ছেলে-মেয়েদের 
পড়াশুনা, ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে, তরুণ যুবকদের আলস্তে 


ও সমাজবিরোধী কাজে পরোক্ষে উৎসাহ দিচ্ছে, এ. 


কথা কি তারা বুঝছেন না? আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত যারা 
বলছেন, তারা ভুলে যাচ্ছেন At মনোভাবে 
জনতাকে BAS করা কত সহজ । বিশেষতঃ পাঠ্য- 
পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘ তেত্রিশ বছর যাবৎ যেখানে 
“বাঙ্গালী বিদ্বেষ” ছাড়ানো হয়েছে। 

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য 
— Unity in Diversity: যুগে যুগে কত জাতি 
এখানে এসেছে এবং নিজেদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
ভারতীয় জীবন-ধারায় মিশে গেছে। বহু বিচিত্র 
জাতি, ধর্ম? বর্ণ, ভাষা, আচার, আচরণ, সব পাশা- 
পাশি থেকে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট 
করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। এট! ভারতের এঁতিহাসিক 


ভূমিকা | l z 


আসাম এবং উত্তর-পূৰ্বাঞ্চলের অন্য সীমাস্ত রাজ্য- 
গুলির মধ্যে শাস্তি ও Hay বিরাজ কর! ভারতের fal- 
AST জন্যই প্রয়োজন | এসব রাজ্যের হৃদয়স্সম করতে 


| 
সি 


~ 


১৫৯ আসামের সমস্যা 


হবে যে, তারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ ভাদের 
এক জাতি, এক ধর্ম ও সংস্কৃতি, এক প্রাণ। এক 
জাতির অর্থ ভারতীয় জাতি, এক ধর্ম ও সংস্কৃতির অর্থ 
মানবিক ধর্ম ও সংস্কৃতি । ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই 
হল শুধু সহনশীলতা নয়, সসম্মান স্বীকৃতি_not 
tolerance but acceptance | সেজন্যই আমাদের 
পক্ষে সব ধর্ম, সব সম্প্রদায়, সব ভাষা ও সংস্কৃতি এবং 
বিচিত্র বেশভূষ| আচার-আচরণ নিয়ে সন্ভাবে বাস 
করা সম্ভবপর ৷ সবাই নিধিবাদে নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস 
নিয়ে থাকতে পারবেন, আচরণ করতে পারবেন। 
নিজের ভাষ! ও সংস্কৃতির চৰ্চ! করতে পারবেন, AVI 
অসুবিধা না ঘটিয়ে । উপজাতিদের ভিতর ভারতীয় 
ভাব প্রচার করা, তারা যে ভারতীয়, এই চেতনায় 
তাদের Sra কর! ঠিকমত হয় নি, যা নাকি স্বাধীনতা- 
উত্তর এই পঁচিশ বছরে করা উচিত ছিল। আমাদের 
উদাসীনতা ও অবহেলার সুযোগ নিয়ে বিদেশী 


 মিশনারীর! নিজেদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 


সংস্কৃতি ও ধর্মের দিক দিয়ে, আসাম ভারতের 
সঙ্গে এক৷ মহাভারতে প্রাগজ্যোতিপুরের উল্লেখ 
আছে। বাণরাজার রাজধানী ছিল তেজপুর বা 
শোণিতপুর । এই বাণরাজার কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের 
পুত্র অনিরুদ্ধ হরণ করে নিয়ে যান। 

মোগল আমলে মীরজুমল। আসাম আক্রমণ 
করেছিলেন । বাংলার শ্রীচৈতন্য এবং আসামের 
শঙ্করদেও মাধবদেও প্রায় সমসাময়িক, তাদের ধর্ম ও 
দর্শন প্রায় agai বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া 
ভাষা সংস্কৃতের ছুহিতা। আমাদের পৌষপার্বণ ও 
নববর্ষ, অসমিয়াভাষীদের রঙ্গালি বিহু ও ভোগালি 
বিহু aya! অসমিয়াভাষী ও বাগালীভাষী কেন 
পাশাপাশি সন্ভাবে শাস্তিতে থাকতে পারবেন না? 


আসামের বঙ্গভাষী ও অন্তাহ্য ভাষাগত সংখ্যালথুরা 
মিলে-মিশেই থাকতে চায়। ওরা আসামকে 
নিজের দেশ বলেই মনে করে ৷ সেখানে উপার্জন করে, 
সেখানেই ব্যয় করে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উত্তর 


ভারতের অবাঙ্গালীদের মত প্রতিমাসে কোটি কোটি 


টাকা নিজের রাজ্যে পাঠায় ai) অসমিয়াতাষী ও 
বাডালাভাষীদের মিলে-মিশেই থাকতে হবে, ভারতের 
সংহতির জন্য, আসামের স্থায়ী অর্থনৈতিক ও সাৰ্বিক 
উন্নতির জন্য। শাস্তি না থাকলে উন্নতি হতে পারে 
না। একদল লোকের মনে ভয়, ত্রাস ও নিরপত্তার 
অভাব বোধ থাকলে দেশের উন্নতি হতে পারে ai) 
উগ্র জাতীয়তাবোধে আখেরে অসমিয়াদেরও মঙ্গল 
হবে না! আসামের শুভ-বুদ্ধিসম্পয়ন মানুষেরা good- 
will mission সংগঠিত করে এর প্রতিকার করতে 
পারেন না? 
সীমান্ত প্রদেশ হিসাবে আসামের গুরুত্ব অপরিসীম | 

কেন্দ্রের অবিলম্বে স্থিরপ্ৰতিজ্ঞ হয়ে এই আন্দোলন 
সমাপ্তির জন্য উদ্োগী হতে হবে। এই আন্দোলনে 
শুধু আসামেরই ক্ষতি হচ্ছে না, পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্য- 
শুলিতেও এই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে। সমগ্র ভারতের 
একতা ও সংহতি আজ বিপন্ন ! 

আসামের আন্দোলন এত শক্তিশালী হতে 
পেরেছে MAREE ছুটি কারণে । তৎকালীন কেন্দ্রীয় 
সরকারের VAS ও উদাসীনতা এবং আসাম 
প্রশাসনের অনুমোদন ও সক্রিয় সাহায্য । যে ভাবে 
আসামের সরকারী কর্মচারীরা আন্দোলনে যোগ 
দিয়েছে, তা প্ৰায় অবিশ্বাস্ত ৷ প্রথমেই প্রসাসনকে 
গ্রীনিমুক্ত করতে হবে। রাজ্য প্রশাসন ঠিক না 
থাকলে কেন্দ্রের পক্ষে কিছু করা কঠিন ৷ 

“বিদেশী বিতাড়ন*” বিষয়ে, কেন্দ্র রাজ্যের সঙ্গে 
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একমত এবং কেন্দ্র সকল প্রকার ব্যবস্থা নেবার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন | কিন্ত অন্দোলনকারীদের কাছে 
“বিদেশী” এবং পূর্ববঙ্গের ate সমার্থক। তারা 
১৯৫১কে ভিত্তিবর্ষ ধরে বিদেশী তাড়াতে চান ৷ প্রধান- 
মন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় দলগুলি ১৯৭১কে ভিত্তিবর্ষ 
ধরবার প্রস্তাব দিয়েছেন। দেশ-বিভাগের দায়ও তারা 
অস্বীকার -করতে পারেন না। আন্দোলনকারীর। 
' এ প্রস্তাবে রাজী নন এবং আন্দোলন প্রত্যাহার 
করবেননা» তাদের AE ন! মেনে নিলে। ১৯৭১কে 
ভিত্তিবর্ধ মেনে নিলেও অনেক সমস্তা থেকে যাবে। 
যারা এর পরে ভারতে এসেছেন, তারা কোথায়ু যাবেন? 
ভারতের স্বরাষ্টরমন্ত্রী বলেছেন এদের অন্য রাজ্যে পুন- 
HAS করা হবে এবং এদের নাগরিকত্ব থাকবে ন! ৷ 
এ-অতি অন্যায় কথ।। কেন এর! নাগরিকত্ব পাবেন 
না? আসামে বসবাসকারী অনসমিয়াভাষীউদ্বান্তরা কি 
ইহুদীর মত বাস্তহারা হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন ? 

CAMPING, শ্রীহট, ও কাছাড় এক কালে 
বাংলাদেশেরই অংশ ছিল। ভাষার ভিত্তিতে বর্তমান 
' আসামকে ত্রি-ভাষিক অঞ্চল বলে ঘোষণা করা! উচিত। 
এখানে অসমিয়াভীষীর। যেমন নিজেদের ভাষা ও 
সংস্কৃতি চর্চা করবেন, বাগুলাভাষীরাও তেমনি করতে 
পাররেন, উপজাতীয়দেরও সেইরকম সমান অধিকার 
থাকবে। অসমিয়াভাষীদের পাঠ্য পুস্তকে ও পত্র 
পত্রিকায় সংখ্যালঘুভাষাভাষীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক 


কোন লেখা থাকবে না। 
অনুসারে চাকুরী পাবে। 


সর্বাগ্রে প্রয়োজন আসামের অর্থনৈতিক উন্নতি । : 


আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলই কেন্দ্র ,কর্তৃক 
উপেক্ষিত, অর্থনীতির দিক দিয়ে দুর্বল । কেন্দ্রকে 


এই অঞ্চলের সঠিক উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নিতে 


হবে ৷ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য--সব ক্ষেত্রেই যাতে এই 
অঞ্চল দ্রুত বিকাশ লাভ করে এজন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের 
সম্মিলিত প্রয়াদ দরকার দ্রুত বিকাশের পূর্ব সর্ত 
হল রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল ফিরিয়ে আন। ৷ অসমিয়া 
বাঙ্গালাভাষীরা সম্মিলিতভাবে কি এ কাজে হাত 
লাগাতে পারেন না? অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলে 
বছ সমস্ারই সমাধান হয়ে যাবে । ' 
উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বিদেশী মিশনারী ' বহিষ্কার 
করতে হবে। CLAS K.G.B অনুচরদের 
বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে।- শুনেছি 
আসামে বসবাসকারী রাজস্থানীর্দের একাংশ অর্থ দিয়ে 
এই আন্দোলনকে সাহায্য করছেন। এ কথা বদি 


সত্য হয় তাঁদেরও সাবধান .করে দিতে হবে যেন 


অবিলম্বে তারা এ কাজে নিরস্ত হন। 
 জনসংখ্যাবৃদ্ধি আসামে ত’ বটেই, সমগ্র ভারতে 

ভরাবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই বৃদ্ধি রোধ করতে 

হবে যে কোন উপায়ে, দরকার হলে আইনের 


সাহায্যে । চীনও জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে পেরেছে | 
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রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রম| £ শ্রীমনোরঞ্জন বস্তু £ 


প্রকাশক £ শ্রীমতী মীরা বসু £ ৫০বি, হালদারপাড়া 
লেন, কলিকাতা-৭০০০২৬। দাম-বারো টাকা ৷ 
রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা’, গ্রন্থের লেখক 
শ্রীমনোরঞ্জন বসুর এক দুঃসাহসী প্রয়াস। মাত্র নব্বই 
পৃষ্ঠার স্বল্প-পরিসরে শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধনা, সিদ্ধি এবং 
আত্মিক অভিলক্ষের মর্মার্থ সন্ধানে গ্রন্থাকার প্রকৃষ্ট 
সার্থকতাঁয় পৌঁচেছেন। তন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশেষ 
অমুধ্যান এই রচনায় নিষিক্ত হয়ে রয়েছে। গ্রন্থটি তিনি 
লিখেছেন মনে হয়, বুদ্ধির অভিমানে--যে আধুনিক 
মন তর্কমন্যতার বিলাসিতায় সদাই, আত্ম-গর্ বোধ 
করে তাকেই উদ্দেশ্য করে। কিন্তু তিনি গ্রীরামকৃষ্ণকে 
বোঝার চেষ্টা করেছেন ভক্তিপ্ল,'ত মনকে . তাত্বিক 
যুক্তি এবং আধুনিক সমাত্র-চেতনার সন্তারে বুদ্ধি- 
গ্রাহ করে, লক্ষ- আধুনিক মনের কাছে একথা 
প্রতিভাত করা যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তব ‘সত্য,-- 


আধুনিক মনস্তাত্বিক ভাষায়--কোন অবচৈতন্যের : 


স্থালুসিনেশন’ নয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অনন্য আত্মিক মহাপুরুষ, 
একথায় এই মহাপুরুষের লৌকিক পরিচয় দেওয়া হয় 
মাত্ৰ: কিন্তু ইতিহাসের দর্পণে এরূপ পরিচয়ের কোন 
মৌলিক মাহাত্ম্য নেই। মাঁনব-সংস্কৃতির ইতিহাসকে Ata 


নয়া বিবর্তনের গতিপথে নবোত্তরণের সন্ধান দেন-_ 


এবং মূলতঃ যাদের অবদানের ফলে জৈব মানবসত্তা 


.. আত্মিক মানবসত্তায় উত্তীৰ্ণ হওয়ার অভিলাষী 
হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি একজন যুগপুরুষ ৷ এমনি 


X 


ধারা যুগাস্তরের পথনির্দেশ করেন--তীরা গতাম্থগতিক 
মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিক! গ্রহণ করেন না-ভারা 
অনুসরণ করেন বিপ্লবের .পথ-_জীবন-যূল্যের নতুন 
দিগন্ত উম্মোচনের দুঃসাহসী সাধনা। গ্রন্থকার তার 
রচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মৌল পুরিচয়টি 
দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরবার প্রয়ীসী হয়েছেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে as বৈপ্লবিক 
উপলদ্ধি-এবং ধৰ্মজগতে এক নব বিবর্তনের নতুন 
fafa ৷ ' মানব-ইতিহাসে কোন কালে বা কোন 
দেশে অন্য কেউ যে সাধনায় প্রয়াস হয়নি--শ্রীরামকৃষ্ণ 
ব্রতী হয়েছেন সেই সাধনায়। প্রচলিত অধ্যাত্ম 
সাধনার বহু ধারাকে এক সমমিত উপলব্ধির মহাসাগরে 


" এনে এক অপূর্ব সঙ্গম রচনা! করেছিলেন তিনি । একই 


চিত্তের অনন্য বৃত্তে এমন আধ্যাত্মিক শতদলের 
বিকাশ এমনভাবে আর কোন দিন কোথাও দেখ! 
যায়নি, আমাদের এই মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে ৷ 
দেশ-কাল ও তত্কালিক সমাজ-চেতনার পরিবেশে 
অধাত্ব-উপলব্ধির সমূৰ্ত বিগ্রহ-রূপে বিভিন্ন যুগ- 
পুরুষদের . আবির্ভাব ঘটেছে বিশ্ব-সংস্কৃতির বিভিন্ন 
পর্ধায়ের ইতিহাসে | এরূপ পুরুষদের অবদান বিশ্বের 
সংস্কৃতি-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ৷ কিন্তু অধ্যাত্ম- 
সত্যের যে. আপেক্ষিক অভিব্যক্তি ঘটেছে তৎকালীন 
ভূগোল ও ইতিহাসের পটভূমিতে,--তা-ই কালাস্তরে 
সাম্প্রদায়িক গোডামীতে পর্যবসিত হয়ে সর্বকালের 
এবং সর্বদেশের সৰ্বজনীন ও সর্বস্তিক যাথার্থের দাবী 
ক'রে মানব-সভ্যতায় রক্তাক্ত fey ঘটিয়েছে বারবার, 


O ১৬২, জয়ন্তী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


এবং বিশ্বমানবকে একাতবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
রেখেছে আজও । শ্রীরামকৃষ্ণ মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার 


বৃহত্তর বিকাশের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ডিঙিয়ে . 


মানবতার মহামিলনের বৈপ্লবিক আহ্বান নিয়ে 
aes হয়েছেন আমাদের আধুনিক কালে | 
বিভিন্ন যুগের মহাপুরুষদের অনুভূত যে মূল সত্য 
ইতিহাস ও ভূগোজের আপেক্ষিকতার বন্ধনে আট- 
পৌরে হয়ে পড়েছে, সেই মৌল সত্যকে নিবিড় সাধনার 
পথে পূর্ণভাবে উপলদ্ধি করে এই Bete আহ্বান 
জানিয়ে সমগ্র মানব-সমাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে 
এসেছিলেন--সমস্ত মহাপুরুধদের (উপলব্ধি AAG ও 
অভিন্ন,_ভিন্ন শুধু ভাষা ও ব্যজনার অভিব্যক্তি ৷ 
আধুনিক কালের মানব-সম্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট 
গতি বছধ! বৈচিত্রের মধ্যেও Gay স্থাপনের দিকে” 
কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা- 


লিগা, এই এঁক্যের গতিকে ব্যাহত করে রেখেছে: 


শ্রীরামকৃষ্ণ এসেনুছন সমন্বয়ের বাণী-নিয়ে”-সমস্ত মত 
ও পথকে অস্বীকার করে নয়, পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির 
আবেদন স্বীকার করে! বিভিন্ন ধর্মকে আধ্যাত্মিক 
সত্যের প্রমূল্যে সমন্বিত করার আহ্বান নিয়ে এসেছেন 
তিনি এযুগের মানব-সভ্যতায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়ের বাণী, এক মহাবিপ্রবের 
বাণী । এই বাণীর প্রকৃতি বৈপ্লবিক এ জন্যে যে, এই 
নবমানৰতার এঁক্য ও সমন্বয়ের বাণী তিনি উপলব্ধি 
করেছেন তত্ব ও তর্কত্বারা নয়--_-কঠোর অধ্যাত্ম 
সাধনার নিঃশংসয় - উপলব্ধির দ্বারা । বিজ্ঞান আজ 
বিশ্বের বহিঃসত্তার, একটি এঁকিক সুত্র সন্ধানের প্রয়াসী। 
আধ্যাত্মিক জগতের এই এঁকিক সত্যকে বিজ্ঞানীর ন্যায় 
. বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধি করে জ্ীৱামকৃষ্ণও 
আধুনিক বিশ্বে আধ্যাত্মিক প্রমূল্যের এঁকিকতার এক 


অখণ্ড সুত্র তুলে ধরে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সম্ধবয়ের, 


পদ্ধতিরূপে ব্যক্ত ৯৯৬৬৬ পরম 
স্ুত্র--ঘত মত তত পথ’ | 

গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বতঃসিদ্ধ ভগবানরূপে 
প্রতিপান্ঠ করার চেষ্টা করেননি ৷ গদাধর চট্টোপাধ্যায় 
কী কঠোর সাধনার পথে সমন্বয়ের এই মৌল সত্যকে 
উপলব্ধি করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্তরে উত্তীৰ্ণ হলেন, 
গ্রন্থকার নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিষয়টি প্রথম দুইটি অধ্যায়ে 
পর্যালোচনা করেছেন, আধুনিক যুক্তিবাদী মনের কাছে 
এই মহামানবের অনুভূত সত্যকে অকাট্য বৈজ্ঞানিক" 
সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে । : 

ভারতবর্ষ আত্মিক সাধনার মহাক্ষেত্র। এই 
পবিত্র ভূমিতেই যে, এ যুগের, শুধু ভারতের জন্য নয়__ 


, সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটেছে 


তা আশ্চর্যের নয়।' ভারতবর্ষে যেমন অধ্যাত্ম- 
সাধনার মহানদী-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রয়েছে--তেমনি 
লৌকির ক্ষেত্রে আচার-অনুষ্ঠানের বৈচিত্র প্রবল 


সংস্কারের হুর্ভে্ দুর্গও গড়ে উঠেছে, ভারতের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের আবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে! 
গ্রহণ ছাড়! অধ্যাত্ম-সাধনার পরম শীর্ষে উত্তীৰ্ণ হওয়| 


প্রব্ৰদ্যার সন্ন্যাস 


সম্ভব নয়--পাচ হাজার বছরের ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
সাধনার ইতিহাস একথাই বলে, এসেছে। কিন্তু 


' কি অনায়াস স্বাচ্ছন্দে সম্যাসের পরম্পরা উত্তীৰ্ণ হয়ে 
অধ্যাত্ম-সত্যের মর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
তা এক অদ্ভুত বৈপ্লবিক নিদর্শন | শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাস 


নিয়েছেন কিন্তু eae গ্রহণ করেননি, নিরাসক্ত সাধক 
তিনি, কিন্তু সংসার ত্যাগ করে নিরালম্ব হন নি। 
সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানের কিছু অবশেষ রাখেন নি । কিন্ত 
অঙ্গে ধারণ করেন নি গেরুয়া বস্তরের রুক্ষ প্রতীক । 
সম্ন্যাসী হয়েও সহধৰ্মিণীর সন্ধান নিয়েছেন তিনি 











ত 


১৬৪ পুস্তক পরিচয় 


নিজেই এবং প্রচলিত সন্ন্যাসের রীতি অনুযায়ী ছায়া 


দর্শন না করার সংকল্পে উপেক্ষার অন্তরালে নিক্ষেপ 
করেননি নিজের সহধস্ষিণীকে? সন্যাসী তিনি কিন্তু 
কোনে! সম্প্ৰদায় ভুক্ত নন,_কোৌন ‘নামী’ নন তিনি-- 
নয়| সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়াসও নেই ভার, 
আহার-বিহার বা আচারণ-বিচরূণে তার কোন বাছ- 
বিচার নেই--নিমুক্ত নিরালম্ব সন্ন্যাসী হয়েও প্রচলিত 
সন্গ্যাসধর্মের বন্ধনকে বিলীন করে দিয়ে সারা জীবন 
অতিবাহিত করেছেন সমাঁজ-জীবনে ৷ সন্যাঁসপদের 
সংস্কার মুক্তির এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ শ্রীরামকৃষ্ণের 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এজন্য যে, তিনি সন্যাসের স্তর 
উত্তীর্ণ হয়ে অধ্যাত্ম-সন্তার যৃগপুরুষরূপে আবিভূ্ত 
হয়েছিলেন, এযুগে অধ্যাত্ম ও ধর্মের জগতে এক 
মহাসম্বয়ের বৈপ্লবিক সত্যকে তুলে ধরবার জন্য। 
শ্রীরামকৃষ্ণ দৈবী অবতার, ন! মহাপুরুষ--এই 
বিভর্কে গ্রন্থকার ষাননি। কারণ তিনি রামকৃষ্ণকে চিত্রিত 
করেছেন আধ্যাত্মিক মূল্য এবং ধৰ্মসমদ্বয়ের এক যুগ- 
প্রবর্তক মহামানবরপে ৷ হ্যা, লৌকিক অর্থে বুদ্িগ্রাহ্থ 
মনের কাছেও শ্রীরামকৃষ্ণ যুগবতার-_সমস্বয়ের পথই যে 
আধুনিক সংস্কৃতির পথ--অধ্যাত্ম-মূল্য এবং ধর্মবোধের 
AAT পথেই ‘যে মানব-সভ্যতা প্রগতির পথে 
এগুতে পারে--এই সত্যকে Faw অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠা 
করার জন্যই মহাসমম্বয়ের অবতাররূপো আবির্ভূত 
হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বের কাছে 
ভারত-আত্মার সমূর্তবাণী। 
বিজ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদী, বিশ্ব--যে বিশ্ব পুঁজিবাদের 
কুক্ষিগতই হোক বা কম্যুনিজমের নিরুদ্ধ আগলে 
আবন্ধই থাক না কেন, বস্ত-বৈভবের আতিশয্য 
আত্মমগ্ন-হয়েও অস্তরের অস্তঃস্থলে আরও কিছু প্রাপ্তির 
তন্ত-_সেই যুক্তিমন্য মনে আজ আতি উঠেছে। বিশ্বের 


কাছে সেই আতি, ভারতের বাঁণীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই বাণীর আধ্যাত্মিক 
গুরুত্বের মূল্যায়নে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্ন অভিন্ন সত্তা | 
রামকৃষ্ণ উপলব্ধি, বিবেকানন্দ অভিব্যক্তি--এই উভয় 
সত্তা বস্তুত, এক Gye সত্বার অদ্বৈত বিকাশ ৷ 
অসীম শ্রদ্ধায় বিনম্ৰ, এই রচনাটি সম্পূর্ণ করার 
সময়ে আধুনিক যুক্তিবাদী সমাজ-চেতনার কথা স্মরণ 
বেখে এই বইটির উপপাদ্য বিষয়ের অবতারণা sai 
হয়েছে বলেই রামকৃষ্ণ চরিত্রমালার অগণিত উৎসর্গের 
মধ্যে এই বইটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অজনে সক্ষম হয়েছে | 
এই বইটির স্বপ্প-্পরিসরের মধ্যেও কেন লেখক 
শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী শিষ্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দিতে গিয়ে আপাততঃ প্রক্ষিপ্ততার প্রশ্ন সৃষ্টি করলেন 
গ্রন্থকার--তার উত্তরও দুর্বোধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের 
এই শিশ্যমণ্ডলী, ধারা পরবতী জীবনে অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিতে শ্রদ্ধালাভ করেছেন, তাদের যখন 
শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে তখন মনীষা ব! 
উজ্জ্বল প্রতিভার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি--কারুর 
RA | তর্কবাগীশ উত্তপ্ত যুবক নরেন্দ্রনাথের মধ্যে 
তেজন্বিতার দ্যুতি ছিল বটে কিন্তু ভাবী-বিবেকানন্দের 
অসাধারণত্বের তখনও কোন সংকেত ছিল না, তার 
মধ্যে | যে সরল গেঁয়ে। মানুটির বিষ্ভাচার পরিধি ছিল 
পাঠশালার প্রথম পাঠ পধস্ত, সেই ব্যক্তিটি এক অপূর্ব 
জহুৱীর মতো কি করে এই মানুষগুলির মূল্য অতি 
অনায়াসে বুঝে নিলেন, কি ভাবে রূপাস্তরিত করলেন 
এদের উচ্চকোটির সাধক ও শীর্ষবর্গের মানষরূপে-- 
কেন সে যুগের বাঙ্গালী-সমাজের সর্বোচ্চ আসনে 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি নিবেদন করেছেন- গ্রন্থকার এ বিষয়টি বোধহয় 
অবিশ্বাসীদের কাছে এ জন্যই তুলে ধরেছেন, একথাটি 
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বলবার জন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কালের এঁতিহাসিক 
অতীত স্মরণ নয়--সমকালের এক প্রত্যক্ষ এ এ 
বাস্তব সত্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সাধনার উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি 
অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে, কিন্তু যে মানুষটি আমাদের 
মধ্যেই ছিলেন, একশ বছরের আগেও ধার বিস্ময়কর 


সৃষ্টি বিবেকানন্দমগুলী, Sta বাস্তবতা অবিশ্বাসীদের = 


পক্ষেও অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়! লোকগুরু 


শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যায়টি গ্রন্থকার বিস্তৃত জিজ্ঞাসার . 
ভূমিকা স্থষ্টি করে আরম্ভ করেছিলেন_কিস্ত এই 
অধ্যায়ের যেন অনেকটা আকস্মিক সমাপ্তি ঘটিয়ে সেই. 


জিজ্ঞাসার উত্তর পূর্ণ করার চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে গেছেন 
গ্ৰন্থকার। রামকৃষ্ণবিবেকানন্দের অদ্বৈত সত্তার 
লৌকিক অভিবাক্তি সম্বন্ধে সংকেতাধিক আলোচনার 
অবকাশ গ্রন্থকার রেখে দিয়েছেন, যদি অন্য কোনো! 


গ্রন্থে গ্রন্থকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্বের অগ্বৈত-ভূমিকা 
এবং তার সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে নতুন একটি লেখায়. 


হাত দেন, তা হলেই শেষ অধ্যায়টির অপূর্ণতা 


পূর্ণ হবে। শ্রীরামকঞ্চ.জীবনের মর্দবাণীর এরূপ একটি 
যুক্তিবাদী প্রকাশনের জন্য গ্রন্থকার বুদ্ধিদ্রীবী মহলে 


বিশেষ ধন্যবাদাহ হবেন ৷ 
i সমর গুহ 





THAN উৎসব 


ও 


৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 
_ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ . 
প্রায় অর্ধশতাব্দা যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃত ও Bie oben পুখথপড়া শিক্ষা ও 
tater জাঁবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহাঁরক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানষের AS সুন্দর বিকাশের 


45755775888 


কাঁধগণর প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, বৃক্ষ প্ৰতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমল্য বৃক্ষের পারিচয় য়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই ৷ 


২ দাহ eee জী ত SNA ৬:৪ রক al Per 


বাধাই ও EM, 


দাম দশ টাকা 








বিনিয়োগ করলে এখন আপনার 

আয়ের পারিমাণ বৃদ্ধ পাবে । 

4 এটি লাভসাহত পিসির coca 

সম্পীত বাঁদ্ধত (২৪%-এর উপর) 
নিয়মিত ভাঁবস্বত্বাবাশফ্ট ও 


অন্তবৰ্তাকালীন,বোনাম ছাড়াও 
আতারম্ত সুবিধ৷ হিসেবে 

পাওয়৷ যাবে। ১-১-১৯৮০ থেকে 
৩১-১২-১৯৮১ তারিখের মধ্যে 
মৃত্যুজানত বা মেয়াদপৃতিতে 
দাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তবে 
সেটি পালাসর মেয়াদ বা বীমা 
প্রকপ্পের কয়েকটি শৰ্তসাপেক্ষ । 


অধিকাংশ জীবন বীমার 
প্রিমিয়ামে হাস! ). 


| জীবন বাঁমায় বিনিয়োগ এখন 


সঙ্গাততে ভালোভাবেই কুলিয়ে 
যাবে । ১লা এপ্রিল ১৯৮০ থেকে 
বেশির ভাগ জনপ্ৰিয় বীম৷ 


প্রকল্পে, যেমন, মেয়াদী বীম৷, 
_ (আজীবন বীমা ইত্যাদিতে 
' | প্ৰিমিয়ামের হার, কমে গেল |. 


= পিট পিছ 


প্রাময়ামের হার {কাণ্ডৎ বৃদ্ধ 
পেয়েছে । লাভসাহত ব। 
লীভরাহত, উভয়ক্ষেতের 
পাঁলাসতেই এই 'প্রীময়ামের 





-> daÇunhs-LIQ-86 Bea 
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| (১২৮ পৃষ্ঠার পর ) 
গুণ মূল্য ক্রেতাকে গুণতে হচ্ছে এর উপর পোষ্টেজের 
নানা খাতে মাশুল বৃদ্ধি, কোঝার উপব শাকের 
আঁটি বিশেষ । এবার রেলের যাত্রী ভাড়া ও 


পণ্য-মাশুল বৃদ্ধি পাওয়াও অস্ত্র রেল-বাজেটের 


৩৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঘাটতি ৪২ কোটি ৭৩ লক্ষ 


৷ টাকা By ত্বতে'পরিণত হয়েছে | ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ '- 


. শতকরা ৫ থেকে ১০, মাশুল বৃদ্ধি শতকরা ১৫.। 
১ কয়েকটি অত্যাবশ্যক পণ্য ছাড় পেয়েছে-ফলে ২০৪ 
কোটি টাকার বৌঝাবৃদ্ধি এবং পরিণতিতে মূল্যবৃদ্ধি । 
প্রবীণ বিপ্লবী শ্যামানন্দ সেন 
. “যুগান্তর দলের প্রাক্তন সদস্ত প্রবীণ বিপ্লবী 


' শ্যামানন্দ দেন সামান্য রোগভোগের/ পর প্রায় ৭৭ 
বংসর বয়সে লোকাস্তরিত হয়েছেন ৷ শ্বামানন্দবাবু 


দীর্ঘকাল বাংলাদেশের বৈপ্লবিক. আন্দোলনের’ সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । এবং বহুবৎসর কারাবরণ করেছেন | 
বিপ্লবীনেত| শ্বরেন্্রমোহন ঘোষের অন্যতম সহকর্মী 
রূপে দেশের বিপ্লবী মহলে এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসে 


তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। আমর! এই প্রবীণ ' 


বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার সহধর্মিণী 

জ্ঞাপন করছি। | 
রেবতীরঞ্জন চক্রবর্তী : 

বিপ্লবী রেবতীরঞ্জন চক্রবর্তী ৭০ বংসর বয়সে 

ব্যারাকপুরে নিজ বাড়ীতে কিছুদিন রোগতোগের পর 


লোকাস্তরিত ' হয়েছেন। চট্টগ্রাম নিবাসী হলেও, 


কলকাতার ছাত্রজীবনে সেদিনকার তীক্ষুধী ছাত্ৰনেতা 
রেবতী বৰ্মনের নেতৃত্বে বাংলার অন্যতম বিপ্লবী সংগঠন 


শ্রীসংঘের' সদস্যভুক্ত হয়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ. 
গ্রহণ করেন। RAA রেবততীরঞ্জন ত্রিশদশকে বিনা" ' 


t 


i 


বিচারে বন্দীশালায় দীর্ঘ বছর আটক থেকে ভগ্নম্বাস্থ্য 


‘নিয়ে যুক্ত, হলেও জীবনের শেষদিন পর্যস্ত বিপ্লবী 
সহযাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রেখে ভার . 


রাজনৈতিক দীক্ষার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। আমরা 
তার afer প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার লোকসম্তপ্ত = 
পরিবাররর্গকে সমবেদন৷ জ্ঞাপন করছি | 

সঞ্জয় গান্ধী 


গত ২৩শে জুন সফদরজঙ বিমানঘাটির অদূরে 
দিল্লী ফ্লাইং ক্লাবের ২-আসন বিশিষ্ট বিমান পিট্‌স্‌- 
এস-২এ বিমানে সঞ্জয় গান্ধী ও ক্লাবের অভিজ্ঞ বিমান- 


পরিচালনা শিক্ষক qp সাক্সেনা এ বিমান 
দূর্ঘটনায় প্রাণ হারান। বিমানটি সকাল ৭টা ৫৮ ' 
মিনিটে সফদরজঙ থেকে উড়ে ৮টা ১০ মিনিটে 


দুর্ঘটনায় পড়ে ৷ এই দূর্ঘটনার জন্য দায়ী কে, চালক 
না যন্ত্ৰ? এনিয়ে বিতর্ক হচ্ছে আবার বিভাগীর 
তদস্তও' হচ্ছে। : তাজ্জবের বিষয় ভারত সরকার 
সকালে একটি wre কমিশনের নাম প্রকাশ করে, 
বিকেলেই তা প্রত্যাহার করে নেন। 


' সঞ্জয় অল্প সময়ের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে. 


কংগ্রেস (ই) সংগঠনে ÉS স্থান করে নিয়েছিলে| ৷ 
গত লোকসভার নির্বাচনে এবং বিশেষভাবে বিধান 
সভার প্রার্থীবাছাই ও নির্বাচনে এবং মুখ্যমন্ত্ৰী(বাছাই-এ 
সঞ্জয়ের প্রভাব অপ্রতিরন্থ হয়ে" উঠেছিল। ফলে 
কং(ই)র পুরাণে! Baal কোণঠাসা হয়ে যায় এবং 
এঁতিহৃবিহীন নৃতন এক যুবশক্তি কংগ্রেসের শক্তি- 


কেন্দ্রের দিকে 'দ্রেত অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষের 
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রাজনীতিতে সঞ্জয়ের দ্রুত আরোহণে যেমন অস্থৈর্য K 


দেখা দিয়েছিল, তার অম্থুপস্থিতিতেও তেমনি 'ন.তনতর 
অস্থৈর্ধ দেখা দেবে । মাতা! প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, 
সঞ্জয়ের স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি আমাদের 


' আস্তরিক সমবেদনা! জ্ঞাপন করছি | 





P 
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মানবতীর্থে : 

ৃ্‌ শা্তশাঁল দাশ 
অসংখ্য মানুয দেখি উদয়াস্ত প্রতিদিন আমার সম্মুখে; 
কত-না বিচিত্র তারা, কত রঙ কত রূপ. তাদের জীবনে ! 
আশা-নিরাশার ছন্দে জর্জারিত তবু চলে অবিশ্ৰাম গতি, 


স্বপ্ন ভেডে-ভেডে যায়, তবুও নতুন স্বপ্নে বুক ভরে রাখে ৷. . 


সর্ব দুঃখ জয় ক'রে আলোকের অভিসারী নিত্য আনন্দিত 
দেখেছি এদের মাঝে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে হুই চারি জন, 


মনে কোন ক্ষোভ নেই, চলে কী প্রসন্ন চিত্ত সন্মুখের পানে? 
- উজ্জ্বল সে-জীবনের পানে চেয়ে বার বার প্ৰণাম জানাই | 


ব্যর্থতায় দীর্ণ প্রাণ কত-না জীবন দেখি ভারবাহী শুধু, 
অনৃষ্টকে দোষ দেয় আর শিৱে করাঘাত করে নিশিদিন ; 
তারপর ধীরে ধীরে চিহ্নহীন হয়ে যায় থাকে নাক কিছু- 
এদের হতাশা-স্নান বেদনার্ত মুখগুলি বেদনা জাগায়! 


কর্মরত মানুষের স্বেদসি্ত দৃপ্ত বাই উজ্জল আনন. 


দেখে মন ভরে ওঠে, অজান ভাগ্যকে, তারা পদানত করে, 
_ গড়ে তোলে কত সৌধ, অপরূপ রূপকার শ্রান্তি ফ্লান্তিহীন, 


মানে নাকো কোন বাধা, আপন শক্তির পরে কী দৃঢ় আশ্বাস! 
সর্বচিস্তামুক্ত মন কিশোর কিশোরীদল সহজ সুন্দর; 
আপন সৌরভে মুগ্ধ স্বল্লে তুষ্ট দ্বিধাহীন ‘শিশু ভোলানাথ, 
সকাল সন্ধ্যায় দেখি অনাবিল আনন্দের প্ৰশ্ৰবণ যেন, 


ভরে দেয় চিত্ত খানি : এ এক সুন্দর স্বৰ্গ তীৰ্থ শোকহীন ৷ 
' এমনি মানবতীর্ে বাস করি প্ৰতিদিন 7 দেখি আর দেখি; = 


সে-দেখার শেষ নেই ; কখনো আনন্দ পাই, আনন্দ নির্মল; 


' কখনো-বা, বেদনায় ভ'রে ওঠে সারা মন, হাহাকার কৰে-- 


আবার সে বেদনার উপশম পরক্ষণে--দিন কেটে যায় ॥ | 


thw 








২০৯বি, বিধান সরণি £ কলিকাঁতা-৭০০০০৬ গোৌঁবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্্র মিত্র, আ্যাডভভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 








৷ গ্ীতাশাস্তরী axl জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি এ. 


গীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২ ০০ 





| শ্ৰীগঁতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪-০০ 
বৃহৎ পকেট গাঁতা ১:০০ 
AFE ও ভাগবত ধৰ্ম ২০ ০০ 
orimad Bhagavad Gita (in English) 

(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কত ও গদ্যানবাদ) ৩০০ 
সলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিতাপাঠা গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২০০ 

|! সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীত; (কেবল সংস্কৃত শ্লোক) ১৬০ 

| & প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 

|| কর্মবাণী ৩০০ 

॥ Davi ( পকেট সংস্করণ ) ৭০ 

শিক্ষার্থীর ধসীশক্ষা ৪-০০ 

1 ভারত-আত্মার বাণী ১২:০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ ) ১২০০ 
“Stem wrt বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 











জগদীশচন্দ্র অক্ষয় aie. তাঁর গীতা ভারতা 
BTS সম্পদ । 

যেমন কবি PIAA রামায়ণ, কাশরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচদ্দর 
TIS আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হদব-মাম্দরে 1” 





---ডঃ মহানামৱ্ৰত ব্রক্ষচারী 





‘se ও ভাগবতবৰ্ম’--- শ্ৰীকৃষ্ণতত্ব ও লখলা সম্বন্ধে 





আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতার পাঁরপ্রক গ্ৰন্হ । 
লীনীলিম! ঘোষ এম০এ., বি. টি. 
দবদ্যাসাগর ৪০০ 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গঞ্প-সংগুহ ) 9°00 
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী se 








লু পিই 
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সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল? & 00) 
AAR বাঙাল 8.00 
{বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার aig ৬০০ 
বাংলার Tart 8 00 
বাংলার গনণষী ৩০০ 
রাজার্ষ রাম,মাহন-_জাীবনী ও রচনা 8°00 
যুগাচার্য ববেকানন্দ--জ'বনী ও বাণী 8700 
আচার্য জগদশ্চন্দু--জাবনী ও আবিষ্কার 8'00 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্_জাবনী ও AS! 92 
রবীন্দ্রনাথ 8'00 
জশবন গড়া ২9০ 


কয়েকটি আঁভমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ৷--প্রবাসাঁ 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।__ভারতবর্ষ 

পাঠ কাঁরতে কারতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে । _আত্মশক্তি 
গ্রচ্হঁট (বাংলার ait) বাজার চাঁলত অযত্বসম্ভূ্ত 
সাধারণ জীবনশ-গ্রদ্হ নয়, রীতমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভাৱে APA এবং 'চন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বদ্ধ পাবে । 

--অল Prem রোঁড়ও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।- আনন্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮৮০০ 
প্রয়োগমূলক ভ'ভিনব বাংলা আঁভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণী 


১৫ afas চাটার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 
ললিত ললিতা লা 





JAYASREE [1], : 193] : SAISTHA 1387 : JUNE 1৮98৮ ত neg onu, eye 














ae গুণবিশিষ্ট দেশীয় তেষজাদিয় সংমিশ্রণে 

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 

ares বলবৰ্থক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশ্দালী এই ' 

দুটি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আয়ুৰ্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 

করলে দেহের ক্রয়ক্ষতি Ws পুরণ হয়, হজন 

শক্তি ও mea বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ দ্ৰাস্থ যা 
কিরে আসে এবং ya ৭টি, 9১০ Pi 
অতি এল্পদিমের মধ্যে ৭ A ১ 





সুৰ্বল জয়াভীৰ্ণ ভগ্ন EEE 
শক্তি সঞ্চারিত হয়। এনী q 










__ (৬ বছরের পুৰাতন) 
সাধন৷ উহধ।লয়-ঢ।ক। কলিকাতা-৪৮ 





চায়ের চাযচের ৪ চামচ 


অধাক্ষ ডাঃ যোগেশচশ মোষ এমএ, মহাজাক্ষারি 
: r-i. এফ,সি,এস, (maa) @) 25186 যত ee 
ag এম. সিএল, (আমেরিকা) ভাগলপুর - | সম পরিমাণ জল সহ 


কলেজের রসায়ণ শান্ত্ৰের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক | 


প্রত্যহ দ্র বার আহায়ের 
ফলিকাজ cra, ছাঃ নরেশ ঘোৰ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 
আবরুবেদাজার্ষ 


a সেব]। 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ TS হয়ে উঠছে এই 
খণ্ডগুলিতে ৷ স্বাধীনতার পর নান৷ অপচেষ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বাতির অতলে চাপ৷ দেবার coal চলেছিল 
SIA প্রকাশনের “সুভাষ রচনাবলী: তার AAS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম $১৮০ টাকা! । গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাক| ৷ ধার। আজও গ্রাহক হননি তাঁর! এককালীন 
$২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-বশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সামাতিতে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাশিত হইলেও দুগ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ব্লমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের খুব দ্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর কারবার জন্য "জয়ন্তী 


প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যনস্থা করিয়াছেন । 
ড. ATA TETRA 


'বর্তমান সংগ্রহ ৰলতে গেলে নেতোজশর আ্রীবন-বাণণ ॥ এই at 
প্ৰকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ॥ তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা সত্যরঞ্জন বক্স 


জয়ন্তী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
বিক্রয় cam) জাতীয্ন সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমীর লেন, কলিকাতা ৯ 
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লাঁলাদিকে মনে পড়ে ঃ লালা রায় 
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‘আমার সেদিন ভেসে গেছে’ ১১৯৩ 
ডঃ PRAM মুখোপাধ্যায় 

AFEFE পরিচয় 

Indien in Zwiten Weltkrieg (India 

in the Second World War) 206 


Dr. Johannes, M. Voigt 
Reviewed by Dr, Asoke Nath Bose 
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বিজ্ঞপ্তি 


"শ্রাবণ সংখ্যা জয়শ্রী থেকে পর পর তিন'ট সংখ্যায় 
শ্রীনোরঞ্জন বসুর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবে ৷ 


১, বিবেকানন্দ ও সমকালখনতা 
. ২, বিবেকানন্দ ও আগামশীদনের ভারতবর্ষ“ 
৩. বিবেকানন্দ ও নেতাজ' সুভাষচন্দ্র 
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that goes down well at ithe A bar. 


“When you’ve been out 
nen all day, and come 
back dog tired, it’s nice to see 
a smile and steaming coffee in 
front of you tn a matter of 
moments.” 


There's lots at the Akbar 
that’s new. A larger lobby, 
shopping arcade and another 
restaurant. Not to mention 150 
more rooms ! But that 
detracts nothing from the , 
familiar charm and vintage 
atmosphere at the Akbar. The 
service as superb, the aura as 
exclusive, ich 


Swim the hours away at” 
the pool, take in a snack at 
the Madhuban or dine in regal 
style at the Sheesh Mahal. Or 
just rent a Mercedes and drive 
off wherever you want. 

The Akbar. There’s no 
reason why you should stay 
anywhere else. 


Because it’s the Akbar. 
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STDC Instant => 
Reservanon Service 
Te! Bombay 232722 
Caicutta 440901 

Madras 88520 


Akbar Hotel 


anakyapun, New Delh 110021 
Tel 370251 Cables AKBOTEL Telex 031.2863 
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কোন্‌ দিকে? 


বিপ্লব ai প্ৰতিবিপ্লব ? 

ঘটনার গতি কোন্‌ দিকে গড়িয়ে চলেছে সেই 
প্রশ্নই আজ মান্তষের মনকে উদ্বেগ-চঞ্চল করে 
তুলেছে। শুধু কি পশ্চিম বাংলার মানুষের মনেই এই 
অনিশ্চিত আশঙ্ক(? আর ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের 
মানুষ ? তাদের মনেই কি অনিশ্চিত-ভবিষ্যতের 
সংশয়-দোল। নেই? তারাই কি নিস্তরঙ্গ নীরবতায় 
গা ভাসিয়ে কালাতিক্রমণের পথ বেয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট 
ভবিষ্যতের লক্ষে পৌছবার সুখ-স্বপ্প দেখছেন? না, 
ata গোটা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষই বেপথু। 
বেতস-বৃত্তি তাদের গ্রাস করে বসেছে। তারা দিক্ত্রাস্ত, 
পথভ্রষ্ট । তারা! জানে না কঃ পদ্থা। ভারতবর্ষের কুল 
ছাপিয়েও এই মানসিকতা আজ সারা বিশ্বে সর্বগ্রাসী 
হয়ে উঠেছে | সেখানকার মানুষও ভবিষ্যতের আশঙ্কায় 
ভীত, সন্ত্রস্ত, অনিশ্চিতের উত্তেজনার শিহরণ নিয়ে 
তাদের আনা-গোনা, চলা-ফেরা, দিনযাপন | ভারত- 
বর্ষের বাইরে নিকট-বিশ্বে এবং দূর-বিশ্বে এই আতঙ্কিত 
শিহরণের অনুরণন ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে 
দুর্বার বেগে সর্বত্র উৎসারিত হচ্ছে । তাদের অব্যক্ত 
জিজ্ঞাস! £ দিগন্তে ও-কিসের ছায়াপাত? আবার 
সংগ্রাম! সংঘাত! সশস্ত্র অভিযান সীমিত যুদ্ধ! 
আণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ঝংকার ! ন! আণবিক সংঘাতের 
উজ্কাপাৎ } 


নিকট-সামিধ্যে, বিভিন্ন রাজ্যের পরিবেশে বা 
আত্তঃরাজ্যের সম্পর্কে সংঘাতের ছক্‌ও তৈরী। 
সংঘাত আজই বাধবে, না আগামীকাল বাধবে, ন| 
আরও পিছিয়ে দিয়ে ছোট-খাটো৷ পরিমিতির.বিরোধ- 
মীমাংসার পর বড়ো! মাপের কাজে হাত দেওয়া হবে-_ 
এই নিয়েও গবেষণ! হচ্ছে, নিশ্ছিদ্র, frag অন্ধকারের 
অস্তয্নালবর্তী, গোপন স্বরঙ্গপথে, যড়যন্ত্রকারীদের 
বৈঠকে। 

কিন্তু বিপ্লব? যে পথে নৃতন ভারতবর্ষ গড়ে উঠবে, 
নৃতন দিনের নৃতন মানুষ তৈরী হবে, মানুষের নৈতিকতা- 
বোধ, মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ববোধের নব-জাগৃতির মধ্য দিয়ে 
মানুষে মানুষে প্রেমের বন্ধনের, মানবিকতার সি 
মধুর স্পর্শে মনুষ্যত্বের মর্যাদার, নারীর মর্যাদার 
পুনরভিষেক হবে, সেই বিপ্লবের পদধ্বনি কি সমকালীন 
কলরোলের অস্তঃন্তলে কান পেতে শোনা যাবে? ন।, 
বিপ্রবের পদধ্বনি বর্তমান কলবোলে agp, 
অনুচ্চাবিত। বিপ্লবের পথ ত্যাগ, সেবা ও সাধনায় 
আকীর্ণ হবে। লক্ষ প্রাণের সৰ্বস্বপণত্যাগ, আত্ম- 
নিবেদন, আত্মোৎসৰ্গে আকীর্ণ পথ, বিপ্লব-বরণের জন্য 
রচিত হবার পূর্বে, বিপ্লবের রাজপথ কৈ? সেদিনই 
বিপ্লব-বরণের জন্য জাতি প্রস্তুত হবে, যেদিন 
বিপ্লবের এই পূর্বসর্ত পালন সম্পূর্ণ হবে। তার 
পূর্বে কথনই নয়। কিন্তু সে পথ কি বহু দুরের বস্তু } 


১৭০ জয়শ্রী £ আষাঢ় ১৩৮৭ 


সমকালীন কলরোলে প্রতিবিপ্রবের হুঙ্কার বিপ্লবের 
ছদ্মবেশে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিবিপ্রবের 
উপসর্গগুলি মিলিয়ে নিয়ে তাকে নিভুলভাবে সনাক্ত 
করাই আজকের দিনের আশ্ু-কর্তব্য। at 
্বার্থবুদ্ধি' জাতিগত, ভাষাগত, ধর্সগত, সম্প্রদায়গত, 
ভৌগোলিক সীমিত পরিধিগত, দলগত, শ্রেণীগত, 
জাতপাতগত ভেদবুদ্ধি যেখানে' মাথ! চাড়া দিয়ে 
হানাহানি, রক্তারক্তি সুরু করে, বিপ্লবের পরিভাষ। 
দিয়ে তাকে পরিমাঞ্জিত ও গ্রহণীয় করে তুলতে চায়, 
আজ সমকালীন জীবনে আমাদের চতুষ্পার্থ্ে তারই 
মহড়া চলছে । ঘটনাই Ble কথা বলছে। বিশ্লেষণ 
আজ অবান্তর হয়ে, উঠেছে | 

আসাম 

গত ২৫জুলাই আসামের দশমাসের “বিদেশী 
বিতাড়ন” অভিযানের বিরতি হয়েছে | ভারত সরকারের 
পক্ষ থেকে মনিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আর. দোরেক্্র সিং-এর 
সঙ্গে সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন এবং সারা আনাম 
গণসংগ্রাম পরিষদ কয়েকদিন অবিরাম আলোচনার । 
পর তেলের অবরোধ ছাড়া আর সকল রকম অবরোধ 
পাট, বাশ, কাঠ, প্লাইউড ইত্যাদি-_সত্যাগ্রহ এবং, 
সংগ্রাম এই ছুই প্রতিষ্ঠান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। 
সরকার পক্ষও সকল আটক বন্দীদের-_হিংশ্রতার 
অভিযোগে অভিযুক্তদের ছাড়া, মুক্তি দিচ্ছেন | 
আর্মড CHAR CHIT পাওয়ার্ম aN, ১৯৫৮; 
আসাম ভিসটার্বড (আসাম, মনিপুৰ্ব ) এরিয়াস as 
১৯৫৫ ;__যে ছুই আইন গত এপ্রিল মাসে প্রয়োগ 
কর হয়েছিল, প্রত্যাহার কবে নেওয়া হোলো ৷ 
সাময়িকভাবে পদচ্যুত সরকারী কর্মচারীদের পুনর্বহাল 
কর! হোলো। কোনো কোনো গ্রামের উপর ধর্ষ 
পাইকারী জরিমানা মকুব করেছে 


কিন্তু প্রশ্ন হোলো তেলের অবরোধ বজায় রাখার 
AS মেনে নিযে কেন্দ্রীয় সরকার তেলের উপর 
আসামের আন্দ্বোল্নগাণীদের একচ্ছত্র অধিকার 
মানলেন কেন? কেন্দ্রীয় সরকার কি এ-কথাই 
স্বীকার করলেন তাদের এই সর্তপালনের দ্বারা 
যে, তেলটা জাতীয় সম্পদ নয়, রাজ্যেরই সম্পদ? 
অতঃপর অন্যান্য রাজ্য we নিজ রাজ্যের হুপ্রাপ্য 
পণ্যের উপর অধিকার দাবী করে ভারতের 


are জাতীয় সত্তা বিপন্ন করতে চাইলে ভারত ` 


সরকারের সেই বিচ্ছিন্নতা-প্রবণতায় সায় দেওয়া ছাড়া 
আর কি করণীয় থাকবে? আর এই সত কেই অন্যান্য 
অনেকেই সায় দিয়েছেন, আর কোনো কারণে 
নয়, নির্বাচনে ভোটের বাক্স পূর্ণ করবার জন্য । ভোট 
আজ সর্বপ্রকার নীতিবোধের নিয়ামক হয়ে দাড়ানোর 
লেই খণ্ডিত ভারত আরও থগুনের মুখোমুখি এসে 
পৌচেছে। আর সেই কারণে আসামের আন্দোলনের 
পেছনে হিংস্রতা থাকলেও, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের 
প্রতি উপেক্ষা; উৎপীড়ন এবং তাদের নিধন সত্বেও, 
সে-সম্পর্কে বহু রাজনৈতিক দল নীরব থেকে 
আসামের আগামী ভোটের জন্য ওত পেতে রয়েছে। 
আর এই চুক্তিতে সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসন, ক্ষতি- 
পূরণ এবং তাদের নিরাপ্‌ত্তার আশ্বাস না থাকায় 
দশমাসের এই আন্দোলনের আড়ালে যার! ভাষাগত 
সংখ্যালঘুদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎপীড়িত ও 
উৎসাদিত করেছে, তারা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উপর 
আরও স্পধিত অত্যাচারে জর্জরিত করতে হুযোগ পাবে, 
ভাষাগত সংখ্যালঘুদের আসামে বসবাস অসহনীয় 
করে তুলবে । কিন্তু বিদেশী কে? এই প্রশ্নের কোনে! 


সুষ্ঠু সমাধান আদৌ হয় নাই। চুক্তিতে ১৯৫১ থেকে _ 


১৯৬১র মধ্যে যারা আসামে কিন্বা উত্তর-পূর্ব ভারতের 


a! 


ৰদ জী 


বিচ ২৬ = 


১৭১ কোন্‌ দিকে? 


অন্যান্য অঞ্চলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে 
প্রবেশ কবেছেন তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব-এর 
অধিকার দেবার স্বীকৃতি থাকলেও, যার! ১৯৬১-৭১-এর 
২৫-এর মার্চ-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের 
‘্লাজ্্যহীন’ (stateless) ঘোষণা করে অন্য রাজ্যে 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে । কেন? কেন? এরা 
‘stateless’ হবেন কেন ? যার! পাকিস্তান প্রশাসনের 
ধর্মীয় গেঁ'ড়ামির শিকার হয়ে এদেশে এসেছেন ভারত 
সরকারের নীভি-নির্ধারণগত বিবৃতিতে তাদের উদ্বান্ত- 
রূপে গ্রহণের এবং নাগরিক অধিকাঁরদানের দায়িত্ব 
রয়েছে | তাদের “রাজ্যহীন' ঘোষণ করে ফুটবলের 
মত এক রাজ্যে থেকে অন্য রাঞ্জ্যে পদাঘাতে পাঠাবার 
চুক্তি সমাপনের অধিকার ভারত সরকারকে কে দিল ? 
গাহ্বীজীর নামের সঙ্গে জড়িত কোনো অ-রাজনৈতিক 
প্রতিচানই বা এই নীতিহীন অমানবিকতার প্ৰবক্তা 
হবার স্পর্ধা কোথায় পেলো? যারা ভারতবিভাঁগ 
করে জাতির সর্বনাশ সীধন করেছেন, জাতির এক 
হূর্ধোগময় সন্ধিক্ষণে তাঁদেব এই উদ্যোগকে প্রতিহত 
কর! দেশের স্বাধীনতাকামীদের অনিবাৰ্য কর্তব্য ৷ 
অহোমবা যে আসামের আদি অধিবাসী নন, তা 


'ইতিহাস-বিদ্রিত। ১৩শত শতাব্দীতে aH থেকে তার! 


আসামে বসবাস করতে আসেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে 
আসাম বন্মবাসীদের দখলে চলে বায় এরং ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলগুলি বর্মার অধিকৃত 
এলাকার সংলগ্ন হয়ে পড়লে, ক্রমে ক্রমে ব্ৰহ্ম 
সরকারের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ অনিবার্য 
হয়ে পড়লে, ১৮২৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
wu সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । ১৮২৬-এ 
জান্দাবু সন্ধি স্থাপনের পর আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপতক্যা ইংরেজের অধীনে আসে | ইংরেজের বিরুদ্ধে 


উপত্যকাবাসী সকল শ্রেণীর মানুষ বরাবর বিদ্রোহ 
করে এবং পার্বত্য উপজাতিদের সহযোগিতায় 
অহোমরা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা থেকে ইংরেজ বিতাড়নে 
উদ্যোগী হয়। পার্বত্য উপজাতি fargate বিদ্ৰোহী 
হন এবং সেই সঙ্গে খাসিয়ারাও ৷ খাসিয়াদের 
বিদ্রোহী নেতা তিরাৎসিং-এর বীরত্ব উপকথার মত 
ছড়িয়ে রয়েছে । ১৯৩৩ সালে তিরাৎ সিং ইংরেজের 
বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার 
শান্তি ফিরে আসে নাই। সুতরাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ এলাকায় 
সংগ্রামী Oey সৃষ্টিতে অসমিয়াদের সঙ্গে,পার্বত্য 
উপজাতিদের এবং খাসিয়াদের সমানভাবে অবদান 
রয়েছে ৷ পরবর্তীকালে বাংলাভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান, 
যারা আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তারাও 
অসমিয়াদের সঙ্গে সংগ্রামের এতিহাগত শরিক হয়েছেন 
এবং ভারতীয় এঁতিহোর বিভিন্ন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক 
ও ভাষাগত এঁতিহোর তাদের সাঙ্গীকরণে উদ্চোগী 
হয়েছেন | আসামের বর্তমান আন্দোলন, এই সাঙ্গী- 
করণ-বিরোধী আন্দোলন ৷ অর্থাৎ জাতীয় সংহতিতে 
ভাঙ্গন-ধরাবার, বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন ৷ হিচ্ছিন্নতার 
প্রবণতাকে ধারালো করে আন্দোলন প্রত্যাহাত হলেও 
বিচ্ছিন্নভাবাদের গভীর ক্ষত সংখ্যালঘুদের জীবন 
অভিশপ্ত করে রাখবে দীর্ঘদিন, যদি ন! প্রশাসন 
কঠোর হাতে অত্যাচারীকে দমন করে। অন্তথায় 
আসামের হিংস্রতা সেক্ষেত্রে আরও BACK | 
ত্রিপুরার গণহতা| 

ত্রিপুরায় গণহত্যার শিকার হয়েছেন, দেশবিভাগের 
পর যে হতভাগারা পূর্বপাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে 
ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলাম স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য, 
তাঁদের সংখ্যাতীত নবনারী। উগ্রপন্থী সশস্ত্ৰ ত্রিপুরা 
উপজাতি সমিতির সদস্যরা এই হত্যার নেতৃত্ব 
দিয়েছেন! ফলে বাংলাভাষী নবনারী-শিশু আশ্রয়” 


১৭২ জয়শ্রী ঃ আবাঢ ১৩৮৪ 


শিবিরের অধিবাসী ছুই লক্ষাধিক হয়েছেন এই 
আকস্মিক এবং অভাবিত হিংস্র আক্রমণে কতজন 
হতাহত হয়েছেন তার কোনো সঠিক হিসাব নেই। 
বি, বি, সি প্রচার করেছে ১৫০০০ হাজার | এ-ঘাবৎ 
৫৫০ মৃতদেহ পাওয়া গেছে, নিখোজের সংখ্যা 
৮০*শর বেশী, নিহত ও নিখোঁজের তালিকায় 
উপজাতিদের নাম রয়েছে। ত্রিপুরার জনবসতির 
কোনে! ঘনত্ব নেই, যা বিরোধের কারণ হতে পারে | 
ত্রিপুরায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় দেড়শ 
, মানুষের বাস, পশ্চিম বাংলায় কম-বেশী পাঁচশ ৷ 
ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় সতের লক্ষ তার শতকরা 
পঁচাত্তর ভাগ বাঙালী ও নন-ট্রাইব্যাল, আর শতকরা! 
পঁচিশ ভাগ ট্রাইব্যাল বা উপজাতি গোষ্ঠীর, যারা 
উনিশটি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ছড়িয়ে রয়েছেন। 
উপজাতি গোষ্ঠীগুলির বেশীর ভাগই বলতে গেলে 
বাংলাভাষী ৷ পাঁচটি গোষ্ঠী সম্পর্কে তা বলা চলে না। 
বাংলা, ত্রিপুরার সরকারী ভাষ! । ত্রিপুরার মহারান্মের 
আমল থেকে তার চল হয়েছে। 

ত্রিপুরার atata উপজ্গাতিগোষ্ঠীভূক্ত হলেও, 
ভাষায়, আচারে-আচরণে বহুকাল যাবৎ . তাদের 
বাঙালীদের সঙ্গে পার্থক্যটা ঘুচে গেছে! উপজাতি- 
বাঙালীর মধ্যে ৷অস্তৰ্ষিবাহের প্রচলনও রয়েছে। 
তাই উপজাতি-তরুণদলের মধ্যে এই বাঙালী-বিদ্বেষের 
ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ উত্তর-পূর্ব“ভারতে দারুণ আশঙ্কার 
স্ত্ি করেছে। . 

ত্রিপুরার তরুণ উপজাতিদের মনে এই হিংঅ্রতার 
আগুন অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছে, এমন ধারণা করা ভুল 
হবে ৷ উপজাতিদের সংগঠিত করবার Sooty ত্রিপুরায় 
মার্কসবাদীরাই গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গতভাবেই ৷ কিন্তু 
এই উদ্যোগের সঙ্গে উপজাতিদের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য 


দিয়ে মানসিক প্রস্তুতির পূর্বেই শ্রেণী সংগ্রামের বিদ্বেষের 
বীজ বপন করে মার্কসবাদীরা বিপ্লবের পরিবর্তে 
আজকের প্রতি-বিপ্নবের স্থরঙ্গ কেটেছিলেন কিনা 
সেটাই বিচাৰ্য। গোটা ' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 
যেমন, ত্রিপুরাও চল্লিশ দশকের শেষে স্ট্যালিনের 


বশ্ববিপ্নব নীতির আহ্বানে ত্রিপুরার মার্কসবাদীরা , 


তাদের উপজ্ঞাতি অনুরক্তদের ত্রিপুরার খোয়াই, 
কমলাপুর এলাকায় তেলেঙ্গানা-কাকত্বীপের মত সশস্ত্র 
অভিযানে Teter গঠনে এবং Afia ও afas 
হত্যায় নিয়োজিত করেছিলেন ৷ ত্রিপুরার বর্তমান 
মূখ্যমন্ত্ৰী শিরে করাঘাত করে বিলাপ করছেন ১৯৭৮ 
সাল থেকেই তিনি কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সশস্ত 
নিরাপত্বাবাহিনী চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন । ত্রিপুরার গণ- 
হত্যার পর কেন্দ্র থেকে প্রচুর সশস্ত্ৰ আধা-সামরিক- 
বাহিনী--যথ| বি. এস. এফ. সি, আর পি, ইত্যাদি 
পাঠানো হয়েছে--বর্তমানে আরও পাঁচ-ছয় হাজার এই 
বাহিনী মুখ্যমন্ত্ৰী চেয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী আটকোটি টাকার 
HIS আরম্ভ করেছেন! ত্রিপুরার ত্রাণ-শিবির- 
গুলিতে বৰ্তমানে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা হাস পেয়ে 
১,৫৭১৫৭২-এ দাড়িয়েছে । ত্রাণ শিবিরের প্রায় 
এক লক্ষ যাট হাজার অধিবাসীদের মধ্যে এক লক্ষ 
পনের হাজারই অ-উপজ্াতীয়। কিন্তু প্রায় 
১৮০০জন ধৃতদের, বেশী সংখ্যকই উপজাতীয় আর 
৫৫০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হলেও ৮ oom এখনও 
নিখোজ | ১৩০০ থেকে sooga নিহত হয়েছেন | 
তাদের মধ্যে অধিকাংশই উপজাতীয় বলে জানা যায় । 
উপজাতীয়রা অধিকতর সংখ্যায় নিহত হয়েছেন আবার 
গ্রেপ্ধারও হয়েছেন অধিকসংখ্যায়-_এই অসঙ্গতি কেন, 
তার কোনো ABSA ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্ৰী দিতে পেরেছেন 
বলে মনে হয় ন৷ ৷ উপজাতীয় এলাকায় থানাগুলির 


১৭৩ কোন্‌ দিকে t 


প্রশাসনে অ-উপজ্াতীয়র1 দায়িত্বে থাকায় উপজাতিদের 
অভিযোগ নথীভুক্ত কর! হয় ন|--এই উত্তর, প্রশাসনের 
সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মুখে শুধু বে-মানান নয়, অশোভনও 
বটে। আরও, মজার কথা প্রশাসনের পরিচালকরূপে 
কলকাতা-নোয়াখালীর ‘৪৬ সালের নৃশংস হত্যা- 
কাণ্ডকে ছাপিয়ে, এই শতাব্দীর সব চাইতে হিংস্র 
হত্যাকে প্রতিরোধ করা দূরে থাকুক, যে আসন্ন 
হত্যালীলার সংবাদও যার গুপ্তচরবিভাগ বিন্দুমাত্র আচ 
করতে পারতে পারলো না, হত্যাকাণ্ডের হুই মাস 
পর সেই সর্বোচ্চ প্রশাসক অসংকোচে বলছেন 
ত্রিপুরার রক্তলীলা, ‘ত্রিপুরা উপজ্াতি যুব-সমিতি” এবং 
‘আমর৷ বাঁডালী_ এই দুইটি চরমপন্থী সংগঠনের 
তাগুবের পরিণতি ৷ ছুইটিই বাইরের সাহায্য-প্রাপ্ত। 
‘উপজাতি সমিতি’র পেছনে রয়েছে বিদেশী মিশনারীর! 
এবং ‘আমর! বাঙালীর পেছনে রয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘ- ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ 
আত্মতিরস্কারের চাইতেও বেশী। এই সংগঠনগুলি 
অপরাধী কিম্বা অপরাধী নয়--সে প্রশ্নে না গিয়ে 
বলতে হয় এই সীমাহীন হিংস্ৰতা প্রতিরোধে ত্রিপুরা 
সরকারের ক্ষমাহীন ব্যর্থতা ঢাকবার অন্য অপরাঁধ- 
শ্থালনের সহজ পথে বিচরণ করতে চাইলেও ইতিহাস 
ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকারকে গণহত্যার প্রতি- 
বিপ্লবের জন্য কখনই মার্জনা করবে না। তাদের 
উপর Nemesis নেমে আসবেই, সে যে-পথেই হোঁক। 

ত্রিপুরার মার্কসবাদী সরকার উভয় সঙ্কটে 
পড়েছেন। ত্রিপুরা উপজাতিদের, বিশেষভাবে 
উপজাতি যুবসমিতির সদস্তাদের, শ্রেণীবিছেষের দীক্ষা 
দিয়ে তাদের কয়েকটি দাবী মেনে নিয়ে বিচ্ছিন্নতার পথ 
প্রশস্ত করেছেন | যে দাবীগুলি মানা হয়েছে তাদের 
মধ্যে (১) ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে 


অটোনোমাঁস (Rs কাউন্সিল গঠন, (২) উপরোক্ত 
এলাকার হস্তাস্তরিত জমি ট্রাইব্যালদের হাতে 
প্রত্যর্পণ, (৩) বনভূমির উপর উপজাতীয়দের বিশেষ 
এক্তিয়ারের স্বীকৃতি এবং (৪) উপজাতিদের মধ্যে 
বাংলাভাষার পরিবর্তে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোক্‌বোরক 
ভাষার প্রবর্তন | 

এই দাবীগুলির সরকারী স্বীকৃতির পরই উপজাতি- 
অ-উপজাতিদের মধ্যে বিরোধের সূত্ৰপাত হয়। 
উপজাতি-এলাকার যে সব জমি Bega পুনরুদ্ধার 
কবে পুনর্বাসন পেয়েছে, সেই সব জমি উপজাতিদের 
হাতে হস্তান্তরের সম্ভাবনায় সংঘাতের সৃচীমুখ 
অনায়াসেই তৈরী হয়ে গেলে! অল্লসময়ের মধ্যে। 
তাছাড়া, সরকাবী সাহায্যে এই সব জমিতে ইতিপূর্বে 
পূর্বপাকিস্তানাগত অনেক Sate পুনর্বাসনও পেয়েছে 
ফলে অটোনোমাঁস YS কাউন্সিল গঠনে উদ্বান্তুদের 
পক্ষ থেকে বাধা আসে । উপজাতিদের বিশেষ স্বার্থ 
সংরক্ষণের FY এই ধরণের ডিষ্টীক কাউন্সিলের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল সেটাও যেমন সত্য, তেমনি হাজার 
হাজার উদ্বাস্তর স্বার্থরক্ষার দায়িত্বও একটি অনমনীয় 
সত্য। জুলাই মাসে এই অটোনোমাস পরিষদগুলির 
নির্বাচনের সময় ধার্য ছিল। এই নির্বাচনে দেখা 
যাচ্ছিল পার্বত্য উপজ্ঞাতিরা মার্কসবাদীদের বর্জন করে ' 
উপজাতি যুব-সমিতির খাস নেতৃত্বে সমবেত হচ্ছে। 
সুতরাং নির্বাচন হলে পার্বত্য এলাকা মার্কসবাদীদের 
হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিল। এই 


সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেবার জন্যই এই ভয়ঙ্কর 
রক্তাক্ত হিংস্রতা কি না তাই বা কে বলবে ! কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে দীনেশ সিং কমিটি তদন্ত করে 
ফিরেছেন, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরাও সরেজমিনে 
দেখে শুনে এসেছেন। কিন্তু উপজাতি যুব-সমিতি 
বনাম বাঙালী উদ্বান্ত--এই ছন্দে ‘শ্যাম রাখি না, 


১৭৪ জয়শ্রী :ঃ আষাঢ় ১৩৮৭ 


কুল রাখি, মার্কসবাদীদের এই চিন্তদোলা! এই ভয়ঙ্কর 
রক্তাক্ত বীভংনতায় পরিণতি পেলো। ত্রিপুরী 
উপজাতি সেনাদের প্রধান রাংখলকে জ্রেনেশুনেও 
রাজ্যসরকার ব্যাপক গণহত্যার কিছুদিন পুবে ছেড়ে 
দেন। রাংখল গণহত্যার পর ফেরার হয়ে সমস্ত 
পুলিসের সীড়াশী-তল্লাশের জালে গ্রপ্তার হয়। 


৭ই জুন আগরতঙ্গার অদূরে মান্বাই গ্রামের 
সমৃদ্ধ পূর্ববঙ্গবাসীদের Gag বসতিকে পাহাড় থেকে 
নেমে টিপবাই পার্বত্য উপজাতি আক্রমণ করে 
গ্রামটি ধুলিসাৎ করে দেয়। গ্রামের প্রা ৪০০ 
শত অ-উপজাতি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে হত- 
ভাগ্যদের গণলমাধি রচনা sql হয়। azana 
হত্যাকাণ্ডে ১৯টি উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বেশী অংশ 
নিয়েছিলো টিপরাই এবং জামাভিয়াগোর্ঠী | মান্দ্ৰাই 
থেকে নির্বাচিত এম, এল, এরসিরাম দেববর্মী এবং তাব 
ছেলের! সবাই পলাতক | ত্রিপুরার মার্কসবাদী দলের 
উপন্জাতি সদস্তর| ৬০০০ Haw বিশিষ্ট ত্রিপুরা পুলিশ 
বাহিনীর উপর উপজাতিদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের 
অভিযোগ এনেছেন, রগিরাম দেববর্মার বিরুদ্ধে 
, পরোয়ানা তুলে নেবার চাপ দিচ্ছেন আর বিনাবিচারে 
অভিযুক্তদের দীর্ঘ সময় আটক রাখবার আইন 
প্রণয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্রীয় অনুমোদন চাইছেন ৷ 
উপজাতিদের যে যুবকরা firal ম্যাশগ্তাল ফ্রন্টের 
নিকট সশস্ত্র শিক্ষা নিয়ে শত্্রপমেত ত্রিপুরায় ফিরে 
গভীর বনাঞ্চলে আত্মগোপন করে আছেন তারা 
যে আর একটি সশস্ত্ৰ আক্রমণে ত্রিপুরার জনজীবন 
এবং প্রশাসন বিধ্বস্ত করবেন না, ত্রিপুরা সরকার 
সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ নন । এখনে! নানাস্থানে ত্বরিং 
সশস্ত্র আক্ৰমণে তার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। Wate 
ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের 
পূর্ণগ্রাসে উপজাতিদের আচ্ছন্ন হবার সম্ভাবনা 


রয়েছে | 
মিজোরাম 

ত্রিপুবার রক্তাক্ত গণহত্যার সীমান্তে মিজোরামের 

সশস্ত্ৰ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা গত এক বছর থেকে 

সজাগ | ১৯৭১-এব জুলাই অ-মিজোদের মিজোরাম 


৷ \ 
ছাড়বার নোটিশ দেবার পূর্বে আইজলে আসামের 
কাছাড়বালী সরকারী কর্মচারী আততায়ীর হাতে 


নিহত হন,-সশস্ত্র মিজো যারা এম, এন, এফ, বা 
লালডেগ্গার মিজো ন্যাশন্যাল ফ্ৰণ্ট বাহিনীর 
সদস্ত তাদের হাতে । এম, এন, এফ নেতা 
লালডেঙ্গার সঙ্গে দেশাই-সরকারের শান্তির আলোচন! 
ভেঙে যাবার পর এই দুর্যোগ নেমে আসে এবং গত 
এক বছরে মিজোদের আক্রমণে প্রায় ত্ৰিশজন নিহত 
হন ৷ বর্তমান ইন্দিরা-সরকারের সঙ্গে দিল্লীতে লাল- 
ডেঙ্গার আবাল শান্তি বৈঠক হচ্ছে কিন্তু মিজোরামের 
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ব্রিগেডিয়াব সাইলো প্রচণ্ড এম, 
এন, এফ-বিরোধী | লালডেঙ্গার সঙ্গে আলোচনায় 
অস্থায়ী সরকার গঠন করে মিজোরামের wel ata- 
ভিত্তিতে উন্নীত করবার কথা উঠেছে কিন্তু মিজোদের 
মধ্যে BRA রয়েছেন, যাদের সঙ্গে নিতে ন' 
পারলে লালডেঙ্গার নেতৃত্ব মিজোর! শেষ পর্যন্ত 
অগ্ৰাহ করতে পারে। বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও মিজো- 
রামের ত্রয়ীসংযোগস্থলের নিকটবর্তী পাবত্য চট্টগ্রামের 
অস্তভু ক্ত সাজেক পাহাড়ে ( Sajek Hill) এম, 
এন, এফ-এর কৌশলনিয়ামক সর্বোচ্চ দপ্তর রয়েছে। 
তারা শান্তি আলোচনার পূর্বে অস্ত্র-সংবরণের বিরোধী- 
মিজো জাতীয় সেনাবাহিনীর নেতা ‘কৰ্ণেল’ লালরাওনা 
(Lalrawna) এদের মুখপাত্র । এর সংগ্রামী দক্ষিণ 
হস্তের নাম “লেঃকর্ণেল' মালসাওয়ানা (Malsa- 
wana) যার প্রধান-কাজ “মিজোরাম ছাড়ে!” ধ্বনিকে 
কাজে পরিণত করা। লালডেঙ্গার প্রতিনিধি, এম, 
এন, এফ-এর আনুষ্ঠানিক নেতা জোরামধাংগার 
(Zoramthanga) মতে এখনই শাস্তি আলোচনা সুরু 
হওয়া প্রয়োজন কিন্তু এম, এন, এফ যদি লালরা- 
ওয়ানার সম্মতি নিয়ে না এগেতো পারে লালডেঙ্গাও- 
তার আলোচনার সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান | ১৪ বছর 
আগে লালডেঙ্গা মিজো-বিচ্ছিন্নতাবাদের ge 
তুলেছিলে| ৷ লালডেঙ্গার নেতৃত্বে মিজোরামকে 
রাঁজ্যস্তরে উন্নীত করে সরকার গঠন করলেই, সঙ্কটের 
অবসান হবে কিনা, সে প্রশ্নে মিজোরামের ভবিষ্যত 
নিহিত রয়েছে। 


এ 


x% 
X - 
— 


১৭৫ কোন্‌ দিকে? 


উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্কটের ‘কারণ সম্বন্ধে 
লালডেঙ্গার বক্তব্য--ভারতে আর দ্রাবিড় ও 
মঙ্গোলীয়, এই তিন বর্ণের মানুষের বাস রয়েছে | আর 
মঙ্গোলীয়ান রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতে ৷ অসমিয়ারা, 
মণিপুরের মাইটিসর! (Mieteis), নাগারা, frata, 
মেঘালয়ীয়| তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ করবার ফলেই 
এই সঙ্কটের উদ্ভব । উত্তর-পূর্ব ভারতে বর্ণগত 
বিদ্রোহীদের মাওবাদী হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে কেন, 
এই প্রশ্নের জবাবে লালডেঙ্গা বলেন দীর্ঘকাল সঙ্কট 
চলতে থাকলে পাশের এলাকার বর্ণগত কমিউনিস্টদের 


সঙ্গে একান্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই মাওবাদী 
হবার আশঙ্কা দেখা CHA | 


বিহার 

১০ই জুন বিহার কংগ্রেস (ই) ক্যাবিনেটের 
প্রথম সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র উহ্ভাষাকে 
দ্বিতীয় সরকারী ভাষার প্রতিক্রুতি দিয়ে বিহারে 
এক ধরণের সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন I 
মৈথিলীভাষীরা, বিহারে এই ভাষাকে সংবিধানের 
অষ্টম সিডিউলে সংযোজনের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ 
আন্দোলন করে আসছেন। সরকারী সিদ্ধান্তের 
ফলে মৈথিলীভাষী : দ্বারভাঙ্গা, মধুবনী, পুণিয়া, 
কাটিহার, সীতামারী ও ভাগলপুর-- মিথিলা- 
ভূমির এই ছয়টি জেলায় বিস্ফোরণের অবস্থা. সৃষ্টি 
হয়েছে । এখানে মুপলমান অধিবাসীদের সংখ্যা 
শতকরা মাত্র১০ | বিছবার-উত্তরপ্রদেশে Oya প্রতি 


সহান্ুভৃতি থাকলেও উহ্ভাষার দাবীকে কেন্দ্র করে 


১৯৬৭-এ রাচীতে গুরুতর দাঙ্গ। হয়েছিল । এবারও 
মৈথিলীকে উপেক্ষ। করে ত্ৰস্ততার সঙ্গে উরুর বীকৃতিতে 
সাম্প্রদায়িক তোষণের অভিযোগ উঠেছে । ফলে 
সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের আশঙ্কা রয়েছে । মৈথিলা- 


. ভাষার প্রতি সুবিচার করলে হিংত্রতার আগুন 
<o জ্বলবার আশঙ্কা দেখা দিতো ন! ! 


সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ভারতের দক্ষিণে, পশ্চিমে 
উত্তরে, পুবে বার বার আত্মপ্রকাশ করছে। IF- 
প্রদেশে, কর্ণ টকে সম্প্ৰতি গুরুতর দাঙ্গা হয়ে গেছে। 
মহারাষ্ট্রে কিছুদিনের পূর্বের ঘটনা এই সাম্প্রদায়িক 


সংঘাত। জন্মুকাশ্মীরে সামান্য ঘটনা থেকে গুরুতর 
সংঘাত হয়েছে । উত্তরপ্রদেশ, বিহারে বার বার এই 
ঘটনা দেখা দিয়েছে! ভারতবর্ষে বিভিন্ন বৈদেশিক 
চরদের ছাউনী পড়ে গেছে। সি, আই, এ; কে, জি, 
বি; চীনের চর, পে্রো-ডলারের দেশের সঙ্গতি ও 
চর-_বিভিন্ন অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। 
উত্তরথণ্ড, ঝাড়থণ্ড ও গোর্খ স্থান 
এর ওপর রয়েছে বিভিন্ন রকম বিচ্ছিন্নতার , 
প্ররোচন! ৷ Bera উত্তরখণ্ড আন্দোলন gF 
হয়েছে, সেখানকার রাজবংশীদের জাতীয়-প্রবাহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য এবং এই প্রথম 
ব্যাপকভাবে ‘ভাটিয়া’ (বাইরের লোক) আর 
“বাহে'র (স্থানীয় রাজবংশী ) মধ্যে দারুণ ভেদরেখা 
টানবার এই আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে । সমতল- 
বাসীদের এই সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর 
আধিপত্য এই সমন্তার মূলে অবশ্থিই রয়েছে। 
আবার এদের ওপর হিন্দি চালাবার প্রবণতাও এই 
বিরোধে ইন্ধন যুগিয়েছে। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, 
পুরুলিয়াতে 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মূলেও এ একই 
কারণ । আর এদিকে দাঞ্জিলিং-এ নেপালীভাষীরা 
গুর্থাস্থানের দাবী তুলেছে । সারা দেশব্যাপী বিচ্ছি্ন- 
তার এই বলয়ে শক্তি: সঞ্চারিত হলে মারাত্মক 
পরিণতি হবে। স্থার্থসন্ধ “গোষ্ঠীর মানুষের! যদি 
এর সঙ্গে আঞ্চলিকতাবাদ, ধমীয়বিদ্বেষ, ভাষা ঘন্, 
জাতি ও বর্ণবিদ্বেষের ইন্ধন যোগায় তবে তো! সোনায় 
সোহাগী! 
ত্যাগ ঃ সংগ্রাম £ বিপ্লব : 
জাতীয় জীবনে তাই কঠিন সর্বব্যাপী সঙ্কট । 
ঘটনার সমবেত গতি কোন্‌ দিকে মোড় নেবে তা 
অনির্ণেয়। দেশবিভাগের পর ক্ষমতা হস্তান্তর, দীর্ঘ 
ত্রিশ বছর কংগ্রেস দলের অব্যাহত শাসন, সমগ্র দেশে 
Ja পুঞ্ত স্থিতস্বার্থের ও ভাগ্যবানদের জন্য অসম- 
সুবিধার সৃষ্টি করেছে । যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো 


্বার্থসন্ধদের গড়ে তুলেছে. তারই নাম পরিষদীয় 
Tg! এই ধরণের পরিষদীয় গণতন্ত্রকে স্থায়িত 


দেবার জন্য, যত কৌশল, যত ডিপ্রোম্যাসি, যত 


১৭৬ AA: আষাঢ় ১৩৮৭ 


শলা-পরামর্শ, যত গোষ্ঠী, যত ভোটের বাক্সের. 


কাড়াকাড়ি! এই কাঠামোর, এই সমাজের পরিবর্তন 
চাই, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধের, বিদ্বেষের, 
হানাহানির সম্পর্ক দূর করে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার 
সম্পর্ক চাই। এই আমূল পরিবর্তনের অপেক্ষায় 
ভারতবর্ষ দিন গুণছে, যে পরিবর্তন আসবে ত্যাগ, 
সেবা, সাধনা ও সর্বাত্মক সংগ্রামের পথে, সর্বন্বপণ 
আত্মনিবেদনের পথে ৷ যার অপর নাম বিপ্লব i 


রোহিণী উৎক্ষেপণ 

৩৫ কেজি ওজনের ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 
«“রোহিণী আর-এস-১, গত ১৮ই জুলাই শ্রীহরিকোটা! 
মহাকাশকেন্দজ্র থেকে চার-স্তর বিশিষ্ট ভারতীয় রকেট 
এস এল feo থেকে সকাল ৮টাঃ ৪৫সেঃ উৎক্ষিপ্ত 
হবার ৮মিনিটের মধ্যে fas কক্ষপথে পৌছে আবতিত 
হৃতে সুরু করে-:৯* মিনিটে একবার পৃথিবী-মাবর্তন | 
এই সফল উৎক্ষেপণের পর, সোভিয়েত রুশ, আমেরিকা, 
ফ্রান্স, জাপান, চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষ মহাকাশ ক্লাবের 
সদস্তভুক্ত হল। ইতিপূর্বে ভারতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ 
আর্যভট্ট ও ভাস্কর সোভিয়েত রুশের মহাকাশ কেন্দ্ৰ 
থেকে সোভিয়েত রকেটে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে । ভারতীয় 
রকেটে, ভারতীয় মহাকাশকেন্্র থেকে ভারতীয় 
কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপণ এই প্রথম। মহাকশযুগে 
' ভারতের যোগদানে জাতি গৌরবাদ্বিত এবং ভারতের 
মহাঁকাশবিজ্ঞানীদের' সমগ্র জাতি অভিনন্দন 


ৰ বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি 


যুদ্ধকালীন রাজবন্দী বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জির 
কালীঘাট রোডের বাড়ীতে মাত্র কযেকদিন পূর্বেও 
আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর অকস্মাৎ তার 
লোকাস্তরের সংবাদ এলো! জেলজীবন থেকেই 
এই অমায়িক প্রকৃতির বিপ্লবী বন্ধুটির সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ও সৌঁহাৰ্দ। পড়া এবং পড়ানো এই অকৃতদার 
বিপ্লবী নিজেকে মৃত্যুকালীন ৬০ বছর পর্যন্ত নিজেকে 
নিয়োজিত রেখেছেন ৷ আমরা এই কনিষ্টের স্মৃতির 
প্রতি প্র্যতিসিক্ত শ্রস্তাজ্ঞাপন করছি] 


_ বিনয় ঘোষ 

সুলেখক, সমাজতত্বের কাঠামোতে ইতিহাসের, 
" বিশ্লেষক এবং বিশেষভাবে উনবিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাহাস সঙ্কলক বিনয় ঘোষ লোকাস্তরিত 
হয়েছেন। বিনয় ঘোষ ১৯৩৮-এ ‘জয়ঞ্জী’ দ্বিতীয়বার 
প্রকাশের পর বছর দুই-তিন এই. পত্রিকার নিয়মিত 
লেখক ' ছিলেন। ‘agate ‘fortes পবিচ্ছেদে 
বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ে তাকে লিখতে caret । সেদিন 


'_ থেকে নিঃসন্দেহে জয়ন্তীর পৃষ্ঠায় ভার wR প্রতিষ্ঠার 
| তিনি ইংরাজী ' 


প্রস্তুতির স্থযোগ হয়েছিলো ৷ 
‘Forward Bloc’ পত্রিকাও চল্লিশের দশকে লিখে- 
ছেন কিন্তু এই পত্রিকার তিনি Assistant editor 
কখনও ছিলেন না, যে ভূল সংবাদ একটি ব্বনামখ্যাত 
ইংরাজী দৈনিক, তার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন I 
বিনয় ঘোষ নানাধরুণের বহু পুস্তক Boal করেছেন 
‘পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি এবং ‘বিস্তামাগর ও 
বাঙ্গালী সমাজ’ তাঁর রচিত অন্তান্ত পুস্তকের মধ্যে 


খুবই প্রশংসনীয় উদ্ভোগ । আমর! তার স্মৃতির প্রতি . 


শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। 
উত্তমকুমার i 

মাত্র ৫৪ বৎসর ২৪শে জুলাই বাংলার চল 
জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক উত্তমকুমার লোকান্তরিত 
হয়েছেন | a 

মৃতকল্প বাংলার চলচ্চিত্রকে সাফল্যের ও 
মর্যাদার আপনে উত্তমকুমারের ভূমিকা 
অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে । এই অনন্য শিল্পীর আকস্মিক 
লোকাস্তর বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে অপুরণীয় 
ক্ষতির স্বাক্ষর একে দিয়ে গেলো ৷ লোকাস্তবিতের 
আত্মার শ।স্তি হৌক । 


ইরানের শাহ 


ইরানিদে নুতন শাসককুলের ঘৃণিত, রাজ্যচ্যুতে 


$ 


ba 


any 


ইরানের শাহ নির্বাসনে কায়রোতে গত ২৭ শে জুলাই '' 


হরারোগ্য ক্যানসার রোগে পরপারে যাত্রা করেছে। 
ইরানের ইসলামী সরকারের প্রধান শক্রর বিদায় 
অবশ্যই তাদের রাজনীতিতে হেরফের ঘটাবে | 


x 


চট 


স্মতিকথা 


নীনাদিকে মনে গড়ে £ লীলা! রায় 


কমলা দাশগ;*ত 


রাঁচিতে ব’সে একদিন সকালে রেডিওতে খবর 
শুনি, আগের দিন রাতে লীলা ata পরলোকগমন 
করেছেন। জেলের ছবি একটার পর একটা ভেসে 
আসে ৷ ১৯৩২ সনে প্রেসিডেন্সি জেলের সংকীর্ণ 
পরিধি থেকে আমাকে নিয়ে গেছে হিজলী জেলে | 
হিজলী জেলের মধ্যে ছিল খোলামেলা গ্রাঙ্গণ__প্রাণ- 
ভাৱে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। সেদিন একটু 
বেড়াচ্ছি, লীলাদি হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে বেড়াতে 
বেড়াতে গল্প করতে লাগলেন। কথায়বার্তায় চোখের 
দীপ্তিতে ঝলমল করছিলেন তিনি। আমি ভাবতেই 
পারি নি তিনি আমার কাছে আসবেন ৷ প্ৰেসিডেন্সি 
CHAT কেমন লেগেছে, আইন-অমান্য আন্দোলনের 
বন্দী মেরেরা সেখানে কতজন আছেন, কে কে আমার 
আগের পরিচিত এবং তার পরিচিত এমনি ধরণের 
ছোট ছোট কথ| ৷ কতটুকু সময় বা বেড়ালেন, কিন্ত 
তাঁরই মধ্যে একট! আকর্ষণীয় স্পর্শের অনুভূতি রেখে 
গেলেন ৷ 

জেলের দিনগুলি ক্রমেই শুকিয়ে আসে । এক- 
ঘেয়েমি এড়াতে চান বন্দীরা । Stal cw পড়াশুনা 
করেন এবং একে অন্যকে পড়ান- ম্যাট্রিক, আই. এ. ; 
বি. এ, ; এম. এ, ! চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের 
দিদি ইন্দুমতী সিংহ রয়েছেন আমাদের মধ্যে। তিনি 


' ইংরিজি বিশেষ জানতেন না৷ কিন্তু বাংলা এবং হিন্দী 


দিয়েই চট্টগ্রান অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের বিচারাধীন বন্দীদের 
আমাঢ় +৮৭--২ 


মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছিলেন সারা 
বাংলা ঘুরে ঘুরে, এমন কি ভারতবর্ষের নানা স্থানও | 

ইংরিজি-না-জানা ইন্দুদিকে ম্যাট্রিক পাস করাবেন 
এই ছিল লীলাদির মনে । বড়দের পড়াবার স্থকৌশল 
রীতি লীলাদির এমনই সুন্দর জানা ছিল যে জেলের 
মধ্যে থাকতেই তিনি ইন্দুমতী সিংহকে ম্যাট্রিক পাস 
করিয়েছিলেন । বন্ধুত্ব তাদের অনুকরণ করবাঁর 
মতো। ইংরিজি অনাসের বইগুলি পড়াতেন তিনি 
বনলতা দাশগুপ্তকে। সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে তৈরী 
করতেন LA. পরীক্ষার জন্য ৷ তাছাড়া নিজের বিপ্লবী 
দলের মেয়েদের তো তিনি ছাড়বার পাত্রই' নন, পড়তে 
তাদের হবেই। Vy লীলাদি নন, অন্যরাও পড়াতেন | 
হিজলী জেলে একটা সুন্দর পড়াশুনার আবহাওয়া 
গড়ে উঠেছিল | 

তার ছাত্রীদলের কে কে আগে-ভাগেই ওপারে 
পাড়ি দিয়ে আমাদের নতুন জগতের পড়া শিখতে আঞ্জ 
ডাকছেন--তাই ভাবছি। প্রথমেই চলে গেছেন agg- 
নলিনী amena ফাটিয়ে গাইতেন তিনি £ 
“শিকল পরে শিকল তোদের করব রে RA” 
তারপরে গেলেন বনলতা দাশগুপ্ত-প্রাণচাঞ্চল্যে 
উচ্ছল, জীবস্ত। গেলেন রেণু সেন, লীলাদির ভান 
হাত। চলে গেছেন সুহাসিনী গাঙ্গুলী, লীলাদির প্রিয় 
বন্ধু! হেসে জেলখানার দিনগুলি ফাটিয়ে দিতে 
চাইতেন স্বুহাসিনী | তারপরেই গেছেন ইন্দুমতী সিঃহ 


১৭৮ জয়ী ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ 


_লীলাদির বয়স্ক ছাত্রী ও অন্যতম বন্ধু চলে গেছেন 
লীলাদির অনমনীয়া কন্তা প্রভা মজুমদার । আজ 
সবার সঙ্গে মিলে রয়েছেন কি লীলাদি? 

হিজলীতে ছিল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার একটা 
মস্ত আড্ডা । প্রথমে জ্বরে পড়লেন কমলা চ্যটাঞ্জি 
(মুখার্জি )। - তারপর আমার পাল| দশদিন যাবৎ 
জ্বৱই ছাড়ে ন।.ষদি বা ১০২"তে নামে তো আবার 
একটু পরেই উঠে যায় ১০৪*/১০৫'-এ। আমি দেখি 
মাথার বরফ এবং হাতের পাখা এক মুহুর্ত থামলে 
আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি। জ্বরের যে এমন প্রকোপ 
জীবনে জানি নি । _ | | 

' সেবা করতে করতে সুহাসিনী হিম্‌সিম্‌ খেতে 
লাগলেন। লীলাদি বরাভয় হস্ত তুলে, কখন্‌ পাশে 
এসে দীড়িয়েছেন জানি নি। সেবার এবং পরিচর্যার 
কি নিখুঁত পদ্ধতি! জর রাখবার আলাদা! চার্ট; পথ্য 
কখন এবং কি হবে তাঁর আলাদা চার্ট, মাথার বরফ 
কে কখন দেবে এবং পাখা কে কখন করবে--তাৰ 
আলাদা চার্ট । সেবার বিন্দুমাত্র ফাক নেই, কারো 
কাজে বিচ্যুতি নেই, সংঘৰ্ষ নেই--মনে হল লীলাদি 
অসাধারণ । | 


দশদিন পরে জ্বর ছাড়ল। কিন্তু অল্প জবর 


জালিয়েছে অনেকদিন | হয়তো ৯৯'জ্বর নিয়ে জেলের 
ওয়ার্ডের বারান্দায় এক! বসে আছি-সন্ধ্যা' হয়ে 
আসছে, মনটা Raal কোথা থেকে লীলাদি পাশে 
এসে একটু বসলেন, মনের ভারট] গল্পের মধ্য দিয়ে 
হাঙ্ক৷ করে দিয়ে উঠে গেলেন ৷ কি ধরণের গল্প কথন 
করতে হবে, তা তিনি জানতেন ৷ চলে গেলে আমি 
তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম এমন সেহময়ী দিদি জেলের 
মধ্যে! আর ভাবতাম রোজই কেন আসেন না? 
১৯৩৩ সালে হিজলী জেলে বিন] বিচারে বন্দী 


( ডেটিনিউ ) মেয়েদের মধ্যে নিয়ে এসেছিল বীণা দাস 
(ভৌমিক ) এবং শাস্তি ঘোষকে (দাস ) ৷ কিছুদিন 
পরে এসেছিলেন চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত ( যোশী )। 
বীণা বাংলার গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলি কারে দণ্ডিত 


হন, শাস্তি, ATS কুমিল্লাতে ম্যাজিস্ট্রেট প্টিভেন্সকে ৷ 


গুলি করে নিহত করেন ও দণ্ডিত হন, এবং কল্পনা 
চট্টগ্রাম অন্তাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিত হন । এইসব 
দীর্ঘমেয়াদী বন্দী মেয়েরা ভারী ভারী সাজ| মাথায় 
নিয়ে আমাদের ডেটিনিউ মেয়েদের মধ্যে যখন এলেন 
আমরা একট! মস্ত নতুনত্বের আনন্দ পেলাম | এদের 
একটু মন ভাল রাখার GH সকলেরই চেষ্ট৷ | লেখাপড়া, 
খেলাধূলা, গান, নাটক, অভিনয় এবং খাওয়া-দাওয়ার 
মধ্য দিয়ে Stal যেন একটু নতুনত্ব পান এটাই ছিল 
ডেটিনিউ বন্দীদের OTTER | আনন্দ আসর বসেছিল 


মালিনী, তপতী, বর্ধামঙ্গল নাটক ঘিরে। ইন্দুন্ধা 


ঘোষ শেখাতেন গান, নাটক, অভিনয়, সাজাতেন 
GBR কল্যাণী দাস (ভট্টাচার্য ) প্রধান উদ্ভোক্তা। 
হিঞ্জলী জেলে আমরা বোধহয় জন! কুড়ি মহিলা 
ডেটিনিউ ছিলাম ৷ রান্নার ভার মেয়েদের নিজেদেরই | 
একজন বা GOA ক'রে রান্নাঘরের ভার নিতেন এক এক 
মাসে! অবশ্য রান্না অনেকটাই করত সাধারণ 
কয়েদীরা-_তাদের দেখিয়ে বা শিখিয়ে দিতে হ'ত। 
লীলাদির হাতে রান্নাঘরের ভার থাকা মানে 
বিকেলের জলখাবারও নিত্য নৃতন। প্রায়ই কেক 
তৈরী করতেন। খেতে খেতে অবাক হয়ে ভাবতাম 
নিউ মার্কেটের ওন্তাদের হাতের লোভনীয় কেক 
বাড়ীর মেয়েরা কেমন ক'রে তৈরী করেন? 
ঘন দুধে পাউরুটি ভিজিয়ে ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলা 
আগে কখনো খাই নি। আরে! কত রকমের যে 
mints বৈচিত্র্য ছিল | সবই, তিনি এটুকু টাকার মধ্যে 


ie 


১৭৯ লীলাদিকে মনে পড়ে লীলা রায় 


কেমন করে যে গুছিয়ে করতেন কে জানে । লীলাদি 
সবটাই নিজে না খেটে কয়েদীদের শিখিয়ে নিতেন! 
দ্রুত শিখিয়ে নেবার ক্ষমতাও ছিল তার অন্ভুত। 
বাইরের জীবনে এসে যখনই কোনো সুনিপুণ এবং 
সুদক্ষ মেয়ে দেখেছি নিজের অজ্ঞাতে লীলাদির সঙ্গে 


অমনি তুলনা করেছি, আজও করি। কিন্তু লীলাদি 


অতুলনীয় ৷ 
এমনি করে ভালয়-মন্দয় হিজলী জেলের শুকনে! 
দিনগুলি আমাদের বছরের পর বছর কেটে চলেছিল | 


১৯৩৮ সালের মধ্যে গান্ধীজীর চেষ্টায় সব ডেটিনিউ 
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মুক্তি পানা _ 

১৯৪২ সালে “ভারত ছাড়” আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণ করার ফলে গতবারের অধিকাংশ বন্দী এবং 
কিছু নতুন মুখ সহ আবার মিলেছিলাম' প্রেসিডেন্সি 


_ জেলে। লীলাদি ছিলেন প্রথমে দিনাজপুর জেলে, 


পরে নিয়ে এল তাকেও আমাদের মধ্যে, প্ৰেসিডেন্সি 
জেলের বড় ঝাঁকের মধ্যে। আবার দেখলাম সেই 
লীলাদিকে, তিনি যেন বৃদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায়, স্বচ্ছ-দৃঠিয় 
নির্মল স্পর্শে সিন্ধ । 

আবার ১৯৪৫-৪৬ সালে মুক্তির পরে সবাই যে 
যার কর্তব্যে এগিয়ে চলেছিলেন ৷ _ 

১৯৪৭ সালে এল স্বাধীনতা ৷ তার ১১/১২ বছর 
পরে একসময়ে বসে গেলাম স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ 
গ্রহণকারী: মহিলাদের ছোট ছোট রাজনৈতিক জীবন- 


কাহিনী লিখতে । একদিন গেছি লীলাদির কাছে। Sta 
জীবনীও তো লিখতে হবে ! লীলাদি যেন ডাক্তারের 
মতো নাড়ী ধরে বসলেন | জিজ্ঞেস করলেন : পশ্চাৎপট 
লিখছ তো? উত্তর দিলাম-বিংশ শতাব্দীর শুরু 
থেকে পটভূমিক| লিখছি ৷ লীলাদির মন উঠলো ন! ৷ 


বললেন--বাঃ উনবিংশ শতাব্দীর কঠিন পরিবেশ থেকে 
নারীর অগ্রগতির পটভূমিক| না লিখলে অসম্পূৰ্ণ 
থেকে যাবে যে! আগে লেখ উনবিংশ শতাব্দী, 
তারপর আসবে বিংশ শতাব্দী ৷ বেথুন স্থুল সেণ্টিনারী 
থেকে আরম্ভ করে কি কি বই পড়তে হবে।সব ধরিরে 
দিলেন তিনি ৷ এই “স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী" 
বইটা যখম প্রকাশিত হয় লীলাদি একখানি সুন্দর 
চিঠি লিখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমার 
লেখা সার্থক বোধ হ'ল। একদিন এই বই নিয়ে 
আরো! কথা বলার জন্য তিনি আমায় আহ্বান 
জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই ১৯৬৪ সালের আগে 
থেকেই তিনি আর সুস্থ থাকতে পারছিলেন ন! । 
আমি তাই চেষ্টা করেও কিছুতেই আর সুযোগ ক'রে 
উঠতে পারলাম না। আবার ১৯৬৮ সালে ষ্ট্রোকে 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাকে পি. জি. হাসপাতালে 
নিয়ে যেতে হয়। 

দীলাদির বাকৃহীন দেহ শুয়ে ছিল হাসপাতালে-_ 
বোধহয় প্রায় আড়াই বছর। তিমি আমাকে হিজলী 
জেলে কত LS সেবা করেছেন সে কথা কি ভুলতে 
পারি? এখন তার অসুখে আমি মাঝে মাঝে শুধু 
হাসপাতালে দেখতে গেছি। বলেছি, আপনি যে 
আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, সেটুকু একবার 
বলুন.।. তার অবচেতন সত্তা থেকে একটু অব্যক্ত ধ্বনি 
আসতো ৷ অস্তলাঁন সত্তা ঠারবযেন কোথাও একটু 
সাড়া দিয়ে উঠতো ৷ আবার Feast! তিনি 
আমাকে কি বলতে চেয়েছিলেন, সে কথা তার.চির- 
নিঞ্জায় নিদ্ৰিত রয়ে গেল। 


একটি মানব্দরদী প্রাণ, মহাপ্রাণে বিলীন হয়ে 
গেল ১৯৭০ সালের ১১ জুন রাত বারোটার পর | 





কিস্তি 2 ২৬ 


যে কথার (শষ নাই 


গোপাললাল সান্যাল 


সূর্যোদয়ের পূর্বেই জাহাজে নানা ঘণ্টাধ্বনির 
মাধ্যমে নূতন দিন caladi করা হল! নব-প্রভাতে 
নতুন ste, নতুন উৎসাহে পুরাতনেরই নতুন বেশ- 
ধারণ। | 

সুভাষচন্দ্রের কেবিন-দরজাষ ছুটি qg আঘাত 
শোনা গেল । চকিতে তিনি তার পুজার আসন ছেড়ে 
বেশ পরিবর্তন করলেন, দরজা! খুললেন। 

সম্মুখে হাসিমুখে স্্সজ্জিত সরকারী-বেশে দাড়িয়ে 
আছেন জাহাঙ্গের ক্যাপটেন, 

“গুড় aft, ইয়োর এক্‌সেলেন্সী-বলেই কপালে 
আঙ্গুল ঠেকিয়ে ক্যাপটেন স্যালুট করলেন স্থুভাষচন্দ্ৰকে। 
আশা করি রাত্রে আপনার নিদ্রায় কোনও ব্যাঘাত 
ঘটে নি। আপনার সর্বপ্রকার সুবিধাদানে আমরা 
সদাই প্রস্তত। যখন যা প্রয়োজন, তৎক্ষণাৎ 
জানাবেন । আপনার নির্দেশ পালন করতে আমাদের 
একজন পরিচারক সর্বদাই আপনার কেবিনের দ্বারে 
হাজির থাকবে, যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়োজিত করে 
আমাদের আনন্দ দেবেন, ইয়োর এক্‌সেলেন্সী ৷ 

“কি ব্যাপার ক্যাপটেন ? আমি ত’ কিছুই বুঝতে 
পারছিন৷ ৷ আপনার জ্জাহাজে আমি একজন সাধারণ 
যাত্ৰী, অস্থস্থ এবং চিকিৎসার জন্যই আমার এই 
অতিত বিদেশ-যাত্রা । এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করে 


- আমাকে বিব্রত ও লজ্জিত করছেন কেন, এরূপ সম্মান . 


সম্তাষণই বা করছেন কেন? আস্কুন, বহুন ৷ ভিতরে 
এসে কথা বলুন | 

ক্যাপটেন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই কেবিনের 
ভিতরে এসে এক পাশে বসেই আবার বলতে সুরু 
করলেন, 

“ইয়োর এক্‌সেলেন্‌্সী--গত কাল বিকেলে 
আপনি ষ্টীমারে উঠতেই আমাদের রোম অফিসকে 
বেতারে জানিয়ে ছিলাম আপনার উপস্থিতির কথা । 
এও জানিয়েহিলাম, আপনার জীবন এবং জাতির 
স্বাধীনতা সংগ্ৰামে আপনার অসামান্য অবদান এবং 
জনপ্রিয়তার কথা | এরূপ অসামান্য ব্যক্তিকে আমরা 
কিভাবে সম্মানিত করব, সে সম্বন্ধে সরকার! নির্দেশও 
সত্বর জানতে চেয়েছিলাম ৷ 

“তদুত্তরে রাত্রেই জবাব এসেছিল, বলেই ক্যাপটেন 
পকেট থেকে একখানি টাইপ কর! কাগজ থেকে পাঠ 
করলেন। 

--মহামাস্য বোস ভারতের পুর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামী 
ও জনপ্রিয় নেতা । আমাদের মত তারাও দেশের 
অতীত সম্পদ ও গৌরব পুনরায় অর্জনের সংকল্পে 
হুর্জয় ও সংগ্রামে অটল ৷ 

এরূপ মহামান্য অতিথিকে সরকারের সম্মানীয় 
অতিথিজ্ঞানে ষ্টীমারে তার সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধাদানের 
ব্যবস্থা করবে-সিভিল ও মিলিটারী উভয়ুক্ষেত্রেই 


১৮২ জয়ন্তী ঃ আষাঢ় ১৩৮৭ 


ভার শ্রেষ্ঠ আসন। চিকিৎসা ও wale যেন 
কোনও কার্পণ্য না করা হয়। এবং ওঁকে যেন 
জানানো হয় Rata রোম-এ পৌঁছলে ইটালিয়ান 
সরকারের পক্ষ .থেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হবে 
এবং আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় অতিথিরূপে তাকে 
রাজকীয় অতিথিশালায় রাখা! হবে ।” 

ক্যাপটেন আরও জানালেন, গতরাত্রেই তিনি 
Dataa সকল কর্মচারীর পক্ষ থেকে তাকে “গার্ড অফ 
অনার” দেওয়! হবে স্থির ছিল। কিন্ত আরব সাগরে 
ভারত-সাআজ্যের সীমারেখা অতিক্রমণে রাত্রি গভীর 
হয়; আপনিও অসুস্থ, সেজন্ত রাত্রে এ সম্মান প্রদর্শনের 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।. এখন আপনার কেবিনের 


পাশেই বিরাট ডেক্‌-এর উপর আপনাকে এ গার্ড অফ 
অনার-এ অভিনন্দিত করা-হবে। সমুদ্রের এ অংশে 
বৃটিশ সাআজ্যের কোনও এক্তিয়ার নেই, TAR - 


আপনি সম্মত্দানে আপত্তি করবেন না ৷ এই আশা! 

আর একটি কথা। আপনার এই কেবিনের সঙ্গে 
সংযুক্ত কেবিনটিও আপনার ব্যবহারের জন্য দেওয়া 
স্থির হয়েছে। ওটিকে সর্বাধুনিক সুখ-ম্থৃবিধার ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে টেলিফোন, রেডিও রাখা আছে। এটিকে 
আপনি প্ডুয়িংরুম ' হিসেবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে 


পারেন। এ ছাড়া যখনই ইচ্ছা হবে জানাবেন, . 


আপনি এই ষ্টীমারের যে কোনও অংশে যেসময় 


ইচ্ছা যেতে বা যন্ত্রপাতি দেখতে পারবেন । আপনার 
এখানে পূৰ্ণ অধিকার, কোথাও কোনও ইচ্ছা ae 
আমাদের কোনও বাধা নাই। 


“এবারে আপনি তৈরী হয়ে আস্থন আমার সঙ্গে ৷ 

গার্ড অফ অনার’ প্রস্তুত । আপনি এসে আমাদের 
সকলের Hy পরিচিত হোন্‌ এই আকাংখা আমাদের 
সকলের ৷” | 


সব কথা শুনলেন Fe! খুব গম্ভীর হয়ে 


বিছানার.আসন ছাড়লেন বটে, কিন্ত জামা-কাপড় আর = 


বদলালেন-ন| ৷ তিনি অসুস্থ, তা এঁর! সবাই জানেন | 
সুতরাং, পোষাকের বাহুল্য তার জন্য নয়। = 
বাইরে এসে দেখেন ষ্টীমারের প্রায় সত্তর জন 


হয়ে দাড়িয়ে আছেন ৷ 
ক্যাপটেন প্রথমে ভাইসক্যাপটেন ও তারপর 


 শ্রীমারের সার্জনকে সুভাষচন্দরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 


দিয়েই অগ্রসর হলেন ছা'লাইনের মাঝখান দিয়ে । 
সুভাষচন্দ্র ওদের স্তালুট গ্রহণ করলেন, নিজেও স্যালুট 


করলেন, এবং এ-পর্ব শেষ হলে পুনরায় কেবিনে 


ঢুকলেন। 


কিছুক্ষণ নানা কথার পর ক্যাপটেন, উপ-ক্যাপটেন, 


এবং সাজ নও হাস্য মুখে বিদায় নিলেন । 
zeta atte ইয়ে জকুঞ্চিত করে বসেই 
রইলেন । 
ইটালীতে তথন ইউরেপের নব স্থৰ্ষের উদয় হয়েছে। 


বেনিটো মুসোলিনী । 


স্বদেশের অতীত সম্পদ ও গৌরবের কথা স্মরণ 


করিয়ে দিয়ে তিনি দেশবানীদের একতাবন্ধ এবং 
রাজ্যের মুমূর্ষু শাসন-ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে নতুন 


‘শক্তিশালী ব্যক্তি-প্রধান, তথা, গণতগ্রযূলক শীসন- 


ব্যবস্থা প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন অচিরে সাফল্যলাভও 


‘করলেন! রাজতন্ত্র ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রবর্তিত হল 
গণভোটের' সাহায্যে নতুন ব্যক্তি-প্রধান শাসনতন্ত্র ।, 


তিনিই হলেন প্রধান. পরিচালক, ইটালী-রাজের 
ক্ষমত! রইল অত্যন্ত সংকীণ ও সীমাবদ্ধভাবে-- 
ইয়োরোপের অন্যান্য রাজতস্ত্ৰের সমতুল | গণভোটই 
হল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক--জননায়ক হলেন 
জনসাধারণের মুখপাত্ৰ | 


. কর্মচারী নিজ নিজ পোষাকে স্থসজ্জিত হয়ে poe 


) 
“ret ‘ 


১৮৩ যে কর্থার শেষ নাই 


' এই মুসোলিনী শুধু স্বদেশের শাসন-ব্যবস্থার আঁমুল, 


পরিবর্তন সাধন করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। _ ইটালীর 
পুরানো ইতিহাস অনুসরণ করে প্রথমেই দৃষ্টি দিলেন 
আফ্রিকা মহাদেশের উপর । 

ইতিপূর্বেই ও-দেশের মধ্য-অঞ্চলে' সোমালিল্যাণ্ড 


ইটালির অধিকারে এসেছিল, অন্তান্যয ইয়োরোপীয় 


শক্তি, ফরাসী, বৃটিশ, ডাচ. ও জারমানদের অনুসরণে | 
কিন্ত ও-সব দেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলির তুলনায় 
ইটালীর সোমালিল্যাপ্ডের কিছু অসুবিধা ছিল। ও- 
সব দেশের অধিকৃত স্থানগুলি ছিল সমুদ্রের তীর 
সংলগ্ন_বিদেশ থেকে যাওয়া-মাসা ছিল অনেক 


সহজ | কিন্ত সোমালিল্যাণ্ড ছিল অস্তর-প্রদেশীয়রাজ্য ' 


সন্মুখে ও পাশে ছিল আবিসিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
এলাকা! ৷ সেজন্য ইটালিয়ানদের নিজ রাজ্যে গমনা- 
গমনের জন্য আবিসিনিয়া অধিকৃত সমুদ্রভীরে 
জাহাজ রেখে দিয়ে, তাদেরই সীমানায় অবস্থিত পথ 
ধরে যেতে হত Ag রাজ্যে। ফলে কিছুনা কিছু 
অন্থুবিধা স্বাভাবিকভাবেই হত এবং তার জন্য 
অনেক বিরক্তি ও আক্রোশ চেপে চেপে চলতে 
হ্ত। 

কিন্ত এ অপমান আর সহ Bal! এখন 
মুসোলিনী ইটালীর নায়ক, পুরাণো! জীৰ্ণ রাজতন্ত্র আর 
নেই ৷ সোমালিল্যাণ্ড"কে অন্তান্য ইয়োরোপীয় অধিকৃত 


apma Rey পোতাশ্রয়ে সজ্জিত করে, আধুনিক 


শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে QUIS করে, ইটালীর শত শত 
বেকার যুবকের দেশ-সেবাঁর নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 
দিতেই হবে--এবং তা করতে হবে আজই ৷ বিলম্বের 
প্রয়োজন নেই, কারণও নেই ৷ আজই প্রস্তুত হতে 
হবে--যাতে আগামীকাল থেকেই কাজ সুরু হয় এবং 
একমাসের মধ্যে নতুন পোতাশ্বয়ে ষেন ইটালিয়ান 


জাহাজ নোঙ্গর বাঁধতে পারে | ইটালী বেঁচে থাক্‌, জয় 
ইটালীর অবধারিত। | 
মুসোলিনীর যে-কথাঁ, সেই কাজ | পরদিন থেকেই 
দীর্ঘ যাটমাইল লম্বা যাটফুট চওড়া রাজপথ তৈরীর 
জন্য আবিসিনিয়া-অধিকৃত অঞ্চলগুলির গান্থ-"পাছালি, 
কাটা সুরু হয়ে গেল। . 
আবিসিনিয়া তখন ঘুমস্ত-রাজের দেশ। তারা প্রথমে . 


.বুঝতেই পারলোনা, কি হচ্চে। যখন কিছুটা হৃদয়ঙ্গম 


হল, তখন প্রায় অর্ধেক রাজপথ নির্মাণ শেষ, সঙ্গে সঙ্গে 
পথের আলে ইটালিয়ান সৈন্যের ঘাটি বসে গেছে। 
যখন ইটালিয়ানদের এই বে-আইনী কাজের জন্য 
কৈফিয়ৎ চেয়ে পত্রলেখার ব্যবস্থা কর! হচ্চে তখন 
আকাশ পথে এক ঝাঁক উড়োজাহাজ রাজধানী আদিল 
আবাবার উপর বোম! নিক্ষেপ করে হেসে-খেলে ঘুরে- 
ফিরে চলে গেল |, 

সঙ্গে সঙ্গে রাজা অবস্থা ue নেবার জন্য 
পৌট লা-পুটলী বেঁধে রওনা হলেন তার আর এক 
ইয়োরোপীয় বন্ধুর বাড়ীসেখান থেকে সটান 
প্যারিস। 

এই ভাবে একরাজ্যে ' যখন Waa পরিবর্তে 
পলায়নের ব্যবস্থা হচ্ছিল,. অন্ত, রাজ্য তখন নতুন 
রাস্তায় পাথর-কুচি ঢেলে আলকাতরার পলস্তার! 
সাজিয়ে ফেলেন, - শ'য়ে শয়ে 'সৈম্য-ঠাসা জঙ্গী 
ভ্যান, নতুন রাজপথ GH করতে করতে “ভিভা 
ইটালিয়া” গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলছে। 

সমস্ত ব্যাপারটা এমন চকিতে সম্পন্ন হয়ে গেল যে, 
ইয়োরোপের অন্যান্য শক্তি হা করে পরস্পন্রর মুখ 
চাওয়া-চাওয়ি ছাড়া একটি কথাও বলতে পারলেন ন| | 


' এইভাবে নিমেষের মধ্যেই বল! চলে, মুসোলিনী হয়ে 
গেলেন ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের অন্ততম প্রধান ! এবং 


১৮৪ জয়শ্রী : আষাঢ় ১৩৮৭ 


সার! বিশ্বের সংবাদপত্রগুলির প্রধান আলোচ্য ও 
গবেষণার বিষয় আর প্‌শ্ডিতসমাঁজে ঘোর তর্ক ও 
বাক্বিতণ্ডার খোরাক! 

এই হল ১৯৩৩-৩৪-এর বেনিটো। মুসোজিনী | 
ইটালীর ভাগ্য-নিয়ন্তা | এ হেন বহু-বিতকিত বাক্তির 
সরকার কর্তৃত্ব সাদর অভিনন্দন ও সর্ববিধ স্বখ- 
সুবিধার আশ্বাস সহ তাহাব আতিথ্যেব আমন্ত্ৰণ গ্রহণ 
al প্রত্যাখ্যান কোনটিই সহজ নয়! কি করবেন এখন 
সুভাষচন্দ্ৰ ? 

খানিক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর তিনি 
কেবিনের ছোট্ট টেবিলের কাছে টেনে নিলেন তার 
ছোট চেয়ারখানি। কাগজ কলম নিয়ে ক্যাপ্টেনকে 
চিঠি লিখতে বসলেন। 

যেহেতু নিমন্ত্রণ এসেছে ক্যাপ্টেন মারফত, CAST 
এর জবাব তার মারফৎই দেওয়া সঙ্গত | সুতরাং তিনি 
পত্র লিখতে সুরু করলেন, যার মর্ম এইরূপ বলা চলে ঃ 

«আপনার মাধ্যমে মহামান্য ইটালিয়ান সরকারের 
কাছ থেকে আমাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে ata- 
অতিথিরূপে আপনাদের এঁতিহাসিক নগরীতে কিছু 
দিনের on বিশ্রীমলাভ ও আমার ব্যাধির যথাসাধ্য 
চিকিৎসার জন্য ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তার 
জন্য, আবার জানাই, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের BAI সেবক 
হিসেবেও বটে, অত্যন্ত অনুগৃহীত এবং গিত বোধ 
করছি। 

এজন্য আপনি মহামান্য সরকারকে আমার 
আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাবেন ৷ 

কিন্তু তুঃখের বিষয় ইচ্ছাসত্বেও এ আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করা আমার বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়। আমি 
FA এবং আমার চিকিৎসক ডাঃ ধর্মবীরের চিকিৎসা, 


পরামর্শ ও নির্দেশের সম্পূর্ণ অধীন। তিনিই 
আমার . ্থঁচিকিৎসার জন্য ভিয়েনাব অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসকের উপর ভার দিয়েছেন, এবং যতদুর 
জানি জাহাজ রোম বন্দবে পৌছিবামাত্র আমি 
তার কতৃত্ব ও নির্দেশানুযায়ী কাজ করব--এরূপ 
নিৰ্দেশ তাকে দেওয়া আছে। বন্দরে জাহাজ, 
পৌছিবার পূর্বেই তিনি বা তার নির্বাচিত যোগ্য 
প্রতিনিধি জাহাজঘাটায় উপস্থিত থাকবেন এবং এম্‌বু- 
লেন্সের HOTA সাহায্যে জাহাজ থেকে নামিয়ে সরাসরি 
এমবুলে-্দ চড়িয়ে আমাকে পূর্বনিদিষ্ট আবাসে বা 
নাসি-হোমে পৌছে দেবেন ৷ সেখানে আমি সার্জনের 
চিকিৎসাধীন থাকব, তার নির্দেশেই আমার দিনের 
কাঁজ স্থির হবে। 

এ হল আমার চিকিৎসার দিক। আর এক দিক 
হল ভারত সরকারের বিধি, বাধা-নিষেধ, যা মান্য না 
করলে আমার স্বদেশে ফিরে যাবার সব পথ রুদ্ধ হবার 
সম্ভাবনা | 

এই বিধি-নিষেধের অন্ততম ক্রুটি এই যে, চিকিৎসার 
জন্য যে-মুহুর্তে আমি বিদেশের মাটিতে পা দেব, সে 
সময় থেকেই আমি বিদেশী চিকিৎসকের অধীন 
থাকবে! এবং তার নির্দেশের অনুগামী হব। অন্য 
কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনওরূপ সম্পর্কে 
জড়িত হবো না বা আলাপ-আলোচনা করবো না, 
চিকিৎসকের নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনও রাজ্যে 
বা সহরে যাতায়াত করবো না বা তাদের আতিথ্য গ্রহণ 
করবো না | | 


এ 
পি 


hi 


a 
এ নির্দেশ অমান্য করলে আমার পাসপোর্ট বাতিল 


হবে এবং স্বদেশে ফেরার পথ সর্বতোভাবে রুদ্ধ 
করে' দেওয়া হবে ইত্যাদি ৷ 
এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ আমার বর্তমান ভগ্নস্বাস্থ্য 


$. 
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১৮৫ যে কথায় শেষ নাই 


পুনরুদ্ধারের জন্য, ইচ্ছায় হোক্‌, অনিচ্ছায় হোক্‌ আমার 
এ সব নির্দেশ অমান্য করলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত ত’ 
হবোই, আমার প্রিয় দেশের সেবায় ভবিষ্যতে আর 
যোগদান করতে পারবো ন! ৷ 


এই সব নান! প্রশ্নের আলোচনা করে আমি 
জানাই, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার মহামান্য 
সরকারকে জানাবেন, বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে 
আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ কোনওরূপেই সম্ভব 
নয়। | 

যদি কখনে! সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরে গিয়ে 
আমাদের স্বাধীনতা-দংগ্রামে সফল হয়ে ইটালীতে 
ফিরতে পারি, তবেই আপনাদের এই আমন্ত্রণের যথা- 
যোগ্য ব্যবহার করব, জানবেন ৷ 

আপনাদের একান্ত অন্থুগত ও বন্ধু প্ৰতিম 
QOR TY 

এর পর বেশ কিছু দিন আর সুভাষচন্দ্রের কাহ 
থেকে কোনও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পাওয়া যায় নি, 
যদিও তার চিকিৎসা, অবস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে মাঝে 
মাঝে সংবাদপত্রে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হ'ত। 

দ্বিতীয় পত্রথানি এইরূপ । এটিও তাঁর সহকর্মীর 
নিকট লেখা । তারিখ ও ঠিকানাসহ পত্রখানি সম্পুর্ণ- 
রূপে এই প্রথম প্রকাশিত হল। একই পত্রে বহু 
কথা লিখবার আগ্রহে তিনি যেন উৎফুল্ল হয়ে 
উঠেছিলেন । খুবই স্বাভাবিক কারণ--কখন যে তার 
বিদেশের সঙ্গে এই সামান্য সম্পর্কটুকুও বন্ধ করে দিতে 
সরকার উদ্‌গ্রীব হবে, কিংবা চিঠি লিখলেও তা 
আপত্তিকর জ্ঞানে নষ্ট করে ফেলা হবে, তা কেউই 
জানতে পারবে না। সে জন্যই এই বড়চিঠি খানি কত 
কথায় Sal | ` 


ALG "৮৭-০ 


C/o American Express Co. 
Vienna 
1. 8. 34 


পরম প্রীতিভাজনেষু 


গোপাল, 

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম । তোমার 
কোনও খবর না পাওয়াতে আমি ভাবিয়াছিলাম 
আমার চিঠি একেবারে মারা গিয়াছে । চিঠি কে 
খুলিয়াছিল কোনও খবর পাইয়াছ কি? আশ! 
করি তাহাতে এমন কিছু লিখি নাই যাহাতে 
তোমার অস্থৃবিধা হইতে পারে । 


তুমি যে ইংরাজীতে বই প্রকাশ করিতে চাও 
তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে । পুজার সময় 
প্রকাশিত হইলে খুব ভাল হইবে। 


এদিকে আমি ইংরাজীতে একটা বই 
লিখিতেছি, নাম The Indian Struggle, 
1920--34---এই বিষয়ে ৷ আমার Publisher 
হচ্ছে--11911216 and Company, 9, 
John Street, Adclpi, London W.C 2 
এই মাসে আমার লেখা শেষ হইবে এবং 
October নাগাদ তাহ! প্রকাশিত হইবে___ষে 
সময়ে Joint Select Committee’, 
রিপোর্টও প্রকাশিত হইবে Book Com- 
pany ও অন্যান্য বই-এর দোকানে খবর দিও, 
তারা যদি Advance Order place করিতে 
পারে তাহা হইলে ভাল হয় আমিও কিছু 
টাকা Publisherদের কাছ থেকে তা হহলে 
পেতে পারি! 


১৮৬ জয়শ্রী £ আষাঢ় ,৩৮৭ 


তোমার “বিজলী” ভাল চলিতেছে জানিয়া 
সুখী হইলাম | 
আমি আগামী ডাকে আমার এক ফটো পাঠাইব 
তোমার কথামত। 


জীবনীর manuscript বোধহয় হারায় 
নাই--তবে পুলিন যে revise করিবে, সে 
আশা কম। তুমি তাকে লিখো সে যেন শীঘ্র 
manuscript ফেরৎ পাঠায় । তার Betal 

C/o Orient Press Service 

14/5 Fleet Street, Londen E. C. 4 
সে আমাকে বহুদিন পূর্বে লিথিয়াঁছিল যে লেখাটা! 
অত্যন্ত কাচা হইয়াছে এবং আমূল পরিবর্তন চাট | 
যা হোক্‌, আমি মনে করি যে আমূল পরিবর্তনের 
আশা না করিয়া, শ্রীযুক্ত পি-সি-রায়ের দ্বারা 
যা হয়, তাহাই ভাল । শ্রীযুক্ত রায় বহুদিন পূর্বে 
আমাকে লিখিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি 
তাকে উত্তর দিতে পারি নাই! আমার কথ! 
তাহাকে জানাইও ৷ 
আমি সম্প্রতি আমার বই লইয়া ব্যস্ত আছি। 
অগাষ্টের শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই আমি এখানে 
থাকিব। তারপরে স্থিরতা নাই--আমার স্বাস্থ্যের 
উপর নির্ভর করে । আমি জুলাই মাসে “Short 
Wave” Treatment লইয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে 
বিশেষ উন্নতি হয় নাই। এখন Ultra-violet 
Treatment এক মাস করাইব। তাতে যদি 
পূৰ্ণ আরোগ্য না হয় তবে অস্ত্র করাইতে পারি। 
মধ্যে মধ্যে এখনও বেদনা হইয়া থাকে। আশ! 
করি ওখানকার খবর সব ভাল । আমার আন্তরিক 
ভালবাস! জানিবে । ইতি তোমার 

AIEA বনু 


পত্রথানি ১৯৩৪ সালের পয়লা অগাষ্ট তারিখে 
লেখ|--তিনি অষ্টিয়া যাবার প্রায় এক বছরেরও 
অধিককাল পর। 

ইতিমধ্যে তিনি একাধিক পত্র লিখেছিলেন, নিজের 
ও দেশের অবস্থা জানাবার এবং জানবার উদ্দেশ্যে ৷ 
ছুঃখের বিষয় সে চিঠিগুলি পাবার পর তা দৈনিক 
বঙ্গধাণীতে হয় প্রকাশের জন্য, নয় ত’ সহকর্মীদের 
দেখাবার এবং সব-সংবাদ জানাবার জন্য এ কার্যালয়েই 
সম্পাদকের নিজস্ব পুস্তকের আলমারীতে বা টেবিলের 
টানাতে রাখা হয়। 

কিন্তু হঃখের বিষয় ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসের 


প্রথম সপ্তাহেই, অতকিতে অকস্মাৎ এ প্রতিষ্ঠান বন্ধ 
করে দেওয়ায় সুভাষচন্দ্র ত’ বটেই, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ" 
চন্দ্ৰ, প্রমথ চৌধুবীমহাশয় ও আরও অনেকের 
ব্যক্তিগত ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ সম্পকাঁয় চিঠিপত্র এ 
কার্যালয়েই থেকে যায়, আর তা ফেরৎ দেওয়া হয় 
all এখন ওগুলির' কিছু অবশিষ্ট আছে কি না, না 
থাকলে পরিণতিই বা কি হল--তা জানাবার বা 
জানবার আগ্রহ বা কৌতূহল কার বা কাদের কতখানি 


আছে জানি না। 
আলোচ্য পত্রখানিতে অনেক enoa উল্লেখ 


করা হয়েছে। তার মধ্যে যে SHY আলোচন! সঙ্গত 


মনে হচ্চে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা যেতে পারে । ` 
প্রথমতঃ ইংরেজীতে সুভাষচন্দ্রের জীবনী রচনা ও 


প্রকাশ বাবস্থ|-সাধন--ষে সম্বন্ধে তিনি তার পূৰণ 


সমর্থন জানিয়েছিলেন | 
কিন্তু প্রথম বাধা এল এ পুলিন শীল মহাশয়ের 


কাছ থেকে । এ ভদ্রলোক ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে থাকা- 
কালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরস্পরের 
মধ্যে আদর্শগত নান! বিষয় এঁকামতও দেখা যায়। 
যেমন, বিদেশে ভারতীয় সংবাদ--বিশেষতঃ দেশের 


neal 


১৮৭ যে কথার শেষ নাই 


স্বাধীনতা অঙ্জ'নমূলক নানা আয়োজন ও আন্দোলন 
সংক্রান্ত সংবাদ এবং দেশের সরকার কর্তৃক নানাভাবে 
ভেদনীতির প্রয়োগ ও প্রচার, দেশবাসীদের উপর মাত্র 
সন্দেহবশে নানা বিধিনিষেধের বাঁধন প্রয়োগ, বিনা 
বিচারে দণ্ডদান, অস্তরীণে পাঠানো ইত্যাদি বিষয়ক 
নানা সংবাদ বিদেশে প্রচারের জন্যই উভয়ের চেষ্টায় 
গঠিত হয়--এ Orient Press Services পুলিন 
বাবুকে ওটি পরিচালনের ভার দেওয়া হয়। এটি 
১৯২১-২২ সালের কথা । এ সময় সুভাষচন্দ্র দেশে 
ফিরে আসেন এবং Sta সহপাঠী ও বন্ধু ক্ষিতীশ প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়কে কলকাতা তথা সারাভারতে এ 
ওরিয়েন্ট প্রেস-এর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিব জন্য 
ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরপে কাজ করবার ব্যবস্থা করে 
দেন ৷ ইতিমধ্যে বোম্বাই-এ সি. সদানন্দ নামে এক 
উৎসাহী ভদ্রলোক ওরিয়েন্ট প্রেমের অনুরূপ আদর্শে 
“জী প্রেস অফ ইণ্ডিয়া” নামে এক সংবাদ সংগ্রাহক 
ও বিতরণ ব্যবস্থা-সাধক প্রতিষ্ঠান চালু করেন ' 
সুভাষচন্দ্র ও ক্ষিতীশপ্রসাদের চেষ্টায় এ ছুটি 
স্থা পরস্পর সহযোগিতায় জাতীয় আন্দোলনের পূর্ণ 
পরিচয় বিদেশে প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশবাসীদের 
সমর্থন ও সহযোগিতার নান! সংবাদ প্রচার্-ব্যবস্থার 
wy নানারূপ চেষ্টা করা হয় ! 
এ ব্যবস্থীনুযায়ী কাজের সুফল লাভও হয় সত্বর | 
এতদিন বিদেশী সংবাদের জন্য ইউৰোপীয় প্রতিষ্ঠান 
রয়টার এবং দেশীয় সংবাদের জন্য এ. পি বা এসোসি- 


+ য়েটেড প্রেস-এর উপর সর্বাংশে নির্ভর করতে হ'ত। 


সংবাঁদপত্রগুলিকে এর জন্য যুল্যও কম দিতে হত ন| ৷ 
দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সংস্থা বেশীদিন স্থায়ী হতে 

পারে নি। প্রথমতঃ, কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ও বিষ-দৃষ্টি, 

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদপত্রগুলির অনাস্থা ও সংঘবদ্ধ ভাব 


এই উভয় বাধা অতিক্রম করে ফ্রী প্রেসকে বাঁচিয়ে রাখা 
যেমন কষ্টকর হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে কাদের সুখ-স্বাচ্ছন্ৰা, 
এমন কি নিত্যকার ব্যয় নির্বাহের জন্য সীমিত পরিমাণ 
অর্থ নিয়মিত দানে পরিচালকদের শোঁধিল্য বা 
অক্ষমতার ফলে অচিরে ফ্রী প্রেস বন্ধ হয়ে গেল! 
তার স্থান অধিকার করল এ প্রতিষ্ঠানের কমীদলের 
সম্মিলিত চেষ্টায় ও তাদের নায়ক কলিকাতার বিধুভুষণ 
সেনগুপ্তের উৎসাহে গঠিত নতুন প্রতিষ্ঠান “ইউ- 
নাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া” | ছু 

এ প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর 
পরিচালিত হয়। তবে লণ্ডনে পুলিন শীল মহাশয়ের 
নেতৃত্বে “ওরিয়েন্ট প্রেস সাতিস” কতদিন জীবিত 
ছিল তা আর জানা যায় না। এর পর কলিকাত। 
কর্পোরেশনে ন্বরাজ্য দলের প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত 
হলে এবং সুভাষচন্দ্র প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে 
ক্ষিতীশচন্দ্রকেই শিক্ষাধিকারের প্রধানরূপে নিযুক্ত 
করা হয়। 

ইয়োরোপ তখন নানা! রাজনৈভিক বিপর্যয়ের 
আশংকায়। একদিকে মুসোলিনী, অন্যদিকে হিটলারের 
অভ্যুদয় আসন্ন । এ অবস্থায় পুলিনবাবু তার সংবাদ 
সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে বিশেষ সুবিধা করতে 
পারছিলেন al) .সকলেই তখন নিজ দেশের ভবিষ্যৎ 
ভেবে উদ্বিগ্ন, ভারতের ম্যায় দৃরাস্তস্থিত দেশের ভবিষ্যৎ 
ভাববার সময় কোথায় ? 

তবু কাজ চালাতেই aa: পুলিন লগুন-প্যারী- 
বালিন-জেনেভা-ভিয়েনা-রোম ঘুরে ঘুরে একদিকে 
ভারতীয় সংবাদ প্রচার, অন্যদিকে এ সব দেশের 
আত্তস্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ভারতে নানা গোপনতথ্য 
প্রকাশ করে দিচ্ছিলেন fee তখন ভারতেই বা 
ক'জন ছিলেন ইয়োরোপীয় সংবাদে তেমন আগ্রহশীল ? 


১৮৮ জয়ঞ্জী ঃ আষাঢ় ১৩৮৭ 


বিশেষতং গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দেলিন, লর্ড 
আরউইনের শান্তি প্রস্তাব, লণ্ডনে গোলটেবিল 
বৈঠক ও তার পরিণতি, গান্ধীজির অনশন, ইত্যাদি 
নিয়ে ' স্থানীয় রাজনৈতিক মহল খুবই চিস্তান্বিত; 
সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জগতে অস্থিরতা আদিবাসী ও 
অচ্ছুং জাতিগুলির মধ্যে চঞ্চলত!--এ সবই সার! 
বিশ্বে আগু এক মহা বিপর্যয়ের আশংকা নিয়তই 
সত্যরূপ পরিগ্রহণে সাহায্য করছিল। এরূপ সময়ে 
বিদেশী সংবাদে কাদেরই বা আগ্রহ থাকতে পারে ? 
এইরূপ তীব্র অনিশ্চয়তা ও আতংকের মধ্যেই 
চলছিল দিনগুলি কি স্বদেশে, কি বিদেশে ৷ 
ওদিকে স্মুভাষচন্দ্ৰের ছুখানি বই-ই প্রকাশিত 
হ'ল। প্রকাশের পূর্বেই ভারত থেকে বন্ধ অর্ডার গিয়ে- 
ছিল লগ্ডনের প্রকাশকের কাছে। তারাও আশাম্বিত 
হয়ে বই দুখানির oy অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করে নি। 
কিন্তু সবই ব্যর্থ হল । ছাপা বই-এর বড় বড় বাগ্ডিল 
জাহজে বোঝাই হয়ে বোম্বাই ও করাচি বন্দরে পৌছতে 
ন! পৌছতে সরকীরী পুলিশ হান! দিয়ে সব বাণ্ডিল 
আটক করল। ও বই এদেশে বিক্রি করা দূরের কথা, 
জাহাজ থেকে নামানোও চলবে না । সরকারী নিদেশের 
কলে লগ্ডনের AFFAR! একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। 
অচিরে কোম্পানী লণ্ডনে দরজ। বন্ধ করলেন | 
শোনা গেল প্রকাশকগণ একেবারে নিরুৎসাহ ন| 
হয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, নিউ হয়ার্কে, নতুন 
কোম্পানী গড়ে তুলেছিলেন-_মৃভাষচন্দ্রের এ বই 
wat নিয়ে। ওদেশে নাকি বই বেশ বিক্রিও 
হয়েছিল। তবে ওদেশে প্রকাশিত বই সোজা পথে 
আর ভারতে আসতে পারেনি | কোন কোনও বাজারে 
বে-আইনীভাবে, গোপনে বিক্রি হয়েছে বা হচ্চে বলে 
শোন! গেছে I 


সুভাষচন্ত্রে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এ বই ছুধানিতেই 
শেষ হল। 

আর তার জীবনী প্রকাশ? সেও এক বিচিত্র 
ইতিহাস। 

প্রভাসচন্দ্র রায় ছিলেন রাজসাহীর এক উচ্চ- 
বিষ্তালয়ের শিক্ষক দৃরাস্তবাসী এই শিক্ষক ছিলেন 
স্থভাষচন্দ্ৰের গুণগ্রাহী। দুরে থেকেই সংবাদপত্রে 
তিনি যে সব সংবাদ পেতেন, সেগুলিই সংগ্রহ করে 
রাখতেন তার সুভাষচন্দ্র নামের খাতায়। 

কালক্রমে এই খাতার কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে | 
তখন প্রভাসবাবু এ সংবাদগুলি ধারাবাহিকভাবে 
সাজিয়ে এক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন ৷ 
‘ করেও ফেলেন একখান! বই ৷ মনে ভাবেন, এটি 
এবার ছেপে ফেলবেন । তার আগে একবার স্টুতাষ- 
চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ভাল হয়। সেজন্য তার 
কাছে চিঠিও লিখলেন । কিন্তু কোনও জবাব 
পেলেন না। 

অগত্য। এক গ্রীষ্মের ছুটিতে এলেন কলকাতায় | 


উদ্দেশ্য, এ একই। ছাপতে দেওয়ার আগে একবার 


সভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর অনুমতি নিয়ে, 
বইখানি ছাপতে দেবেন | 


কিন্ত বৃথা চেষ্টা ৷ শুনলেন তিনি মঃফস্বলে কোথায় = 


ব| গেছেন, কবে আসবেন স্থিরতা নেই ইত্যাদি | 
এদিকে প্রকাশকের তাগিদে বইস্এর পাগু,লিপি 
এখনই না দিলে পুজোর পূর্বে প্রকীশ সম্ভব হবে না, 
বই ভাল বিক্রি হবে না, তাদের লোকসান হবে। 
এদিকে ছুটি ফুরিয়ে আসছে | 
প্রভাসবাবু অগত্যা বই ছাপার অনুমতি দিয়ে 
কার্ষস্থলে ফিরে গেলেন। 
অচিরে বই বের হল। সাদামাটা ইংরাজাতে লেখা 


A~ 


a 
i 


১৮১ যে কথার শেষ নাই 


সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের স্তায় ছাপা, অতি সাধারণ বই।. 
না আছে .একথানি ছবি, না অন্য কিছু । বই-এর 
প্রথম সংস্করণ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিও হয়ে গেল। 

এবারে প্রভাসবাবু স্থির করলেন, এরকম বই 
আর নয়। এবার স্ভাষবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
Sty কাছে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেগুলির জবার 
লিপিবদ্ধ করে, বইখানা সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচে লিখবেন, 
অনেক ছবি দিয়ে ভাল ভাবে ছাপবেন। 

প্রকাশক মহাশয়ও প্রথম সংস্করণ সহজে নিঃশেধিত 

হওয়ায় উৎসাহিত হয়েছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণ সত্বর 
প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন | 

এসব ১৯৩০/৩১ সালের কথা | QEIRA তখন 
কলকাতার মেয়র, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, 
ব্যবস্থাপক সভায় সরকার-বিরোধী দলের নায়ক। 
এছাঁড়া নানা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে যুক্ত। 

এই অবস্থার মধ্যেও প্রভাসবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 


' কাছে, যাতায়াত করতেন। 


নানা আলোচনার জন্তা সময় করে দেওয়া হল, সকালে 
বা দুপুরে বা রাত্রে । প্রভাসবাবুও নিবিষ্টচিত্ত প্রচুর 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে নানা কথা লিপিবদ্ধ করেন, মেসে 
গিয়ে আবার সেগুলি লিখে পরদিন সুবিধেমত দিনে 
বা রাতে তা’ সুভাষবাবুকে পড়ে পড়ে শোনান | 

কয়েকদিন এভাবে চলবার পরই সুভাষচন্দ্র বন্দী 
হলেন, চলে গেলেন কারাগারে ৷ 

প্রভাসবাবু আর অপেক্ষা করলেন ail ছুটির 
যে কয়েকদিন অবশিষ্ট ছিল, সেই ক’ দিনে বই নতুন 
করে লিখে টাইপ করিয়ে তা দিয়ে গেলেন মোহিত 
কুমার মৈত্রের হাতে যেন তিনি এটি ছাপার ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ করার জন্য সুভাষবাবুকে একবার দেখিয়ে নেন। 

স্ভাষবাবু ওটি দেখে দেবার জন্য দেন পুলিন শীল 
মহাশয়কে। তিনি তখন নুভাষবাবুর বই তু খানি 
সংগ্রহ ও ছাপার ব্যবস্থা-সাধনের জন্য নিত্য তার 
তার পরের কাহিনীত’ 
স্ুভাষচন্দ্রের চিঠিতেই জানা গেল ৷ (ক্রমশঃ) 


১৯৭৮ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখক 
শঙ্করী প্রসাঘ বসুর 


সুভাষচন্র 
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VEAGA 
দ্বিতীয় মুদ্ৰণ শীঘ্রই 


TR 
প্রকাশিত হচ্ছে 


বাজেটের রীতি-নীতি £ চরণ বনাম রমণ 
ধান্নেশ ভ্টাচাষ্য 


১৯৮০র জামুয়ারীতে দেশের রাজনীতিতে আবার 
যে ওলট-পালট হল তার প্রভাব বহু ক্ষেত্রেই যেমন 
দেখা গিয়েছে, বাজেট-প্রণয়নের বেলাতেও আবার 
তেমনই দেখা গেল। ১৯৭৯র ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
যথন Sous সিং তার জীবনেব সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় 
বাজেট লোকসভা পেশ করেছিলেন, তখন Sta 
প্রধান বক্তব্য ছিল ষে ইতিপূর্বে আখিক নীতি বড় বড় 
শিল্পপতিদের এবং শহরের উচ্চ-মধাবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থেই 
রচিত হয়েছে । কাজেই অবহেলিত গ্রামবাসী কৃষিজীবী 
মানুষের স্থার্থরক্ষাব কথা তিনি বাজেটের মধা দিযে 
তুলে ধরেছিলেন । রাসায়নিক সার এবং যন্ত্ৰবাহিত 
লাগুলের উপর আঁবগারী ও আমদানী wes তিনি কমিয়ে 
দিয়েছিলেন, আর তার দরুণ রাজ্রস্বের ক্ষতি তিনি 
পূরণ করেছিলেন নানাবিধ সৌথীন জিনিষের উপর 
ega হার বাড়িয়ে দিয়ে। সেই সঙ্গে আয়করের 
উপর সারচার্জ-এর হার বাড়িয়ে এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সঞ্চয়ের উপর আয়করের ছাড়ের পরিমাণ 
কমিয়ে দিয়ে তিনি আরও কিছু রাজন্বের সংস্থান 
করেছিলেন ৷ কুষিজীবী শ্রেণীর স্বার্থে যে সব পরোক্ষ 
কর কমানে হয়েছিল তার মোট পরিমাণ ছিল প্রায় 
২৪০ কোটি টাকা । এর পাশাপাশি ছিল প্রায় ৫৭০ 
কোটি টাকার নৃতন পরোক্ষ কর বসাবার ব্যবস্থা | 
প্রত্যক্ষ কর সংশোধনের কলে কেন্দ্রীয় বাজেটে আরও 
প্রায় ৪৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে বলে হিসাব কৰা 
হয়েছিল | 


শ্রীচরণ সিং-এর বাজেট-প্রস্তাব নিয়ে দেশে প্রচণ্ড 
আলোডনের ee হয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে তিনি 
বাজেটের নবীন রীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যে 
সাধারণ নিম্নবিত্ত কৃষিজীবীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
সম্পন্ন অবস্থার কৃষিজীবীর স্বার্থরক্ষার ভাবনাই বেশী 
হিল বলে অনেকেই তখন মনে করেছিলেন । এই 
শ্রেণীর লোকের! গ্রামে থেকে 'কৃষিকার্ষ পরিচালন 


করেন বলেই এদের অবস্থার উন্নতির জন্য শহরের 


মানুষকে বাড়তি করের বোঝ! বইতে হবে, এটা 
অযৌক্তিক এবং শিল্পপ্রসারের পথে প্রতিবন্ধক-ম্বরূপ | 
শিল্পে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেদের কাছে শিল্পজ|ত 
জিনিসের বাজারকে এই ভাবে সংকীর্ণতর করে তোলা! 
অনূরদণিতার পরিচায়ক বলে, মনে হয়েছিল | ১৯৭৯- 
৮০ সালে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন যে 
আশানুরূপ হয় নি তার জন্য শ্রীচরণ সিং-এর বাজেট 
কতটা দায়ী তার যথাযথ বিচার এখনই করা সম্ভব 
হবে না । তবে শিল্পে নূতন বিনিয়োগের জন্য সাড়া 
জাগানো যে বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল 
১৯৭৯-৮০)র অভিজ্ঞতা থেকে তা’ অস্বীকার করা 
যাবে না। শিল্পের প্রসার আশানুরূপ ন! হলে কৃষি- 
জাত পণ্যের বাজারও সংকুচিত হয়, বেকারসমস্তার 


জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানীর বাজারে নৃতন ~K 


নূতন পণ্য নিয়ে প্রবেশ করার সম্ভাবন! কমে যায়। 
goats শিল্পের উপর অতিরিক্ত কর বসাবার 
চেষ্টা শুধু শিল্পক্ষেত্রকে নয়, দেশের অর্থনৈতিক 


N 


বাজেটে রীতি-নীতি £ চরণ-বনাম বমণ 


ব্যবস্থাকে সামশ্রিকভাবেই gt করে দিতে 
পারে। 

শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে পূর্ববর্তী সরকারের বিরোধ 
দানা বেঁধে ওঠাতে দেশের রাজনৈতিক চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ: 
পরিবর্তনের সুচন৷ হয়েছিল। কংগ্রেস (ই) দলের 
নুতন সরকারের পিছনে দেশের বড় বড় শিল্পগোর্ঠীর 
সক্রিয় সমর্থনের প্রমাণ খুব বিরল ছিল ন| ৷ সুতরাং 
বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর বাজেটের 
রীতিনীতি শিল্প-নায়কদের অনুকূলে পরিবতিত হবে 
এটা প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল ৷ অর্থমন্ত্রী জ্জীবেঙ্কট 
রমণ তার প্রমাণ উপস্থাপিত করলেন ১৯৮০-৮১ 
সালের বাজেটে । তার বাজেটে তিনি যে আবগারী 
কর বাড়ান নি এমন নয়, কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহার্য 
তথাকথিত সৌখীন দ্ৰব্য, যেমন সাবান কিংবা ইলেকট্রিক 
বালব, ইত্যাদির উপর পূর্বের বাজেট যে বাড়তি 
বোঝ! চাপিয়েছিল নূতন অর্থমন্ত্রী তার অনেকটাই 
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ৷ এর ফলে বাৎসরিক 
রাজন্বের ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা। 


১৯১ 


আশা করা যায় এর ফলে মধ্যবিত্ত সংসারে ব্যবহৃত 


কিছু টুকিটাকি জিনিসের দাম কমবে ৷ কিন্তু এদিকে 
অন্তান্ত আবগারী শুন্ধের বৃদ্ধি, পেট্রোলিয়াম-জাত 
জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, রেলের পরিবহন-ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং 
ডাক-মাশুলের হার নানা ভাবে বাড়ানোর ফলে 
সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিবাহের ব্যয় বাড়বে 
নই কমবে বলে বিশ্বাস করা যায় না। তবে প্রত্যক্ষ 
করের সংশোধিত ব্যবস্থায় সব শ্রেণীর আয়করদাতাই 
আগের তুলনায় বেশী আয় হাতে রাখতে পারবেন ৷ 
যার বাহিক করযোগ্য আয় ১৯, ৫০০ টাঁকা তার হাতে 
মাসে প্রায় ৫৭ টাকা বেশী থাকবে এবং বাধিক কর- 
যোগ্য আয় ৫০,০০০ টাকা হলে হাতে থেকে যাবে 


মাসে ১০০ টাকাও বেশী। এই বাড়তিটুকু যাতে 
সঞ্চিত হয় সেই উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কে উৎসাহ যোগাবার 
নানা ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে। 

সাধারণ ক্রেতা কিংবা আয়করদাতাকে এই 
ধরণের স্থবিধ। দেওয়াতে দেশে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ 
বাড়বে কিঃ এর উত্তর নির্ভর করবে শিল্পের ধারা 
নিয়ন্তা ভীদের প্রতিক্রিয়ার উপর ৷ Brae রমণ 
শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াবার জন্য বড়, মাঝারি এবং ছোট, 
সব ধরণের শিল্পপতিদেরই কিছু কিছু সুবিধা তার 
বাজেটে করে দিয়েছেন। কিন্তু শুধু কর রেহাইয়ের 
ব্যবস্থা করে দিলেই শিল্পের প্রসার ঘটবে বর্তমান 
অর্থনৈতিক অবস্থায় তা’ আশা করা যায় না। দেশে 
এবং বিদেশে পণ্যবিক্রয়ের সুযোগ কতটা প্রসারিত 
হচ্ছে, সুবিধাজনক দামে কাঁচামাল এবং জ্বালানি 
উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে কিনা, শ্রমিক মালিক 
বিসংবাদের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা 
বাড়ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচন! করার পরই শিল্পে 
মূলধন বিনিয়োগের প্রশ্নটি মীমাংসিত হবে । age 
সংকটের অবসান না ঘটলে এবং কয়লা কিংবা বিকল্প 
হ্বালানির সরবরাহ উন্নততর না হলে শিল্পপণ্যের 
উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয় | 

এই সব সমস্তার সমাধানে বাজেটের নিজস্ব 
ভূমিকা ছাড়াও অন্যান্য নানা দিক থেকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
নেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। Sas aye 
বাঙ্গেটেব মধ্য দিয়ে সবুজ আলোর সংকেত দিয়েছেন। 
এবার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বাহনগুলি কতটা গতিবেগ 
নিয়ে চলতে পারবে ত! নির্ভর করবে তাদের নিজস্ব 
গতিশক্তির উপর ৷ সরকারী উদ্যোগের কর্মতৎপর্তাকে 
আরও বাড়াতে না পারলে বে-সরকারী শিল্পোঘোগ 
প্রতি পদেই ব্যাহত হবে| আবার জ্বালানি সরবরাহের 


১৯২ wa: আষাঢ় ১৩৮৭ 


ক্ষেত্রে পর-নির্ভরতার ফলেও শিল্লোগ্যোগের গতিতে 
শিখিলতা দেখা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ৷ 
অল্প সময়ের মধ্যে এই সব সমস্তায্ন মূলোচ্ছেদ ' করা 
কোনোমতেই সম্ভব হবে না! তবু আঁশ! করতে দোষ 
নেই যে শ্রীচরণ-সিং-এর বাজেট শিল্পগ্রসারের পথে 
যে অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতার vie করেছিল, হ্ৰীবেঙ্কট 
রমণ তার হাত থেকে শিল্পের উদ্যোক্তাগণকে মুক্তি 
এনে দিতে পেরেছেন। আরও সম্প্রতি নৃতন সরকারের 
শিল্পনীতি ঘোষণার মধ্যে বেবব্যঞ্জনা রয়েছে তাতেও 
শিল্পের গ্রসার উৎসাহ লাভ করবে বলে ধরে নেওয়া 
যেতে পারে। : 

সরকারী উদ্যোগে নুতন মূলধন. নিয়োগ করার 


দিকে Brasd রমণ তেমনভাবে সচেষ্ট হন নি, যতটা: 


চেষ্ট তিনি করেছেন বে-সরকারী শিল্লোগ্যোগকে তার 
যথাযথ প্রাপ্য ফিরিয়ে দিতে ৷ কংগ্রেসী “সমাজতন্ত্রের; 
পশ্চাঁদপসরণ এতে সুচিত হচ্ছে কিনা কে জানে? 
Read রমণের বাজেটে মূলধনী থাতে যে-সব খরচের 


উল্লেখ রয়েছে তাতে দেখতে পাই কৃষি এবং কৃষি- 
সংক্রান্ত অস্তান্য ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ১৯৮০-৮১ সালে 
পূর্ববর্তী আধিক বংসরের তুলনায় প্রায় ১০৬ কোটি 
টাকা কম করে ধরা হয়েছে এবং শক্তিসংক্রাস্ত ক্ষেত্রে 
ব্যয়ের পরিমাণও সামান্যই বাড়ানো হয়েছে । এই 
দিক দিয়েও শ্রীচরণ সিং-এর সঙ্গে Brees রমণের 
মতের গুরুতর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে | কিন্তু শিল্পপতিদের 
পক্ষে কৃষিজীবী শ্রেণীর মানুষের কাছে পাম্প, এপ্রিন, 
সেচের পাইপ ইত্যাদি বিক্রয়ের ব্যবসার প্রসারও 
নিশ্চিতভাবেই কাম্য । শ্রীবেষ্কট রমণ শিল্পবিস্তারের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে কৃষিজীবী শ্রেণীর ব্রুয়- 
ক্ষমতাকে খর্ব করে থাকলে তার বাজেট বড় বেশী 
একপেশে হয়ে পড়েছে | শ্রীচরণ সিং-প্ৰবতিত ব্যবস্থা- 
গুলিকে পালটে দেওয়াই নিশ্চয়ই শ্রী বেস্কট রমণের 
একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ai) কিন্তু বাজেটের পর্যা- 
লোচন! করলে সেই রকম একটা ধারণার স্থষ্টি হওয়া 
বিচিত্র নয়। 
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৬১টি বৃক্ষের গরিচয় 


লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 
প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্ফাত ও এঁতিহ্যের পটভুামকায় পযথিপড়া শিক্ষা ও 
দৈনাশ্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের সুম্হ সুন্দর বিকাশের 


সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস--তানি লক্ষ্মাশ্বর সিংহ | 


sions প্রবার্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব, ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনাঁয়তার প্ৰেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদা প্রকাশিত এই বই ৷ ত 
প্ৰকৃতি পিপাসু পড়,য়াদের এই বই ভাল লাগবে। ৬১ট বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাঁধাই ও ছাপা, 





দাম দশ টাকা 





"আমার (সদিন (ভা গেছে? 


কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় 


“এ ম্যান ইঞ্চ, নোন বাই দি কম্পানি হি কিপ্‌ স্‌’ 


__ক্ষিতীশদ।' আর স্বশীলদা টিফিনে চা খেতে যাবার 
সময় কথাটা বলে চলে গেলেন ৷ আমি যাদবপুর 
মালটিপারপাস স্কুলের টীচার্ন রুমে মনোজবাবুদের 
সঙ্গে বসে চা খেতে খেতে গল্প করছিলাম । তিন-চার 
দিন ধরে আর ক্ষিতীশদার সঙ্গে চা খেতে বাইরে 
যাওয়া হচ্ছে না। তাই কি অভিমান করে উনি 
কথাগুলো বললেন ? সেটা উনিশসে! আটাম্ন সাল। 
এম, এ, তারপর বি, টি, পাশ করেই যাদবপুরে ঢুকেছি 
বাংলার শিক্ষক হয়ে।' নতুন গেছি। অল্প-স্বল্প আলাপ 
হয়েছে Ware জঙ্গে। সেদিন উনি নিজেই 
আলাপ করেছিলেন। আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ৷ 
হাতে ছিল একাস্ক নাটক সংকলন! এতে ছিল 
তরুণ রায় আয়োজিত থিয়েটার সেন্টারে একাঙ্ক নাটক 
গ্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া তিনটি একাঙ্ক ৷ 
আমার বন্ধুদের লেখা। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী 
‘সম্ৰাজ্ী’ আর অগ্নিমিত্ৰের (অনিল সেনগুপ্ত ‘দৈনন্দিন’ 
ও ‘নবজ্সন্ম ৷ ক্ষিতীশদা বললেন, আমি এক গৌপি- 
কানাথকে জানি--অবশ্য বছর পাঁচ-ছয় দেখ!-সাক্ষতে 
নেই। উনি আর তীর ay একজন আমার কাছে 
খুব আসতেন। অমর মিত্র 'জোতিষ-চর্ঠার বাতিক 
ছিল তখন আমার-সেই টানে ওরাও আসতেন। 
বুঝলুম উনি কৌন সময়কার কথা বলছেন। আমার 
সতীৰ্থ অমর, গোপী। Sal সব যেত ক্ষিতীশদার 
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কাছে। ক্ষিতীশ রায়। বিপ্লবী আর awards 
মাসুয তখন অবশ্য ওঁকে চিনতুম না। আশ্চৰ্য 
যোগাযোগ-আমি ধার কথা এত শুনতুম অমরদের 
কাছে, ইনিই সেই ভদ্ৰলোক ৷ চক্চকে উজ্জল কালো 
চেহারা । শক্ত-বীধন শরীর ৷ দীপ্তি ছড়ানো৷ চোখ- 
সমুখ! গ্রতিভায় অটল। নিষ্ঠায় ব্রাহ্মণ । পঞ্চ! 


Otte _সদানন্দময় হান্যারসিক ক্ষিতীশদ| ৷ এ কথার 


পর ওঁকে আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি প্রায়ই 
আমি, আর আুশীলদ! ওঁর চা পানের সঙ্গী হতুম। 
টিফিনের আধথানা ঘণ্ট৷৷ আটের বি বাস ঘুমটির = 
চায়ের দোকান ৷ কত গল্প হত’ ছুটির পর ফিরতে 

ফিরতে ৷ স্কুলের পড়াশুনা, ছাত্র-সমাজ-_এইসব নিয়ে। 
দুপুর বেলা ইস্টরোড ধরে যেতে যেতে একদিন 
বললেন, “রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে শুনছেন রেডিওতে 
অসহা-এ কি গান? কুম্থন! বাধো না তরীখানি' 
এরকম নাকি স্থুরো কৌৎ পাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনার 
ভাল লাগে? সাহানা দেবীর গান শুনেছেন ? রবীন্দ্র 
নাথের গানের আসরে ও'র গলায় কত যে শুনেছি” । 
‘বলতাম আপনার চিস্তাধারাটা সেকেলে” । কত তর্ক 
করেছি, ঝগড়া_-আর হাস্তপরিহাস--কিন্ত ক্ষিতীশদার 
‘আপনি’ বলার সম্ত্রমটাকে ভিজিয়ে যাওয়া রড় সহজ 
ছিল ali বলেছিলাম, “ক্ষিতীশদা আপনার চেয়ে 
আমর। কত ছোট তবু ‘আপনি’ বলেন কেন? অবশ্য 
এম,এ, ক্লাসে স্বকুমার সেন Wine তার ছাত্রদের 
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‘আপনি’ বলেন দেখেছি'। ক্ষিতীশদা বললেন এট 
আমার কাছে ফর্ম্যাল নয়, আপনার গুণের শ্রদ্ধা করি 


আমি: পাগলকেও ত বলি ( বিখ্যাত ভাস্কর শর্ধবী = 
রায় চোধুরীকে পাগল বলতেন )। অবাক হয়ে যেতুম 


ওঁ'র সঙ্গে কথা বলে, যাদবপুর স্কুলের একজন ইতিহাসের 
শিক্ষকের মধ্যে আমি যে মানুষটিকে দেখতে পেয়ে- 
ছিলাম তার যেন তুলনা হয় ন।। তার ভেতরকার 
মানুষটির কাছে আমি প্রায় বারে! বছর নত ছিলাম ৷ 
স্নেহের দাবী নিয়ে ভার একশো! এগার নম্বর বালিগঞ্জ 
গাৰ্ডেনসের ঘরখানায় কত যে উপদ্ৰব করেছি, কী 


সহানুভূতি নিয়ে যে উনি আমাদের টানতেন তা! সব: 
গুছিয়ে হয়ত বলে উঠত পারবনা. তৰু 'অয়গ্রী'র 
সম্পাদকের উপরোধ আর আমার আকাঙ্খা ক্ষিতীশ- 


দার কথা পাঠকদের জানাই। আসলে পণ্টনদার 


স্মৃতিসভাতে গানের আমন্ত্রণ পেয়ে আমি কয়েকবারই 


বিপ্লবী স্মৃত্ারণার কথ! তুলে ক্ষিতীশদার উল্লেখ 


l করি ও Sta স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার Saata জানাই। 


ক্ষিতীশদার স্মৃতি আমার জীবনে এক মধুর প্রেরণা 
এনে দিয়েছে ৷ সেই ইস্টরোড AHA রোডের রোদ 
ঝলমল বৃষ্টি-পিছল' পথে উনি আমার সঙ্গী ছিলেন, 
হাত ধরেছেন, রক্ষা করেছেন অনেক অতর্কিত 
মুশকিল আসানের প্রহরী ছিলেন ক্ষিতীশদা। স্কুলের 
এঢাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার মশায় বিনয়, সেন, 
বিনয়দা, আমার বি.টি.-র' সহপাঠী । ও'কে যে কী 
শ্রদ্ধা করতেন, মনে করতেন উনি স্কুলের একজন 
ay | একটা ঘটনার কথা মনে আছে। ও'র 


পে ফিকৃদেশন সংক্ৰান্ত কী এক জটিলতার মীমাংসা . 


al হওয়াতে উনি দীর্ঘকাল. ওঁর বেতন নেন 
নি অফিস থেকে। হেম গুহরায় মশীয়ের মত .কড়া- 
লোক তখন স্কুলের সেক্রেটারি, তার নির্দেশেও উনি 


ওর আদর্শ থেকে. এক পা হঠে যাননি । বিনয়দা 
বলেছিলেন, ক্ষিতীশদাকে এনিয়ে কোনো ভাবেই 
প্রভাবিত কর যায় ন! | 


স্কুল ছাড়িয়ে দশ মিনিটের পথ | তারপর বাস- 


টাৰ্সিনাস। তারপর আমি, স্থুশীলদা, ক্ষিতীশদা গড়িয়া- 


হাটে নেমে চায়ের দোকানে ৷ জলযোগ সেরে সোজা. 


ওঁর এক-ঘোরো নিন বাসায়, ঠাসা বই-পত্র | 


'জলের কুঁজো, চৌকি, বিছানা, সামান্ত আসবাব, জাম! 


কাপড়। একদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি বালতির জলে 
ভোবানে! একগুচ্ছ রজনীগন্ধা । বললাম, ফুলশয্যা 
কে করে দিয়ে গেল? ম্লান হেসে বললেন ‘পত্নীসহ বন্ধু’ | 
ক্ষিতীশদা স্কুলে শিক্ষকতার আগেই বোধয় বিপত্নীক 
হয়েছিলেন ৷ প্রায়ই নিজে রান্না করে খেতেন। কখনও 
কখনও বড় মেয়ে তপতী, এসে সাহায্য করত ৷ SAT, 


আপু (বড় ছেলে), ছোট ছেলে ওরা সব থাকত মামা- ' 


বাড়ীতে । কাছেই। পণ্ডিত-প্রবর জগদীশ ঘোষ মশায় 
ছিলেন ক্ষিতীশদার শ্বশুর। তাঁদের সঙ্গে ওর পারি- 


_বারিক কুটুম্বিত ছিল নিবিড়। কিন্তু কোথায় যেন 


উনি, স্বতন্ত্র,-একা, নির্জন। রাত জেগে পড়াশুনা | দিনে 
শিক্ষকতা ৷ ছেলেমেয়েদের মানুষ করা । আর্তমান্থষের 
পাশে গিয়ে দাড়ানো । বিপ্লবী বন্ধু ও পরিবারবর্গের 
খবরাখবর নেওয়া, হাসপাতালে গিয়ে দেখা GT! করা 


এবং বিচারশীল র্যাশনাল বুদ্ধি নিয়ে কথা বলা, চিন্তা | 


করার এমন একটা ধৈর্য আমার ত’ এখনও চোখে 
পড়লো না। পড়বেও না ৷ 
প্রমাণ বিস্ময়-বিভ্রাত্ত হই-ক্ষিতীশদার মত বিপ্লবী- 
দের গ্রানাইটের ওপর আজকের বাঙ্গালী এ কী কাদার 
দুৰ্গ বানালে | ওঁর যেসব বিপ্লবী বন্ধুদের ঘরে আসতে 
দেখেছি তাদের সেই শক্ত কব ক্রি, চকচকে চোখে আমি 
একটা যুগের আঁচ পেতম আর তার সিকি কণাটুকু 


বাস্তবিক ভেবে সাগর- ' 


ay 


১৯৫ আমার সেদিন ভেসে গেছে’ 


দিয়েও যে জীবনের কত বঞ্চনা, কত গ্লানি কত জাস- 
গিটার উরি 


x 


হিউমার আর ইউমানিটি, হাসি, হাস্যরসবোধ 
আর মানবতা রামলক্ষ্মণ হরিহর | বেরসিক লোককে 
দিয়ে, বিরক্ত রাগী মানুষকে দিয়ে কোনো কাজ হয় না, 
কোনো কাজে লাগেনা । তা সে যত বড় পণ্ডিত 
Cals | ক্ষিতীশদাকে দেখতুম আর ভাবতুম, যে মানুষটি 
কৈশোর থেকে ঢাকা আর তামাম পূর্ব-পশ্চিম বাংলার 
বিল-অঙ্গল, নদীখাল বিল-মাঠ ভেঙ্গে দেশসেবায় 
ত্যাগের মশাল নিয়ে 'দাবড়ে বেড়িয়েছেন ভার জীবনে, 
তার ব্যক্তিগত Rix, নিঃসঙ্গতা, দারিদ্য ও শিক্ষক- 
জীবনের স্বাভাবিক গ্রানির মধ্যেও এমন একটা 
হাস্যরসিক চিরতরুণ বাসা বাঁধল কি ক'রে? 
ক্ষিতীশদাদের আমলের অনেক বিপ্লবী পয়সা, 
গাড়ী ক'রে বড়লোকী চালে চলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে 
ক্ষিতীশদার যে পারিবারিক সুনাম ছিল তা নিয়ে 
উনি: অনেক বড় কেরিয়র করতে পারতেন, জাতীয় 
সরকার ষে'বিপ্রবীদের, পোলিটিকাল সাফারারদের 


"গলায় ফর্মালিটির আতর ছিটিয়ে মালাগুলি সাজিয়ে 


দিলেন ক্ষিভীশদা'ত তাঙ্গের প্রথম সারিতে গিয়ে 
দাড়াতে পারতেন, কিন্তু যান নি। 'মোন'দাও আর 
একজন, নামভুলে গেছি (বোধ হয় হুপেনবাবু ) মুখে 


দাড়ি, জোরালো লেন্সের চশমা, ক্ষিতিশদার ' 


সঙ্গে খুব রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা হত 
LOI মনে আছে আলিপুর সেণ্ডীল জেলে এক- 
বারের বিপ্লবীসম্বধনার রুটিন মাফিক নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান 
ক্ষিতীশদা তার হাস্যদীপ্ত মনোভাব নিয়ে উপভোগ 
করেছিলেন । . 


যাদবপুর স্কুল ছেড়ে ষাট সালে চলে এলাম মিত্র 
স্থুল ভবানীপুরে। আমার রেঞ্জিগ নেশন লেটারখান| 
একান্তে ফাকা ক্লাশঘরে বসে দেখে দিতে দিতে বললেন 
‘আমাদের মনে ব্যথা দিয়ে চলে যাচ্ছেন, আপনার. 
ভাল হবে না!’ ‘অভিশাপ দিচ্ছেন r 

‘তা নয় অর্থকরী দিক থেকে এখনই ত আপনার 
কোনে| গেইন হবে না। আর শুনেছি ওখানকার 
পরিবেশটা বেশ জটিল ? ৰ্‌ 

কারণটা ব্যক্তিগত রোজই লেইট হয় কালিঘাট 
থেকে আসতে। দাররিয় লেভেল ক্রসি-এ ঠেক্‌ 
খেয়ে যাই | 

স্থিশীলবাবু ত আসেন বেলঘরিয়! থেকে ৮ 

‘বাড়ীতে মিস্তিরি লেগেছে নানা কাজকর্ম । 
বাবারও বয়স হয়েছে তাছাড়া__: 

হ্যা, এবার বিয়ে-থাও করতে হবে, আমরা ত গেঁয়ে। 
মানুষ + সলজ্জ মুখ নামিয়ে নিলাম ৷ হেডমাসটার- 
মশায় সুধাংশুবাব্‌ বললেন, “বললে পারতেন আপনাকে 


একটা স্কুটার কিনে দেওয়া যেত ৷’ হাসলেন । বিনয়দা 


কোনো বাধা দেন নি। কিন্তু দু'বছরের শিক্ষকতায় সে 
যে কতখানি পাওয়! তা বুঝলাম ছেলেদের SIGS 
ফেয়ারওয়েলের দিনে। আমি আর মলয় 'মুখার্জি 
দুজনেই সেদিন রেডিও প্রোগ্রাম সেরে ফিরছি পীঁচ- 
নম্বর বাসে। মলয়কে বললাম, ‘যাবে না কি স্কুলে? 
ছেলেরা আজ আমায় ফেয়ারওয়েল দেবে | 

‘না ভাই কাজ আছে’ । মলয় নেমে গেল ঢাকুরিয়ায়। 
ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি । ed মলয় জিপ ঞ্যাক- 
সিডেন্টে মার! গেল ৷ চমকে উঠেছিলাম ৷ বিদায়সভায় 
ক্ষিতীশদার সাহচর্ষের কথা তেমন উল্লেখ করি নি। 
উচিত ছিল। কিন্তু ক্ষিতীশদার স্থান আমার আঁতের 
ভেতর, তাকে ভীড়ে আনা যায় না। তবু মনে আছে, 


১৯৬ জয়শ্রী আষাঢ় ১৩৮৪ 


ক্ষিতীশদ| বলেছিলেন আমাদের কথা বুঝি মনে পড়ল 
না, অমুকদা অমুকবাবুর গুণকীর্তন করলেন, এমনিই 
হয়। স্কুল ছেড়ে ক্ষিতীশদাকে যেন আরও ঘনিষ্ট 
আত্মীয়ের মত আকড়ে ধরলাম। 
স্মৃতিতে ছিল কৃষ্ণচূড়ার রং। ছাত্র-সৌহার্দের উপহার 
আর শিউলি ফুলের গন্ধ । তখন ওদিকটায় অত ভীড়, 
অত মানুষের বাস গড়ে উঠে নি। . ছেলেদের, নিয়ে 
খেলাধুলা, স্থুভাষ-জয়স্তী, রবীন্র-উৎসব করেছি। ছুটির 
পর প্রায়ই সংলগ্ন একটি গানের স্কুলের হার্মোনিয়াম- 
খানা নামিয়ে দিতেন, শিক্ষক বন্ধুরা, চা সিঙ্গাড়া 
আসত আর চলত গান। ক্ষিতীশদা থাকতেন সবার 
থেকে একটু সরে, অথচ নিরন্ধুণ অন্তরঙ্গতায়। 
aaga প্রস্পেক্ট-এর আভাষ 'পেতাম কিন্ত 
বালিগঞ্জ গার্ডেনসের ক্ষিতীশদার ঘরখানা ছিল আমার 
অনমদ্য স্থানান্তরের ITI সেই য্থাস্থলটিকে 
আমার *৬২ সালের বাসর ঘরও সারপাস্‌ করতে 
পারল না। | | 

ক্ষিতীশদ! সুশীলবাবূ, বিনয়দ| সবাই আমার 


বিবাহে এসেছিলেন! ক্ষিতীশদা তারপর এসেছিলেন = 


আর একবার আমার বড় মেয়ের অন্নপ্ৰাশনের পর দিন। 


তখন আমি ওঁর তাগিদে আর প্রেরণায় গবেষণার = 


কাজে হাত দিয়েছি। 


৩ 
“কেষ্টবাবু আপনার 'মধ্যে সম্ভাবনা আছে সেটাকে হৈ 
হৈ করে নষ্ট করবেন না। কিছু কাঞ্জ করুন। না হয় 
গানটাই ভালভাবে করুন” আমি চুপ করে থাকি। 
বুঝতে পারি আমার রক্তের ভেতর আলগা রোমান্টিক 
বোহেমিয়ান খামখেয়ালিপনাট। ওর ‘না-পসন্দ, । 
আমাকে দিয়ে কিছু হবে ? 


যাদবপুর স্কুলের = 


~ 


নি 
‘হৰে, আপনি ত লেখেন, ভাবেন, গান করেনঃ 
কিন্তু ক্রিয়েটিভূলি কিছু করুন। দিস্‌ ইজ হাইটাইম ৷’ 
‘আমার প্যাকাডেমিক কাজ ভাল লাগে না ৷ 
‘এয্‌কাডেমিক কাজেও রস আছে, খুঁজুন পাবেন। 


সেই সময় নানাবিধ বিষয় নিয়ে পড়াগুন| করি। 


আবার থিয়েটার, গান-বাঁজনাও ছাড়ি নি। ক্ষিতীশদ! 
সব দেখেন শোনেন মাঝে-সাঝে ধমক দেন, সজাগ 
করে দেন নানা বই শুধু আমার জন্তে কিনে বা 
আনিয়ে নিয়ে রাত জেগে পড়েন আমাকে পড়তে 
বলেন। খোলা চিঠি । আরতি দেখতে পায়। বলে 


ক্ষিতীশদা তোমার জন্যে এত করেন, তুমি ফাকি দিয়ে ৮ 


সময় নষ্ট করো। FNS তোমার মন বসে না। উনি 


যা বলেছেন করো! ৷. রিসার্চ করো না ক্ষতি কি? 


ক্ষিতীশদাকে গিয়ে বলি, ‘আপনারা, মানে আপনি, . 
আরতি আমাকে ঘরে-বাইরে তিঠঠুতে দেবেনা, জানেন ৮ 


কী দুরবস্থা আমার ! সিনেমা, গান-বাজনা, আড.ডা| সব 
আমার লাটে esata দাখিল । ক্ষিতীশদা অট্টহাস্তে 
ঘর ফাটিয়ে বললেন, “তাহলে বেদম. জব্দ হয়েছেন 
বলুন? | 
“জব্দ মানে AG নেবার মতন অবস্থা 1” 
“না না সে বড় নিষ্ঠুর কাজ । তা করবেন না। 


আমি পাপের ভাগী হবে| ৷ থাক চলুন আগে নারায়ণ . 


সেবা করে আসা যাক তারপর কথা হবে।* = 

,  ক্ষিতীশদার বালিগঞ্জ গার্ডেন্স-এর মোড়ের মাথায় 
চায়ের দোকানটার নাম নারায়ণী ৷ চা, ঘূগনি আলুর- 
দম, CHES এই সব চলত। সুশীলদা! ইংরেজিতে এম.এ. 


দিলেন'। সেও ক্ষিতীশদার প্রেরণায় । সুশীলদা নানা 


অভাব-অস্থবিধার মধ্যে সংসার-যাত্ৰা নির্বাহ করতেন | 
বৃদ্ধ বাবা মা, তাদের দেখাশুন!। পারিবারিক ব্যক্তিগত 


নিতান্ত গোপন সব সমস্যার জট খুলতে আমি 


swr 


-ie 





১৯৭ ‘আমার সেদিন ভেসে গেছে’ 


"স্শীলদা, ক্ষিতীশদার কাছ থেকে এমন নির্দেশ 


পেয়েছি a আজকের দিনে উত্তেজিত নাগরিক জনতার 
মধ্যে একাস্ত তুল'ভ । আমাদের রথ আছে, ঘোড়া 
আছে, সারথি নেই ৷ অথচ ক্ষিতীশদাকে 'আইডলাইজ, 
করে ভাবার অবকাশ ছিল নু।। উনি পছন্দ করতেন 
ন|। যুক্তি আর মুক্তি ছিল ওঁর স্বভাবের গাছ আর 
আকাশ যুক্তির ফুল ধরাতেন, তাতে গোপন অথচ 
AF থাকত কাটা । , আর মুক্তির আকাশে পাখা! 
মেলে দেওয়া যেত অনায়াসে ওর কাছে বসে, আমার 
সেই বয়সের রোমান্টিক তুরঙ্গের বেগের আবেগ, সেও 
যেন ওঁর কাছ থেকে পেতে অসুবিধে হত না। 


ক্ষিতীশদাই বৌদ্ধিক সৌন্দর্য { (Intellectual 


Beauty ) আর মননশীল সরস জ্ঞানমার্গের সন্ধান 
আমায় দিয়েছিলেন ৷ আমার “রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প” 
তাঁর পুণ্যস্থতিতে উৎসগিত। এই প্রবন্ধের ছত্রে 


, ছত্রে ভার স্মৃতিচারণের চেষ্টা করছি। মনে পড়ছে 


আজ উনআঁশি সালের বসস্তের ভোরুবেলাতে, সেই 


 চিরকিশোর প্রাতে বিপ্লবী ক্ষিতীশ রায়কে বড় 


আপনার জনের মত। কিন্তু এহে| বাহ্য ৷ এই অনিত্য 


শব্দলোকের সীমানা ছড়িয়ে যিনি অনন্ত সমুদ্রে লীন 


হয়েছেন, ভার খণ শোধ করার উদ্দেশ্য আমার এ 
দেখা নয়। আমি শুধু আমার প্রিয় সাহিত্যপত্র 
'জয়্রী'র পাতায়--লীলাদির ও অনিল রায় মহাশয়ের 
স্মৃতিধন্য এই পত্রিকার মাধ্যমে একজন বিপ্লবীর, 
একজন মহাদর্শশীল শিক্ষকের, এক পরমাত্মীয়প্রতিম 
শ্রদ্ধেয় বন্ধুর গল্প বলছি, যাঁদের মত মানুষ বিপ্লবী 


বাংলায় একদিন অনেক ছিলেন আর আজ, 


যাঁদের অভাবে ভীড়ের ভেতর শুধু জনতাশিশুর 
আৰ্তনাদে আমাদের বধির হবার দ্বাখিল। “প্রফুল্ল 
কমলে কীট বাস! নন্দন কাননে ভ্রমে ছরাচার 


দৈত্য 1” বুঝতে পারি বিপ্লব করেছিলেন মাহুধেরা, 
দৈত্যরা নন। | 

চাঁয়ের দোকানে সেদিন ক্ষিতীশদ| বলছিলেন, “কেষ্ট 
বাবু গান আমিও ভালবাসি ৷ সাহিত্য, সঙ্গীত আমার 
বন্দীজীবনের। তারপর থেকে আজ পর্যস্ত নানা দুঃখ, 
সঙ্গী হৰ্গম জীবনপথের ছুধারে ফুল ফুটিয়ে আমাকে 


আনন্দ দিয়েছে । কিন্তু কর্তব্য বড় কঠোর । কোনে! 


একটা সৃজনশীল কাজে সিদ্ধি লাভ করতে গেলে সংযম 
দরকার। অনেক লোভনীয় জিনিসের নিবৃত্তি দরকার | 
গান, সাহিত্য, ছবি, নাটক, অনেক কিছুই আপনি আমি 
ভালবাসি । আমার জীবনে এসব ত কিছু হল না। 
আপনারা কিছু করছেন দেখলে তৃপ্তি পাই । গান নিয়ে 
আপনি গবেষণা লেখাপড়া করলে আপনার শিক্ষক 
জীবনের কেরিয়রের দিক থেকে কিছু হবে না। গান 
গেয়ে যান RA সে ভাল । কিন্তু রিসার্চ করার সময় 
‘you are to murder 21061107961595*--এট। 
আমার কথা নয়, এক বিলিত লেখকের | একটু চমকে 
উঠে বলি, 'বিলেন কি?’ হ্যা ডাইভাটেৰ্ড হওয়| 
চলবে ন!) 

“fog বিষয়বস্তু ত বেছে ঠিক করতে পারছিনা |” 

“ওই পোয়েটিক ইমেজারি নিয়েই কাজ করুন। 
গোপিকাবাবু আপনাকে ঠিকই বলেছেন 1” 

‘দ্থ্যা-ডে লুইয়ের বইখান! পড়ছি, তবে এখনও 
তেমন ধরতে পারছি না । বেশ শকত সবজেক্ট ৷” 

“শক্ত বিষয় নিয়েই কাজ করুন না, তাতে পরিশ্রম 
হলেও ভাল একটা কাজ বেরিয়ে আসবে। আর বাবা 
যতদিন আছেন তার মনে আর কষ্ট না দিয়ে একটু 
সার্থক হয়ে উঠুন Ae স্কুলে সাত পিরিয়ড ছেলে 
ঠেঙ্গিয়ে টুইশনি করে আপনার সন্তাবনাগুলোকে 
বরবাদ করবেন ন|।’ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যেন 


- 


১৯৮ জয়তী £ আষাঢ় ১৩৮৭ . 

সম্বিৎ ফিরে পাই । "৫২ সালে এম. এ. পাশ করি 
আর ক্ষিতীশদা আমার বিশৃঙ্খল জীবনের পথ ‘কেটে 
দিতে শক্ত হাতে কাজে নামাচ্ছেন আটান্ন থেকেই ৷ 
সেদিনট। ছিল চৌষট্টি সালের এক সন্ধ্যয।। প্রতিজ্ঞা! 
নিয়ে গোলপার্ক থেকে ন’ নম্বর ধরলাম | 
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সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে চলে . এলাম ক্ষিতীশদার 


বালিগঞ্জ গাডেব্স-এর ঘরখানায়। গান, সাহিত্য, 
দর্শন, রাজনীতি, MG Sl সব এক সঙ্গে চলতে লাগল 
বটে কিন্তু বল্লাহীন ভাবে নয় । মনের পুষ্টির উপযুক্ত 


পরিমিতি নিয়ে। প্রতিদিনই প্রায় নির্দিষ্ট দু’ এক. 


ঘণ্টা সময় ক্ষিতীশদ! আমাকে দিতেন! মাঝে মাঝে 
' লজ্জা CASA, খামখেয়ালীপনায় কখনও হয়ত 
এ্যাপয়েণ্টেড টাইমে না৷ গিয়ে অসময়ে হান্জির। উনি 
ছাত্র পড়াচ্ছেন কি নিজে পড়ছেন কি কোনে বন্ধু বা 
আত্মীয়ের সঙ্গে অন্য কথায় ব্যস্ত অথবা রাম্মীর সরঞ্জাম 
নাড়া চাড়া করছেন। ষ্টোভ জ্বালিয়ে কিছু একটা 
করছেন। মেয়ে ও বড় ছেলে, তপতী-আপুদের সারা 
দিনের কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দিচ্ছেন, নিচ্ছেন ৷ 
আমাকে দরজার পর্দার আড়ালে দেখেই ধমক 
দিয়েছেন ঃ | 


“আপনার এই কাণগুজ্ঞানহীনতা আর গেল ন! ৮” 


“ন! আজ কোনো ভিস্কালন নয় ক্ষিতীশদা, 
কেদারার মুখটা এমন হণ্ট করছে একটু শোনাতুম--। 

“বাঃ, আমার কেদারাখানার দশা দেখছেন, পায়া 
টলমল i” 7, | 

“তাহলে যাই, পরে” 

“আরে আস্থন। আচ্ছা লোক ত’ আপনি” 
হাতের কান্দ হালকা করে স্থরেল! সন্ধ্যাটা মাটি না করে 


ক্ষিতীশদা হার্মোনিয়ম খুলে দিয়েছেন. সামনে | ওপরে 


থাকতেন (এখনও আছেন বোধহয় ) বিখ্যাত গায়িকা 


মাধবী ব্ৰহ্ম। ক্ষিতীশদার খুব ভক্ত। ও'র হাৰ্মোনিয়মটা 
আনানো হত মাঝে মাঝে | নারায়ণ রাও ব্যাস ও ডি. 


ভি. পালুশকর দুজনেই রেকর্ডে গেয়েছেন “কানরে 
"নন্দ, নন্দন”_-কেদারার হুই গায়কের দুটো! ষ্টাইল 


ক্ষিতীশদা লক্ষ্য করতে ' বলতেন ৷ তারপর গাইতে 
বলতেন | CF ঘরে বসেই ওর আর শরীর যোগাড় 
করা অজস্র মূল্যবান রেকর্ড শুনেছি। কেশর বাই, 


আবছল করিম, জোহরা! বাষ্ট, ফৈয়াজ খাঁ, Testy. 


ওহায়িদ খা, রোশনারা বেগম,গন্গুবাহী। তারপর গোলাম 
আলি, আমীর থণ, ভীষ্মদেব, তারাপদবাবৃ, জ্ঞানে 
প্রসাদ, হীরাবাঈী ও'কার নাথ fai ত’ আছেনই.। 
এঁদের এত সব দুর্লভ গান “আমার শোনার সৌভাগ্য 
হয়নি এর আগে। ছু" একটা গতান্থগতিক ছিটকে 
আসে রেডিও কি কারো! বাড়ী থেকে। কিন্তু ক্ষিতীশদা 


যেন প্রায় একশো দেড়শো বছরের জলসাঘরের'বিগত ' 


বসস্তের মৌমাছি ছেড়ে দিলেন ভার মধুচক্রের এ 
নিবিড় পরিবেশে ৷ বাইরের রাস্তা সঘন বৰ্ষণ-শব্দ 
মুখরিত আর ক্ষিতীশদার ঘৰে বল্‌ বন করছেন সতেজ 
ভীম্মদেব-মোতি মালা" 

একদিন ধরে বসলাম । ক্ষিতীশদ! নিন 
aaae জীবনের গল্প বলুন। এ ব্যাপারে উনি 
খুব, চাঁপা ছিলেন। কিছু বলতে চাইতেন না । অথচ 
আমি জানতুম প্রায় স্কুলে পড়ার সময় থেকে ক্ষিতীশদা 
রাজনীতি করেছেন ৷ জেলে বসে বলেই এম. এ. পাশ 
করেছেন ৷ সরোজ আচাৰ্য প্রমুখদের সঙ্গে হিজলি 
বন্দীনিবাসে .. ছিলেন। সেইখানে সাম্রাজ্যবাদী 
বৃটিশ পুলিশের নির্মম নির্যাতনে এক বন্ধু কয়েদী 


১৯৯ আমার সেদিন ভেসে গেছে’ 


উলঙ্গ হয়ে পাগলের মত পরনের কাপড়টাকে দড়ির, 
মতে! করে পাকিয়ে গারদখানার ফোকরে আটকে 
কিভাবে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন তার মমম্পেশী 
বর্ণনা শুনেছিলাম ক্ষিতীশদার মুখে। বাইরে 
আলোঝলমল পৃথিবী ৷ পেখম মেলেছে ময়ুর ! কিন্ত 
রাজবন্মীদের জীবনে এসব আনন্দের ঠাঁই ছিল না ৷ 
আকাশভাঙ। জ্যোৎস্সায় পদ্মার বুকে তীর বেগে ছুটছে 
গয়নার নৌকে| ৷ ক্ষিতীশদারা গা ঢাকা দিয়ে 
পালাচ্ছেন। মাৰি৷ গান ধরেছে, “যৌবন KIIA রসে 
এই না ফাক্তন মাসে । রূপরসিক কবি ক্ষিতীশদা 
সেই বিপন্ন অবস্থার মধ্যেও খুঁজছেন গ্রামবাংলার 
সাধারণ মানুষের মধ্যে কবিমনের প্রকাশ | বলতেন, 
চিলের ডাক শুনলে মনে হয়, _ছুপুরের বিদ্যুৎ, এই ত 
একটা ইমেজ | | 

“আচ্ছা জেলের ভেতর আপনার! যে প্রতিবাদ 
জানাতেন অসহযোগ করতেন এজন্ত টরচার হতো ন! ?” 

হতো! বৈ কি? । 

“আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কী স্থত্রে যোগাযোগ 

হল ?” 

“বন্দীনিবাস থেকে ফিরে Sa চার অধ্যায় উপন্যাস 
নিয়ে জোড়াসীকোতে গিয়ে খুব একচোট তর্ক 


' করলুম। আমরা! যখন হিজ্ঞলিতে তখনই কবির এই 


উপস্তাস বেরোয়। বললাম আপনি এসময় বইটা 
ছাঁপলেন ৷ ,ইংরেজ বলেছে আমাদের এই দেখে! 
টেগোর বিপ্লবীদের কিভাবে ক্রিটিসাইজ. করেছে। 


op. সত্যিই আপনি অন্তর মত একট! চরিত্র কেন আঁকলেন ৷ 


তারওপর ব্ৰহ্মবান্ধরের চিঠিথানাইবা ছাপা হল কেন 
ভূমিকাতে 2°” 

“প্রথম সংস্করণে ও চিঠি ছেপে দিয়েছে আমি 
তার কী জানি?” চার অধ্যায় নিয়ে এই বাদ- 


বিসংবাদের অনেক কথা Hate আচার্য লিখেছেন তার 
সাহিত্য প্রবন্ধে | 
বললাম, “ক্ষিতীশদা কবির বা শুনেছেন 


কখনও ? 


‘অনেকবার । তবে ঢাকায় সেবার বক্তৃতা দিলেন 
অনেকক্ষণ | তখন অনেক বয়েস হয়েছে ৷ পাতলা গলা 
তবে বেশ শ্রিল্_আর একবার কালজানা পাওয়া 
যাচ্ছে না৷, বললেন, তোর! কোনো কাজের ন’স ডাক 
ওই ডাকাত ছেলেগুলোকে ৷ গেলাম। গিয়ে কবির 
ফরমাশমত কালজানা জোগাড় করে এনে দিলেম। 
লাষ্ট ারিষ্টোক্রাট আমাদের সাহিত্যের। এক একটা 
লেখা যেন আমাদের রক্তের মধ্যে দাগ দিয়ে গেছে ৷ 
বিপ্লবের পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের শেষ রায়। সুভাষচন্দ্রে 
ওপরই তাই ভারতীয় নেতৃত্বের ভার দিতে চেয়েছিলেন ৷’ 

ক্ষিতীশদার সঙ্গে আলাপ হবার বেশ কিছু আগেই 
আমি জয়শ্রীতে লিখেছি। লীলাদির কাছে গেছি। 
তখন ‘জয়তী’র অফিস লেইক মার্কেটের সামনে একটা 
বাড়ীর দোতলায় । লীলাদির হাতে একটা কবিতা. 
দিয়ে এসেছিলাম । “গবেষণা” pag সাল-টাল, 
হবে! বুদ্ধজয়স্তী সংখ্যায় বেরুল লেখাটা। তারপর 
ক্ষিতীশদার হাত দিয়ে লীলাদিকে ‘জয়ঞ্জী’র পূজাসংখ্যার = 
জন্য একটা প্রবন্ধ পাঠাই । নিগ্রহ-নিপীড়ন ও 
সন্ত্রাস-কৌশলের ইতিহাস! এতে ক্ষিতীশদা দারুণ 
ক্ষুব্ধ হয়ে আমাকে চিঠি লিখলেন 'জয়ঞ্জী’তে আপনি 
এরকম গ্যানাইহিলেটিং বা শকিং লেখা পাঠাবেন 
ভাবিতে পারি নি!” যাক লেখাট! শেষটায় ছাপাহল। 
মধুস্থদনের কাব্য নিয়েও 'লিখেছি। আর এমনি করে 
সহসা একদিন লীলাদি অসম্ুস্থ হয়ে পড়লেন। 
একাধিকবার Bis হয়ে. পক্ষাঘাতএস্ত অকস্থায় ভারত- 
মাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান দীর্ঘকাল রইলেন 


২০০ was আষাঢ় ১৩৮৭ 
পি. জি হাসপাতালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় | মাঝে মাঝে 
যেতুম। বাক্শক্কিহীন অবস্থায় সংজ্ঞা থাকাকালীন 
ক্ষিতীশদার নাম করলেই ছেলে মানুষের মত কেঁদে 
উঠতেন ৷ ' বাস্তবিক লীলা রায়ের মত এমন' একজন 
মহীয়সীর সংস্পর্শে আমি আর কখনও আসি নি। 
ক্ষিতীশদার কাছে অনেক ঘটনা শুনেছি লীলাদির 
বৈপ্লবিক জীবনের | 

ক্ষিতীশদার বৈজ্ঞানিক মনের অতলে ছিল একট! 
চিরর্হস্তময়ের জন্য বিস্ময়াকুল জিজ্ঞাসা ৷ জ্যোতিষী 
_ উনি ভাল জানতেন। মিস্টিসিজমও অবিশ্বাস করতেন 


ন1। ট্রান্স, ক্রেয়ারভয়েন্স নিয়েও কত কথা বলতেন । . 


শীতের এক শ্ৰান্ত দুপুরের কথা মনৈ পড়ছে। 
ক্ষিতীশদার সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল | 
থিসিস জম! দিয়ে দিয়েছি, ফল বেরুতে দেরি আছে। 
ক্ষিতীশদার এখানে আবার শুরু হয়েছে আড্‌ডা দেওয়া, 
রেয়ার রেকড'প শোনা বসে বসে। শর্বরী আসে মাঝে 
মাঝে, সেদিন একটা চিঠি দিয়ে গেল ডাকপিওন আর 
সেটা হাতে করেই ক্ষিতীশদা কেমন আনমনা হয়ে 
গেলেন ৷ চিঠিখান! দেখে মনে হল, গঙ্গা লেখা শ্ৰান্ধের 
নিমন্ত্রণ পত্ৰ কার ? ক্ষিতীশদা বললেন, ইনি দেই- 
রাখলেন, মহাপুরুষ ছিলেন বলতে পারেন, ঠাকুর- 
মশাই বলতুম আমরা চিৎপুর এলাকায় থাকতেন 
বউয়ের ছিল মাথার দোষ ৷ বাড়ীর ছাদ থেকে বাসন- 
পত্র ফেলে দিতেন। এই ঠাকুরমশাই মানুষের ভবিষ্যৎ 
দেখতে পেতেন, ঠিক যেমন লোফে সিনেমার ছবি 
দেখে। 
“কি রকম ? ভারী অদ্ভুদ ঠেকছে ত।” 

“কিরকম জানেন? ওখানে এক ভদ্রলোক 
যেতেন | ভারি ভুলো মানুষ । অফিসের একট! জরুরি 
ফাইল হারিয়ে ঠাকুর মশায়ের শরণাপন্ন হয়েছেন |” 


“উনি কি হারানো জিনিস৪ পাইয়ে দিতে . 


i পারতেন 1» 
“Hy প্রথমটা খুব বকলেন ভদ্রলোককে ৷-তারপর 


বললেন ওই ত দেখতে পাচ্ছি, আলমারীর ভেতর . 


SPF] কাঠের ফাঁকে গুজে রয়েছে। অথচ ভদ্রলোক 
তন্ন তন্ন করে আলমারীর কাগজপত্র নামিয়ে খুঁজেছেন। 
সত্যই উনি ভাঙ্গা কাঠের ফাকে ফাইলটা খুঁজে পেলেন। 
আর একবার একট! বিল হারালো । অনেক টাকার 
জরুরি কাগজ । আবার ধমক খেলেন ঠাকুর-মশায়ের 
kal শেষকালে বললেন তোঁর মনে পড়ছে না, 
ওই ত’ ওই বাড়ীটায় পড়ে আছে, যার পাশে একটা! 


খৃষ্টানদের মন্দির, যাখোজ নিলেই পাবি! ব্রাবোর্ণ-' 


রোডে যে বাড়ীটায় এ. জি. বি. র বিল সেকশনের 
অফিস তার পাশে একটা ঘড়িওলা Hates ৷ সত্যিই 
ভদ্ৰলোক খোঁজ নিয়ে কাগজটি উদ্ধার করলেন। 
সেবার এক ভদ্ৰলোক গেছেন ঠাকুর-মশায়কে 
প্রণাম জানাতে । পুরীতে যাবেন, তীর্থযাত্রার 
আশীর্বাদ নিতে । ঠাকুরমশায় বললেন, হবে না তোর 


যাওয়া শিগগির যা; দেখছি তোর ছেলে ঘুড়ি ওড়াতে : 


গিয়ে হাত পা ভেঙেছে পড়ে গিয়ে । ছুটলেন ভদ্র- 
লোক। সত্যিই তাই হয়েছিল। বসে আছি, সবাই, 
আকাশে ফুট ফুট করছে তারা । মেঘহীন রাক্রির 
আকাশ | ঠাকুর-মশায় বলে উঠলেন, ঘরের ছেলে 
ঘরে যাও সর, ভীষণ বৃষ্টি আসছে দেখতে পাচ্ছি। 
খেপেছেন না কি ঠাকুর-মশায় আকাশে মেঘের ছিটে- 


ফোটা নেই, আপনি বলছেন, বৃষ্টি আসবে। উনি 
হেসে বললেন, দেখবি তখন মজা, ছেলে বউ ভেবে ~ 


সারা হবে_রাস্তাঘাট জলে ভাসবে--তোৱর! পড়বি 


আটকা । কেউ কেউ সরে পড়ল। আমরা wer . 


রয়ে গেলাম দেখতে দেখতে মেঘ ডেকে বাজ পড়ে 
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২০১ ‘আমার সেদিন ভেসে গেছে’ 


চল নামল এক সময়। মনে আছে সেদিন ও'র 
বাসাতেই বাত্ৰিবাস। { 
এমন চমৎকার জমিয়ে গল্প করতেন ক্ষিতীশদা। 


' অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানকে নীরস 


তথে পরিবেশন করেন নি । বার বার রবীন্দ্রনাথের 
‘era মন সহজ হবি’ কবিতাটা ay মৃতু আবৃত্তি করতেন 
আর হেসে আমাদের মনের ভাব সহজ করে দিতেন ৷ 
বঙ্গতেন, অনুভূতি ও মানবিকতা! না থাকলে বড় হওয়া 
যায় না। জানেন একবার লাল ফৌজে একগু'য়ে এক 
সৈনিককে বাগ মানাতে না পেরে স্তালিন লেনিনের 
কাছে অভিযোগ করেছেন। 
তখন রাশিয়ায়। লেনিন ডেকে পাঠালেন, দূর গ্রামের 
এক চাষী, ফোঁজে এসেছে। লেনিন তার কাজে 
অনিচ্ছার কারণ জানতে চাইলেন সন্গেহে। সৈনিকটি 
হু হু করে কেঁদে ফেলল--ব্যাপার কি? সৈনিকটি 
বলে, ‘আমি যখন ফোঁজে আসি, তখন শুনে এসেছিলেম 
আমার বউয়ের ছেলে হবে। যদি হয়ে থাকে তবে 
এখন তার বয়স হয়ত ছু'তিন বছর। কত দিন বাড়ী 
যাই নি!’ “বেশ ত তুমি যাও বাড়ীতে, তোমার ছেলে 
বউকে দেখে এসে! ৷” . সত্যিই ঘুরে এসে লোকটি খুশি 
মনে আবার বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছিল-। 


é 


৫১-৫২ সালে যখন এম, এ, পড়ি তখন আমার 
ছুই অস্তরঙ্গ বন্ধু গোপিকানাথ ও অমরেন্দ্রনাথ যেত 
ক্ষিতীশদার কাছে। উনি তখন শিক্ষকজীবনে প্রবেশ 
করেন নি, ব্যবসা! সংক্রান্ত কীসব কাজ করতেন আর 
জ্যোতিষীর আড.ডায় জমায়েত হতেন । এই জ্যোঁতিষ- 
চর্চার টানেই যেত অমর ও গোপী, এসে গল্প বলত 
এক “অসাধারণ, ব্যক্তির | পরে জেনেছিলেম ইনি সেই 


আষাঢ় ৭-৫ 


জোর বিপ্লব চলেছে 


ক্ষিতীশদা ৷ জ্ব্যোতিষ-শাস্ত্র নিয়ে ক্ষিতীশদ| অনেক 
চর্চা করেছেন। ক্রেয়ারভয়েন্স, অকাণ্ট এসবেও কেমন 
একটা বিশ্বাস ছিল। কোনো জিনিসকেই উড়িয়ে 
দিতেন না, বলতেন কত কী আছে, আমরা কতটুকু 
জানি। অধ্যাত্ব-বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখি নি 
অথচ তীর মত দর্শন শাস্ত্রজ্বলোক আমি বড় একটা 
দেখি নি। সব কিছুকে জানবার অদম্য কৌতৃহল ছিল। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি Sta বালিগঞ্জ গার্ডেন্সের 
বাড়ীতে | রাত হয়ে যেত নানা কথাবার্তায়, বাস ষ্টপের 
কাছ পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তি পেতেন ৷ অসম্ভব: 
যুক্তিবাদী মন ছিল ক্ষিতীশদার, নির্মোহ রসবোধ। 
নিজের কথায় সংকোচ পেতেন অথচ কী ঘটনাবহুল 
তার জীবন। কত চড়াই-উত্রাই আর রাজনৈতিক 
ঝড় গেছে ভার সেই জীবনের ওপর দিয়ে, ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন 1 অথচ হার মানেন নি । আজ ক্ষিতীশদার কথা 
মনে পড়লে বড় নিঃসঙ্গ লাগে | এমন করে কে উপদেশ 
দেবেন এত কাছে এসে এমন আপন করে নিয়ে ৷ স্কুলের 
শিক্ষকতা, ছাত্রদের কর্মভার মনটাকে তার জীর্ণ করে 
দেয়নি, দেখা হলেই AURS হেসে কাছে টেনে নিয়েছেন । 
এরকম একটা সরস সতেজ ব্যক্তিত্ব আজকাল খুব 
কমই চোখে পড়ে | সবাই যেন যন্ত্রের মত। কেরিয়র 
নিয়ে ব্যস্ত-_টেকৃকা দিয়ে চলবার চালাকিতে হাত 
পাকাচ্ছে কিন্ত ক্ষিতীশদার মানবতার মধ্যে একটা 
অখণ্ড আত্মিক শক্তি ছিল। . ছিল একটা খাটি 
অনস্তৰ্জাবন ৷ বলতেন, কেষ্টবাবু আমি নাইন্টিন্ধ্‌ 
সেঞ্চরির ব্র্যাণ্তআপনাদের চোখে বোধহয় 
সেকেলে । তার এ ঘরখানা কিন্তু একাল-সেকাল 
মেশানো । 

ক্ষিতীশদার অনেক ATT অনেক কথা আমার 
ডায়ারীতে টুকে রেখেছি। চিঠিও লিখেছিলেন অনেক } 


২০২ জয়শ্রী আযাঢ ১৩৮৭ 


খান চার পাঁচ চিঠি হাতের কাছে রয়েছে তা, থেকে 
কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি। | 
ক্ষিতীশদা ছিলেন সঙ্গীতরসিক। শুধু রসিক নন, 
ভাবুক। রবীন্দ্রশতবর্ধ উদ্‌যাপিত হচ্ছে তখন ৷ এক 
চিঠিতে লিখলেন, “গীতকার রবীন্দ্রনাথে শুধু বিষ্ণু- 
পুরের এঁতিহা নয়, ‘বহুৱসের’ ধারা! এসেই মিলিত 
হয়েছে । শুধু মিলে নি, বাংলার সঙ্গীতের বিবর্তনও 
ঘটেছে এই বিশ্বকবির হাতেই,__তাকে এর একালের 
‘পান-কু’ বলা চলে । অন্ত দিকে তার limitations 
কোথায়, কেন ? তাই বা আমরা জানব এবং বুঝব 
ফি করে এই বিবর্তনের স্তরগুলো। যদি হারিয়ে যায় | 
রবীন্দ্রনাথকে ভাঙিয়ে খাচ্ছেন অনেকেই, কিন্তু তার 
প্রতি সত্যিকার দরদ কই, শ্রদ্ধা কই! ছুঃখের কথা কী 


বলব-_-রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশখান! এমন রেকর্ড যোগাড়. 


করতে পারলাম না যাতে করে সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার 
ছিটে-ফোটা পরিচয় পেতে পারি ৷) (৬.৬.৬১) 
১৮/১৯ বছর আগে ক্ষিতীশদা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত- 
সংস্কৃতি নিয়ে যে আক্ষেপ করেছিলেন হয়ত আজ তার 
কিছুটা মোচন হয়েছে, কিন্তু সবটা ag | 


কতকগুলি চিঠি নেহাৎ ব্যক্তিগত, কিন্তু ব্যক্তিগত 


কথাবার্তার মাঝখানে এমন অনেক কথা বলেছেন 
যার মধ্যে তার রুচিবাঁন চিন্তাশীল মনের পবিচয় 
পাওয়া যায়। 

জীবনযাত্রার কাজ করেও কী অক্লান্ত পরিশ্রম 
করতেন বইপত্র নিয়ে তা ত দেখতাম । আমাদের 
কাজ করে দিতেন, তাতে আনন্দ পেতেন, কিন্তু শরীর 


সেই আনন্দের বেগ সইতে না পেরে কাবু হয়ে, 


পড়ছিল | ste দুঃখ হয়, তিনি যে সবাইকে এত 
দিয়ে গেলেন আমরা তার প্রতিদানে ক্ষিতীশদাকে 
কতটুকু কী দিয়েছি? ৩০.৯.৬৫ তারিখের এক চিঠিতে 


লিখছেন, “যুদ্ধ লাগবার আগে থেকেই আমার কাজ 
বেড়ে গেছে। জ্ঞানেন ত’ রাজনীতি এমন কমূলি যে 
ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে না ৷ তাই আপনাদের যোয়ানরা 
যখন সীমান্তে হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে আমাকে তখন 
ঘরে বসে বাগ-যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে । আবার তার 
SV বাত দুটা ATS জেগে পড়াশুনো করে তৈরীও 
হতে হচ্ছে । অথচ দেহযন্ত্র কিছুদিন আগে থেকেই 
নোটিশ দিয়ে চলেছে,_-চলবে না, এ জুলুম চলবে 
না ৷ এবার নিজেও বুঝেছি আমি আর মে আমি নই। 
ওভারটাইম নিয়ে আঠার ঘণ্টা আর চলছে না। দেহটা 
ভাল নেই যে লিখে ছিলাম, তার একটা! কারণ এখানেই। 
রান্না-বান্না, ইস্কুল-ছাত্র, ঘরে পড়ে, বহুজনের মন রাখা 
ইত্যাদি সংসার-চর্যা করে পড়াশোনা ও রাজনৈতিক 
ঠেকা দেবার কাজ এ বয়সে বোঝার ওপর শাকের 
আটি হয়ে পড়ছে বলে সম্প্ৰতি বোধ হছে। ইতিমধ্যে 
ছু' একজন ডাক্তার-বন্ধুও তাই সমঝে দিয়ে ঝেড়ে 
ফেলার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেলেন। fea আমার 
অবস্থা হুর্যোধনের মত-- 

“জানামি ধর্মংনচ মে প্রবৃত্তি st 

“জ্রানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ৷” 

যাই হোক, এত কথার পর মনে করবেন ন] 
আপনার গবেষণার কাজে কাঠবিড়ালীর ল্যাজ ঝেড়ে 
যে সহায়তা হতে পারে তা করতে আমি কুঠিত |” 

এব মধ্যে লীলা রায় অনুস্থ হয়ে পি, জি, তে 
আছেন। প্রাযই দেখতে যাই লীলাদিকে। ক্ষিতীশদ! 
বললেন, অহল্যা । এতবার ষ্ট্ৰোক হয়ে গেল, বাকরুদ্ধ 
হয়ে লীলাদি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন | 
এক বৃদ্ধার কাছে শুনেছিলেম্‌ স্বাধীনতার পর প্রথম 
যে সুভাষ-জয়স্তী হয় লীলাদি ছিলেন সেই 
শোভাযাত্রার পুরোভাগে। এর পর কতবার গেছি ! 


২০৬ “আমার সেদিন ভেসে গেছে! 


এই গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মাতৃসমা মহীয়সীর CRE 
স্পর্শে যেন এক ছুরস্ত উদ্দীপনার সঞ্চার হত। 
আজ সারা ভারতে লীলাদির মত অসামান্তা নারী 
কোথায় ? কোথায় সেই লীলাময়ী, সেই ধ্যানব্রতা 
তপস্বিনী সেই যোদ্ধ,বেশিনী দেশনেত্রী । ক্ষিতীশদার 
নাম করতেই লীলাদি হাসপাতালে আমার হাতটা 


ধরে ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠলেন! বললাম, 


আপনি ভাল হয়ে উঠে আমাদের প্রেরণা দিন আবার 
সেই বিহ্বল অশ্ৰু বিসজন | = 

একদিন প্রত্যুষে লীলাদি চলে গেলেন । আমরা 
ভার শেষ শোকযাত্রায় নগ্নপদে শ্মশানে চললাম. 
ক্ষিতীশদার মুখে কথা নেই । আমি কোনো প্রশ্ন 
করতে ভয় পাচ্ছি। লীলাদির সহকর্মী, অনুসারী, 
অনুগত আত্মীয়-পরিজন, সহকর্মী আজো সেই 


দিনটি ভুলব না, গোখেল মেমোরিয়লের কাছে, 


শ্রীদ্ধবাসরে আবার ক্ষিতীশদা ও বিজয়দার সঙ্গে 
দেখ! হল । ব্যারিষ্টার অজিত মিত্র মশায় ছিলেন। 
লীলাদি, অনিল রায় এদের সংগ্রামী জীবনের আদর্শ 
ও বাণী লিখে এক সচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। 
সেই স্মৃতি বড় মধুর, বড় উদার। এই ব্যবসাদারী 
ভোট কেনার নোংরা! রাজ্জনীতির মধ্যে আমরা ত’ এ 


স্মৃতিটুকু সম্বল করেই বেঁচে আছি। 
‘৬৯, ‘৭০, ৭১-এর অভিশপ্ত দিনগুলোতে Bye 
মাসটারি করি, গবেষণার কাঁজ চলে, ক্ষিতীশদার 


কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস! করি, দাদা ‘কঃ পন্থা ? বলে দিন 


কী করব’ | ক্ষিতীশদা বললেন আমি ইতিহাসের মানুষ 
কালের বিচার মানতে হবেই, আচ্ছা এ যারা খুন- 
খারাপি অগ্নিকাণ্ড, স্কুল-কলেজ ধ্বংসের আয়ুধ উঠিয়েছে 
ওরা কি ইতিহাস পড়ে নি ? আমি জানতুম ক্ষিতীশদা 
অগ্নিযুগের মাহ্ষ হলেও SANA ল্যাজ. পোড়ানো 
মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডকে উনি বিপ্লব বলবেন না। এই 


সময় আমার সংসারে মৃত্যুর কালো ছায়। এসে পড়ল | 
ভাগ্নীজামাই গেলেন সেই ফোকার ফ্ৰেপ্তশীপ বিমান 
দুর্ঘটনায়, বাবা গেলেন রাস্তায় গাড়ী দুর্ঘটনায় । আর 


"a> সালের শুরুতেই ক্ষিতীশদ! বিছান| নিলেন ৷ পি. 


এইচ. ডি. থিসিস জম! দিয়েছি। পাশও কৰেছি | 
ক্ষিতীশদাকে খবর দেবার জম্যে ছটফট. করছি ৷ বালিগঞ্জ 
গার্ডেস ওর বাসায় গিয়ে শুনলাম উনি মূত্রাশয়- 
জনিত ব্যাধিতে আক্রাস্ত হয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে | ছুটে 
এলাম চলে । তিন তলার একটি ইমারজেন্সি বেডে। 
আত্মীয়-বন্ধু বেষ্টিত আমাদের পরম বন্ধু ক্ষিতীশদা 
শুয়ে আছেন ৷ মুখে শিশুর সরল নিষ্পাপ হাসি | 
বেশ ছোট হয়ে গেছে শরীর ৷ আমার খবর শুনে 
বললেন বেঁচে গেলেন | আর খানি খোঁরাতে হবে al! 
বললেন, আমি চলেছি আমার বাড়ী । একদিন অগ্নি 
থেকে জন্ম নিয়েছিলেম, অগ্নির মধ্যে বাস করেছি, 
আবার সেই অগ্নিতেই প্রবেশ করব ! বললাম, 
ক্ষিতীশদা আপনি ভাল হয়ে যাবেন। ‘হয়ত যাব 
কেষ্ট বাবু, কিন্তু আর যে পড়তে পারব না ভাই। 
ডাক্তার বলছে আমার দু’চোখ থেকে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে 
গেছে। আরে! কত অজ্ঞান] রয়ে গেল। CERN, 
আপনি বাড়ী যান, এধনই ভীষণ ঝড় আসবে ৷ Jal 


ভাববেন । কিছুতে শুনলেন না, একটুও বসতে দিলেন 


না। বাইরে সার! লেক অঞ্চল তোলপাড় করে এল 
কাল-বোশেখী ৷ পরদিন দুপুর বেলাতেই ফল হরলিক্স 
নিয়ে আবার হাসপাতালে এলেম ৷ কিন্তু ক্ষিতীশদ! 
তখন অশ্র্নদীর সুদূর পারে পাড়ি জমিয়েছেন ।- বুকে 
ভেতর থেকে উদগত stata বেগ সামলে নিই। 
আমার বন্ধু, আমার আচাৰ্য, হিতকারী দেবতা চলে 
গেলেন ৷ স্থল পদ্ম আর শ্বেত বস্ত্র সাজিয়ে ওকে 
ওঁর সেই আগুনের বাড়ীর দিকে রওনা করে দিলাম | 
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আজ দশবছর পরেও মনে হয় ক্ষিতীশদা আছেন | 
সেদিন ও'র বাসার কাছে গিয়ে ভর দুপুরবেলা দাড়িয়ে 
ছিলাম ও'র ঘরের বন্ধ জানলার tate ধরে । পাখীটা 


অল্প তোলা ৷ অন্ধকার শীতল পরিবেশ, তবে কি. 


ক্ষিতীশদা ঘুমোচ্ছেন ? না, ভাকব না, ও র বিশ্রামে 
ব্যাঘাত হবে। | l 
ওপরে থাকেন মাধবীদি-- মাধবী ব্ৰহ্ম--গায়িকা 
নেমে. এলেন, বললাম, ভাল আছেন? ক্ষিতীশদ! 
আপনাকে বড় CRE করতেন। ৰ 
এই ত এবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন ৷ 
ক্ষিতীশদার নাম দেওয়া সেই ‘পাগল’ ॥ 


GI র নিবেদিত 


ৰ} 


ভাস্কর শর্বরী রায় চৌধুরী-_রামকিস্করের পদাভিষিক্ত 
সর্বজন বরেণ্য শিল্পী ! 

বললে, ক্ষিতীশদাকে কত জ্বালাতন করেছি-- 
ভাসেটাইল ছিলেন উনি। ভাবা যায় না' উনি 
নেই। , 
সেই যাদবপুর মালটিপারপাস স্কুলে atata 
কৃষ্ণচূড়ার ছায়াঘের! বীঘিপথ | | 

ক্ষিতীশদা আমি স্থুশীলদ!, দেবীবাবু ৮বি বাসষ্টপে 
আসছি। আসছি ত আসছি_-এই পথ, এই আসা 
যাওয়ার কি শেষ আছে | | 

‘পথের সাথী নমি বারংবার 1, 





“ডারস্ত-পৰ্যটন’-সংখ্য। 


প্ৰখ্যাত পর্যটকদের রচনায় সমৃদ্ধ ভরমণ-সাহিত্যে 
| একটি আকৰ্ষণীয় সংযোজন | 


মুল্য : পাঁচ টাকা, 
সভাক ৭২০ | 


২০৬, প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাভা-৭০০০২৬ 
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Indien in Zwiten Weltkrieg (India 
in Tbe Second World War) by Dr. 
Johannes M. Voigt (Published by the 
Institute of History, University of 
Stuttgart. 


India occupied during World War 
II akey position in the strategy of 
the Anglo-American group of powers 
and to a somewhat lesser extent of 
that of the Axis Powersas well, The 
former which included China under 
Tchiang-Kaishek made the country the 
centre of production of military hard- 
ware and stores and a base for operat- 
jon ‘for the reconquest of Burma, 
Malaya, and other South-East Asian 
countries, 

The Congress party in India tried 
in the opening stages of the war to 
obtain by means of negotiations to 
obtain a concrete offer from the 
British Government for the so-called 


‘substance of independence’ (not com- — 


plete independence which was the 
declared goal of the Congress) in 
return for active participation of India 
in the war, naturally on the side of the 
Anglo-American Powers. Two offers 
were made by the British Government 
in the course of the period between 


‘official as well as 


1940 and 1942. But as both of them 
were below expectation, they were not 


‘accepted, pre-eminently because of 


Mahatma Gandhi who was totally 
opposed to them and of dire threats of 
splitting of the organization leading to 
its disintegration in the event of the 
€ongress going against the Mahatma. 


Dr. Voigt has given an absorbing 
account of the respective political 
situation in-India and Britain preced- 
ing the outbreak of the Second World 
War and that which obtained during 
the different phases of the war in 
Europe and the beginning of the hos- 
tilities in the Pacific. The account has 
been substantiated by voluminous 
documents, both published and un- 
published hitherto, many of which 
were collected by the author from 
numerous non- 
official but thoroughly trustworthy 
sources during personal visits to India, 
Great Britain, U.S. A., Australia, 
Taiwan, Japan, and Thailand, and, of 
course, from various archives, muse- 
ums, and libraries in Germany and 
other countries visited by him. Refer- 


ence to the documents, papers, etc., | 
both published and unpublished “by. 
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Dr. Voigt has been given at the end of 
the book and consists of no less than 
thirteen pages. One would, indeed, be 
most agreeably surprised to find that 


the author did not fail to glean thro- . 


ugh papers of even such Indian perso- 
nalities as Sir Purushottamdas Thakur- 
das, Dr. B. S. Moonje, Mr. Walchand 
Hiracband, Sir Tej Bahadur Sapru, 
and others, most of whom played 
no prominent or significant roles 
after 1932. Documents on and papers 
of pre and post-independence person- 
alities like Mahatma Gandhi, Netaji 
Subhas Chandra Bose, Pandit Jawahar- 
lal Nehru, and others naturally 
received the most intensive attention 
of Dr. Voigt. This would prove what 
pains were taken by the author in 
collating facts, 

The succeeding chapters viz, “India’s 
most dangerous hou”, “India’s most 
difficult hour”, “Inthe shades of victory,” 
and “Consequences of war” bear added 
testimony to Dr: Voigt’s singular abi- 
lity in marshalling facts with amazing 
precison and objectivity. About Hitler, 
. he observed, that “not even in 1942 
had Hitler abandoned his hopes fora 
separate peace and alliance with Eng- 
land.” Strange as it may seem, the 
statement could be fully substantiated 
by Dr. Voigt from secret diplomatic 
documents. This would serve to explain 
why the German Army was obliged to 
stay its hands at Dunkirk. Never- 


theless, it must be conceded that both 
during the First World war as well as 
the Second even under Hitler, it was 


Germany and not Russia or the Soviet কী 


Union, which lent active assistance to 
the Indian independence movement. 
The role of the Soviet Union in abstaiu- 
ing from putting any pressure on 
London and the ignoble part played by 
the Indian Communist party in suppor- 
ting the British during the war against 
the Indian freedom movement in 1942, 


43 were facts too stark to be glossed ~~ 


over” and could not but find reference 
in the work of a historian with a truly 
objective approach. Further, the book 
gives a detailed account of U. S. Av’s 


role in India and explained why she খু 


lost rather than won the sympathies of 
the Indian public” because of equivoc- 
ation, although there was doubt that 
she had “the termination of the British 
‘raj’ on her agenda.” | 

The “Quit India” movement which 
was launched in August, 1942, was no 
doubt that largest attempt to shake off 
British rule by non-violent means since 
the begining of the national movement, 
but it lost its mass character and 
impetus after only six weeks although 


sporadic acts of sabotage continued -» 


for a year or a little more. The uprising 
was suppressed successfully by the 
British though many troops had to be 
employed for the purpose, which 
considerably weakened India’s defences, 


teow 


২০৭ পুস্তক পরিচয় 


but this did not bring India her 
freedom as falsely claimed by the then 
Congress leaders and their committed 
historians, As pointed out by Dr. 
Voigt, the real test of the British ‘raj 
came from unexpected quarters 2 “from 
the soldiers of the India National 
Army” under the command of Netaji 
Subhas who became the “symbolic 
figure of the war phase of the Indian 
freedom struggle.” The Indian National 
army even in utter defeat, continues 
Dr. Voigt, became “the celebrated 


heroes of the war” and contributed - 


towards undermining the loyalty of all 
branches of the then Indian Army 
under British command, which at the 
end of the war ceased to be a pillar of 
the British rule. The ‘raj’ faced by such 
a situation had no chance to survive 
and was obliged to transfer power 
culminating in independence of the 
whole sub-continent from British rule, 


` It is, however, regrettable that Dr. 


Voigt made a departure from his cus- 
tomary objectivity in accepting the 
Government of India’s official version 
of Netaji Subhas’s death .in air crash 
in spite of the fact not having been 
established beyond reasonable doubt 
and existence of weighty evidence to 
the contrary, i 


Except for a few minor deviations 
there is no doubt that Dr. Voigt has 
made a decisive contribution to the 
history of a most important period of 
the present century viz. from 1939 to 
1945 covering the Second World War 
and its aftermath, which had not been 
narrated before with such precision 
adducing so much illuminating evidence 
in support thereof. The book is abso- 
lutely. indispensable for a proper under- 
standing and appreciation of a most 
critical and dynamic period in the 
history of India, nay that of the world. 


July 28. 1980 Asoke Nath Bose 


ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক 


থেকে 
সর্বাধিক ও 
ane 
qh 


এবং ১১০০০০-এরও বোঁশ নগদ FABIA 


Fe, 


প্রথম পুরক্কার--১,০*,০০* টাকা, 
ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাক দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সঞ্চয় ব্যাঙ্ক । প্রায় ৪.২৬ কোটি নরনারী 
এই ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। ব্যাঙ্‌কে আমানতের পরিমাণ ১,৬৯৫ কোটি টাকার ওপর । 
এক নাগাড়ে ৬ মাস, জমার খাতায় TAA ২০০ টাকা থাকলে, বছরে দু'বার দু'টি Ga পুরস্কার 
লাভের স্থযোগ পাওয়া যাবে। এযাবত এক লক্ষের ওপর লোক পুরস্কার পেয়েছেন। 


বিশেষ আঁকষণ 

6 মাত্র ৫ টাকা দিয়ে আযাকাউণ্ট বা জমার খাতা খোলা যায়। 

O সম্পূর্ণ করমুক্ত ৫.৫ সুদ পাওয়া যায়। l y 

আপনাদের জন্যে ১,১২৯,০০০ ডাকঘর ছাড়াও বছ ভ্রাম্যমাণ ডাকথর আছে--এক ডাকথর থেকে অন্য 
ডাকঘরে খাতা স্থানাস্তরিত করা যায়। 

@ গ্রামের ডাকঘরে টাকা. জমা দিয়ে শহরে বড় বা উপ-ডাকঘরে টাকা তুলুন অথবা উল্টোটাও 
করতে পারেন | 

@ যখন খুশী তখন বিন! ঝঞ্চাটে টাকা তুলুন । 

গ প্রায় ২৩,০০০ ডাকঘরে চেকের সুবিধা রয়েছে-অন্য জায়গার ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ কের চেকের জন্য ! 
কোনও আদায় দিতে হয় না! | 

O আটডেনটিটী কার্ড-এর দরুণ সনাক্তকরণে ARI হয় না। 

@ আ্যাকউন্ট বা জমার খাত! সিকিউরিটী হিসাবে বাধা দেওয়া যেতে পারে। 

৬ যে কোনও ব্যক্তিকে মনোনয়ন করার স্থবিধা আছে ৷ 


শাস্তি 


(য কোনও TEMA আজই আগুমার আ্যাকাউণ্চ যুৰুন 


জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা ৰ 
পোস্ট IFA DY, নাগপুর--৪৪০০০১ 
davp. 80/107 


লবি বিধান সরণি £ কণিকাভা-5---০ গোবর শেল হইতে ভকিবণচম্ৰ Re, ব্তাজভোকেট ফজল | 
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j Mier সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪০০ 

1 

| বৃহৎ পকেট গাঁতা ১০০ | 
॥ Sep ও ভাগবত ধৰ্ম ২০ 00 1 


1 





| simad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মূল APRS ও গদ্যানবাদ) ৩:০০ 
বলত পদ্য গাঁতা (পদ বান বদ ) ৩০০ RY 
: | নিভপাঠ গাঁতা { কেবল মল সংস্ষত শ্লোক ২০০ লেখক AfA CATA এম এ. | 





চে09 





i ৷ সদাপাঠ্য (WA) গীত: (কেবল সংস্কত শ্লোক). ১:৫০ 
| ৷ ও "লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২:২০ ব্যায়ামে বাঙালী | 
1 ক্গরবাণী ৩০০  বাঁরেতে বাঙালী 8.00 j 
ত 
হি Aw ( পকেট সং্করণ ) ৭৫০ বিজ্ঞানে বাঙালী | 
। শিক্ষার্থীর ধমশীশক্ষা goo বাংলার খা ৰ | 
' ভারত-আত্মার বাণী ১২০০ বাংলার বিদ্যা a | 
“oul of India Speaks বাংলার মনীষী ie | 
+  { ভারত-আত্মার বাণাঁর ইংরেজ" ) ১২:০০ MAÈ রামমোহন-_জাবনী ও রচনা ৪*০০ 
রি আচার See a ও ৪-০০ 
B+: উর 4 SRG: প্‌ আচার্য জগদীশচম্দ্র--জীবনশ ও আঁবস্কার 8'00 
'_ + | জাতক সম্পদ৷ আচার্য" প্রফল্পচন্দ্র--জীবনী ও IU! 9°00 
a | রবীন্দ্রনাথ 8°00 
| যেমন কবি ক্লাত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের টার ee 


। নহাভারত, কালী RUA মহাভারত, সেইরূপ ন eee 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচদ্দ্রের wert যতাদন কয়েকটি আঁভমত লোভনীয় হইয়াছে 
১৮778 জগদীশচন্দের ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।--ভারতবর্ষ 
! গীতা আর জগদণশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালপরর পাঠ কাঁরতে কারতে গর্বে বুক ফ্লয়া উঠে ।_ আত্মশাস্ত | 
| agit. (বাংলার gA) বাজার চলিত অযক্ুসম্ভূত 
{ 


হৃদৃযা-মাদ্দরে 1? 
2 সাধারণ জ্রীবনধ-গ্রম্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
‘Ara ও ভাগবতধমণ-__শ্রীরুষ্তদ্ব ও লীলা সম্বশ্যে তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে | 


} 

| 

! —-Us নামন্ৰত spat 

| | a তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিম্তাশশলতায় উদ্দাগ্ড। বাংলার 
| 

| | াণ্চ আলোচনা ৷ শ্রীগীভার পাঁরপূরক গ্রন্হ । -_ অল ইন্ডিয়া রোডও 





ফিড? দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্ভত হবে ।- আনন্দবাজার ! 
| নীনীলমা ঘোষ এম. এ., বি.টি. জিও o] 
বদমসগর ৪০০ প্রয়োগম্‌লক ভভনব বাংলা আভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 


ছোটদের গল্পগুচ্ছ ( স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ ) ooo সম্বালত। সৰ্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণী 


টু প্রেসিডেন্দ? লাইব্রেরী 88 ১৫ বংগকম চাটাণর্জ স্ট্রীট, কালকাতা-৭০০০৭৩ 
== = O = ===দাবদনললললদ যো {8  _. 
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প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
Past ew : ১৯২৯ 
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নেতাজী স্ুভাবচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
থগুগুলিতে। স্বাধীনতার পর নান! অপচেষ্টোর যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বতির অতলে চাপা! দেবার coal চলেছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলাী’ তার AS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা ৷ গ্রাহকতের 
জন্য ১২০ টাক।। ধারা আজও গ্রাহক হননি তীর! এককালীন 
১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন । 

“সুভাষচন্দ্র অনেক রচনা--বিশেষতঃ বাভিন্ন সভা-সাঁমীততে তাঁহার 
আভভাষণ প্রকাশিত হইলেও TNT! LOM, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমাবকাশ ' সম্বম্ধে 
আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাৰ দূর করিবার জন্য ‘জয়ন্তী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

ড. রমেশচস্ত্র মজুমদার 

‘বৰ্তমান সংগ্ৰহ ৰলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী । এই বাণী 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--ত'র বন্ধতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসলে গাঁথা । সত্যরঞ্জন বক্স? 


SAM প্রকাশন ॥ ২০-এ প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্ৰ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমীর লেন, কলিকাতা ৯ 





WHILE IN ORISSA 


* TRAVEL WITH US JOIN THE 
CONDUCTED SIGHT SEEING TOURS. 


Balasore-Remuna-Nilgiri-Panchlingeswar 


: t j Tourist 
Sajanagarh (Bhudarchandi) Chardipur-Beach Bungalow 
Starting every day at 8 A.M. / Chandipur 


._/ 
` from Tourist Office, Station AL ad, Balasore : 


» Similinal National Park in Mayurbhanj : 
Tigers, Wild Elephants, Sambhars. deers, Peacock 
Tiger This park is located on the hills with green টি 
valleys and enchanting waterfalls 


Easily accessible by road from Calcutta 





For further details consult : 





Tourist Office Tourist Office Tourist Office 
Calcutta Baripada Balasore 
4 Mayurbhanj 
LU 
bs or Director of Tourism, Sports and Culture, 
} 
rg ; Bhubaneswar. 
4" হু 
মি 
va ] l è 
, co 
“৬ ২ IF) 





Ga সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পাঁতকা 





' 86 বৰ্ষ‘ শ্রাবণ । চতুর্থ সংখ্যা । ১৩৮৭ CONTENTS জুচী 
JAYASREE | ROGGE aoe edt dott apacia] Number 
সম্পাদকণয় ইতিহাস-বিশ্লেষণ, 
তৌন্রশ বছর পর | | , ২০১ ইত্হিস নীরব কেন? ' 
শ্রদ্ধাতর্পণ ৯৮৬ / | 
সাধক দিলাপকুমার 
ডন্তার FATT দাশগুপ্ত ২১৫ শ্রীঅরাবন্দ-ভাবনা = 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লালা রায়ের See 
দশম স্মরণ-সভা 
শহাদ অনিল দাসের ৪৮তম . ২৯৩ গোপাল ঘোষ, রাবির বেইজ, 
স্মৃতি দিবস ae দেবরুত বিশ্বাস, 
শিবরাম SOY, খেলার মাঠে মৃত্যুর তাণ্ডব 
স্মৃতিকথা £ ধারাবাহিক টা r 
যে কথার শেষ নাই ২১৭ উ্ায়িত পৃম্পিত প্রত্যয় 
রিনা 
আলোচনা | আলোচক £ ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিবেকানন্দ ও সমকালীনতা ২২৭ প্রচ্ছদ feet £ খালেদ tiga 
শ্রীমনোরঞ্জন বসু সম্পাদক £ সুনীল দাস 
বিজ্ঞপ্তি 
ভাদ্র ও আমন সংখ্যা জয়গ্রীতে DCR বসুর 
যে প্রবন্ধগলি প্রকাশিত হবে ঃ 


১. বিবেকানন্দ ও আগামশীদিনের ভারতবৰ্ষণ 
২. বিবেকানন্দ ও নেভাজশ RESE 





| জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তা ate 
P GANI দর্শন 


1 অনিল ব্লায় 


এ দেশে যখন মাকসিবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রাত 

i স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দুষ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃত, ইতিহাস, Glos স্নাত বিস্লবী 
জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন ৷ সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মা সবাদ, 

হেগেল'য় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্লমাঁবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা )--এই তিনাঁট গ্রন্থে 
মাকসবাদের মৌলিক সমালোচনা, এবং “নেতাজীর জীবনবাদ গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি ৷ 


f 
জয়ন্তী প্ৰকাশন । ২০-এ প্রিম্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলকাতা-৭০০০২৬ 








ae 


শারদীয় সংখ্যা ‘জয়ণ্ডী’ 
is মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে 


অন্তান্য বছরের মত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ 
ছাড়া 
ভারতে . বিচ্ছিম্নতাবাদের প্রবণতার 
সম্পকে 
a | কয়েকটি প্রবন্ধের সেমিনার থাকবে 


ernie a a "ye tran dt UES HOTA 


6578 পতা 
Beal (% 
qaz: দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রেম এবং দেশের 


` PERE ঘাস জন্য বাজ কবাব, ভাগ কবার আগ্রহ একটা দেশকে 
Kies বেঁধে রাখে : এব সবটাই Bag পবাথে নয় 


কাবণ প্রতোকেই আনে যে দেশেৰ ভবিষ্কতের 


থাকে কী ভাবে ? শখ শগল শক ana 
| 






! ৷ দেশবন্ধু চিত্তরগতন দাশেব কথাগুলি স্মৰণ 
; করুন ৷ তিনি বলেছিলেন-- 


“ভারত লা বাঁচলে কেউ কি বাঁচবে ?” 
ভামাঁদের লক্ষ্য মাত্র একটি 


এক শক্তিশালী ও 
আত্মনির্ভবশীল ভাবত গঠন 


ee ee পেশ শসা পিপাসা পিপিপি পিপিপি ন পাশে পিপি কলন কল = এ 
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atga জামনা একসক্তে এগিয়ে যাই 





a. — 2 oon 


সংগাদকশয় 





. সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত থেকে পরিত্রাণের জন্য তেত্রিশ 
বৎসর পূর্বে যেদিন ভারতের নেতৃবৃন্দ নুতন ভারত- 
রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন, ইতিহাসের 
'এমনই পরিহাস তেত্রিশ বছর পর নেতৃবৃন্দের ঘোষিত 
স্বাধীনতা উদযাপনের সেই দিনটি, ১১৮০র ১৫ই আগষ্ট, 
ভারতবর্ষের বহু শহর সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতের কালিমায় 
আচ্ছন্ন ছিল। উত্তর-প্রদেশে মোবাদাবাদের দাঙ্গা ১৩ই 
আগষ্ট বেধে গেলো-_আকম্মিকভাবে না সুপরিকল্পিত 
ভাবে সেটা তদস্তসাপেক্ষ হোলেও প্রথম নজরেই বোঝা 
যায় এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পেছনে 
অবস্থিই পরিকল্পনা! রয়েছে । মোরাদাবাদে ইদ্‌গার 
মাঠ থেকে প্রান্তীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ওপর জনতা 
প্রথমটায় ইট-পাটকেল দু ড়লেও পরে গুলি ছোড়ে। 
পুলিশ-জনত ( মুসলিম ) সংঘাত অচিরেই হিন্দু- 
মুসলিম সংঘাতে পরিণত হয়। 
সেই একই. দিনে দিল্লীতে দাজ! বাধে পুরানো 
দিল্লীর ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারপর উত্তর প্রদেশের 
' এলাহাবাদ, সিরাট, কাঁনপুর, অলিগড়, বেরিলী, 
গোরক্ষপুর প্রভৃতি এলাকায় হয় দাঙ্গা, না হয়তো দাঙ্গার 
সৃচন! ছড়িয়ে যায় । সধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের মুসলিম 
অধিবাসীরা ১৪ই আগষ্ট মোরাদাবাদের নিজ 





৪৫ ব্য । Bat সংখ্যা ener i 


বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্য! 


সম্প্রদায়ের নিহতদের, প্রতি সমবেদনা সচক ‘কালে! 
কা 


' দিবস’ এবং হরতাল পালন করে। ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর 


রুক্ষ মোরাদাবাদের দাঙ্গার প্রতিবাদে একই কারণে 
কৃষ্ণপতাক| নিয়ে শোভাযাত্রার agaf দেন্,এবং 
আরও বিপর্যয় টেনে আনেন ৷ আর উত্তর-ভারতের 
বিভিন্ন শহরে কারফিউর আড়ালে নাগরিক-নিরাপত্বার 
ব্যবস্থা অনিবাৰ্য হয়ে গড়ে । 

এরই মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন দমনে 
আহেমদাবাদে পুলিশী-গুলিতে নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত 
হয়, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দমনের অন্ত afónia 
জারী হয়। এদিকে মোরাদাবাদ ও উত্তরপ্রদেশের 
aty অঞ্চলের দাঙ্গার অতিরঞ্জিত বিবৃতি পাকিস্তান 
সংবাদ-সরবরাহসংস্থাগুলিতে মুসলিমদের গণহত্যা 
বা “জিনোসাইড*রূপে প্রচারিত হয়ে সেখানকার 


- মুসলিম-মীনসে চরম ভারতবিদ্বেষের উত্তাপ সৃষ্টি 


FA | 
কিন্ত এই দাঙ্গা কেন? সাম্প্রদায়িক সংস্বাত 
উপশমের যুক্তি দিয়ে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের 


_পূৰ্বসৰ্তরপে, খণ্ডিত স্বাধীনতা আস্বাদনের জন্য যারা 


তেত্রিশ বছর পূর্বে, ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তারা 
সাম্প্রতিক সাম্প্ৰদায়িক হিংশ্রতার পশ্চাতে বৈদেশিক 


২১০ জয়শ্রী ঃ আঁবণ ১৩৮৭ 


চক্রান্তের সন্ধান দিয়ে কি সেদিনকার মারাত্মক নীতি- 
জষ্টতার উপর প্রলেপ দিতে চাইছেন? না, "জাতির 
জীবনে নূতন এক বিপদের লালসন্কেত ঘোষণা করে 
: জ্ঞাতিকে সম্ভাব্য বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক 
হতে বলছেন? খণ্ডিত স্বাধীনতা. সম্পর্কে যদি 
বিবেকের দংশন লাঘব করতে হয়, নীতিত্রষ্টতা ঢাকবার 
, চাইতে, সেই সৰ্বনাশ! ভ্রান্তি স্বীকার করে নেওয়া 

অনেক ভাল । বিলেতের এযটি্‌লী গভ্ণমেট্টের 
দেশ-বিভাগকালীন-ভারত-সচিব লর্ড লিস্টওয়েল গত 


" ২৪শে জুন লণ্ডনে অহরলাল নেহেরু নবম স্থৃতিবক্তৃতা- ' 


মালায় বলেছেন ভারত-বিভাগ এবং পাকিস্তানের জন্ম, 
ইতিহাসের এক বিয়োগাস্ত অধ্যায় এবং একটি 


ফেডারেশনে উপমহাদেশের ছইটি অংশ সংহত থাকলে | 


দেশ-বিভাগ এড়ানো যেতো | 

সুতরাং, তেত্রিশ বছর পর, দেশ ৪৭-এর 
পূর্বেকার স্থিতিতেই ফিরে এসেছে, জাতীয়তাবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে । বরং হিংস্রতা সেদিন কেবলমাত্র 
সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতের আবর্তের চারপাশে আবতিত 
' হোতো। তেত্রিশ 'বছর পর সেই এককেন্দ্িক হিংস্রতা 
বহুকেন্সরিক হয়ে দাড়িয়েছে । এখন শুধু সাম্প্রদায়িকই 
নয়, feel বলয়ের মত জড়িয়ে আছে জাত- 


পাতের, শ্রেণীগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত, নারীর . 


মর্ধাদাগত সম্পর্ককে ঘিরে । হিংভ্রতার মারণ-যজ্ঞ সর্বত্র 
অবারিত হয়ে রয়েছে। 

প্রাকৃতিক' বিপদের মুখেও ' যে এই হিংস্রতা 
স্তিমিত হয় না, গঙ্গ। নদীর অববাহিকায় এবারকার 
বিধ্বংসী বন্তাও যে সেই রাজ্যের হিংঅতার গতিবেগ 
স্তিমিত করতে পারলো না, সেটাই তার প্রত্যক্ষ 
প্ৰমাণ৷ এবার বন্যায় উত্তর প্রদেশের এককোটি 
মানুষ বন্যার কবলে পড়েছে, চারশতাধিক মানুষ প্রাণ 


হারিয়েছে, অসংখ্য গবার্দিপণ্ড বন্যার জলে ভেসে গেছে, 
হাজার হাজার কুটির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তবুও দাঙ্গার 
তাগুবে বিপর্যয়ের .ঘাটতি.নেই। বিগত পঁচিশ বছরে 
ভারতবর্ষে সাত হাজার কোটি টাকার ওপর বন্যার 
ক্ষতির পরিমাণের হিসাব করা হয়েছে। কিন্ত এই 
ক্ষতির পাশাপাশি আদর্শ-ব্ধ্িংসী দাঙ্গা-হাঙ্গামার 
কমতি নেই। জাতির জীবনে হিচ্ছিম্তাবাদের ক্ষতচিহ্ন 


বেড়েই চলেছে--আসামে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 


অন্যান্য অঞ্চলে যা ভয়াল রূপ ধারণ করে [সেখানকার 


সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের প্রতি নিৰ্ধিচাৱে বিদ্বেষ বিষ 


ছড়িয়েছে ৷ _ | 
সার! ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক, ভাষাগৃত, আঞ্চলিক 
বা রাজনৈতিক অস্থৈর্যের পেছনে বিদেশী চক্রের হাত, 


. বিদেশী অর্থের প্ররোচনার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে | 


কিন্ত এই বিদেশী চক্র qi- বিদেশী অর্থ কোন্‌ 
দেশের, তা কবুল করতে কেউ রাজী. নন ৷ ভারতে, 
মাকিন গুপ্তচর সংস্থা, সি. আই. এর কর্মতংপরতার 


অভিযোগ শোনা গেছে। রুল গোয়েন্দা চক্র কে... 


জি বি.ও পিছিয়ে নেই। সৌভিয়েত,রুশ ১৯৭৯-এর 
ডিসেম্বরে আকগানিস্থান আক্রমণ ও দখল করে 


. সোভিয়েত সেনাবাহিনী ভারতের, প্রাস্তসীম! খাইবার 


Aana মুখ পর্যন্ত পৌছে ও পেতে বসে 
থাকবার পর কে, জি, বির তৎপরতা ভারতে বৃদ্ধি 
পাবে, তাতে বিচিত্র কি? কিন্ত তাজ্জবের বিষয় 
পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগয্বের উপকূল- 


ast পেট্রোল খনির মালিক দেশগুলির পেট্রোল 


বিক্রির ভলার্--পেট্টো-ডলার নামে যে মুদ্রা 
চিহ্নিত নাকি অকাতরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে 
উদ্ধৃত অধৈর্ধের ইন্ধন যোগাচ্ছে। কিন্ত কেন? 


‘সোভিয়েত রুশের আফগানিস্থান আক্রমণের পর 


ges’ 


a a 


২5১ তেত্রিশ বছর পর | 
পাঁকিস্তান-সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থী আফগান-বিদ্ৰোহীদের 


ওপর রুশ সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য অভিযানকে প্রতিহত 


করবার জন্য পাকিস্তানের হাতে পেট্রোডলার 
পৌঁছানো খুব অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কিন্ত 
ভারতে অস্থৈর্যের ইন্ধন যোগাবার জন্য 'পেট্ৰো- 
ডলারের কি ভূমিকা থাকতে পারে ? ভারতের মুসলিম 
সাম্প্রদায়িকত! hietaa উপস্থিতিতে উৎসাহিত 
বা প্ররোচিত হতে পারে । কিন্তু এ-ধরণের প্ররোচনা 
সংখ্যাগুরু হিন্দু সাম্প্রদায়িকদেরই পরোক্ষে শক্তিশালী 


' করে দেশ-বিভাগের পূৰ্ববৰ্তা সাম্প্রদায়িক হানাহানির 
' পুনরাবৃত্তি করতে পারে। -বড় জোর পাকিস্তান আর 


একবার ভারত আক্রমণের মহড়া নিয়ে ভারতের 
কোনো কোনো! অঞ্চলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার 
প্রাধান্য বিস্তার করে প্যান-ইসলামবাদ বা মুসলিম- 


প্রধান রাষ্ট্রীয় অঞ্চলগুলির জোটরদ্ধনবাদের আপাত-. 


শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে । কিন্তু রশ সেনাবাহিনীকে 
শিয়রে রেখে পাকিস্তান সে ধরণের ধাষ্টামোতে ব্বতঃ- 


প্রবৃত্ত হয়ে জড়িত হবে না, তাঁর অস্তিত্বই সে ক্ষেত্রে 


বিপন্ন হবে ৷ তবে হ্যা, ইরানের মতে! যদি' পাকিস্তানে 
মুসলিম -ফাণুমেন্টালিস্ট বা গৌঁড়া ধর্মীয়-আদর্শের 
বাহকরা। সর্বময় ক্ষমতা দখল করে নেয়, তবে 
পরিস্থিতির পরিবর্তন হ’তে পাঁরে। অবশ্তি ইরানে 
গোড়া ধৰ্মীয় মতাবলম্বীদের শাসন শিথিল হয়ে গেছে; 
তাদের মধ্যেও অন্তৰ্থপ্ৰ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মন্ত্রীসভা 


' গঠনে ইরানের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সংঘাত 


চলছে ৷ ইরানের অভ্যন্তৰে সোভিয়েত রুশের 
মার্কসবাদী অনুচর-গোষ্ঠী সময় গুণছে কথন তারা 
ইরানের গোঁড়া মুসলিম ধর্মীয়দের বা ফাণ্ডামেণ্টালিস্টদের 


বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে মেতে উঠবে | ইরানে মাকিনী রাষ্ট্র 


দূতাবাসের ১৯৮০-র ৫ই নভেম্বৰ বন্দীৰ 
এক বছর পূর্ণ হবে ৷ তাদের উদ্ধারের জন্তু মার্কিনী 
সশস্ত্র অভিযান ইরানের মরুপথে একবার ব্যর্থ হয়েছে, 


, আর একবার মাঞ্চিণী সশস্ত্র অভিযানের সম্ভাবনা 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে সম্ভাবনা, দেখা দিলে 


সোভিয়েত রুশ তার পূর্ণ স্থযোগ' নিয়ে পারস্ত উপ- 
সাগরে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে) আমেরিকার 
১৮০০ নৌ-সেনা অস্ত্র সম্তারসহ পারস্ত উপসাঙ্গরের 
প্রবেশ দ্বার হরমুজ অববাহিকার অদূরে অবস্থান 
করছে। তাদের সঙ্গে আমেরিকার বিনাম-বহনকারী 
একটি রণপোতও যোগ দিয়েছে | 

ইরানে রুশ হস্তক্ষেপের সঙ্কট 'দেখা দিলে 
পাকিস্তান :নিক্ষিয় থাকবে না. বটে কিন্তু মার্কিন 
বন্দীদের উদ্ধারের জন্য ইরানে আমেরিকার সমস্তৰ 
অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান কি. আমেরিকার 
এই সীমিত সামরিক প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে ইরানের 
সাহায্যে এগিয়ে আসবে? তার .আদৌ যেমন 
কোনে! সম্ভাবন। নেই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত 
রুশের- ইরানীয় ফাপ্তামেন্টালিস্টদের বিরুদ্ধে কোনো * 
প্রকার অভিযানে পাকিস্তান অবশ্যই Afe 
থাকবে না। সুতরাং সোভিয়েত রুশ আফগানিস্তান 
করায়ত্তের পর একদিকে আফগান্‌-বিদ্রোহীদের হাতে 
বহু সংখ্যক বাছাই করা রুশ সৈন্য এবং রুশ অন্ত্রশস্ত্র 
বিধ্বস্ত হবার পূর/ যেমন পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধবিশারদ 
আরও বহু সোভিয়েত সেনাবাহিনী. আফগানিস্তানে, 
আমদানী করে সে দেশের ওপর তাদের দখল মজবুত 
করছে, তেমনি পাকিস্তান সীমান্ত-শিবিরগুলিতে 
আশ্রয়প্রাপ্ত এবং. চীন-মাকিন অন্ত্ৰসম্ভারে প্ৰশিক্ষণ- 
প্রাপ্ত আফগান-বিদ্ৰোহীদের শায়েস্তা করবার জন্য 
রুশ সেনাবাহিনী তৈরী হচ্ছে। সুতরাং পশ্চিম 


২১২ AA: শ্রাবণ ১৬৮৭ 


এপিয়ায়-মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সুরক্ষার 


জন্যই হৌক কিম্বা এই অঞ্চলের তৈল সম্পদের দিকে 
. সোভিয়েত রুশের সম্প্রসারণ প্রতিহত করতেই, 
হোরু,. ১ পেট্ৰো-ডলার . পাকিস্তানের শক্তিসংহতিতে 
স্বাভাবিকভাবেই ব্যয়িত হতে পারে 1. 
.কিস্ত'ভারতবর্ষে মোরদাবাদ, দিল্লী, মিরাটি,এলাহাবাদ, 
প্রভৃতি-অঞ্চলে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতে কিম্বা উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তের বিচ্ছিন্নতাবাদী, আন্দোলন পরিপুঞ্ঠির জন্ত 
পেট্রো-ডলারের অপচয় কেন? ভারতবর্ষ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন 
হউক,-এটাই যাদের কাম্য, তাদের পক্ষেই স্বাভাবিক 
হবে অর্থব্যয় করে এই ' বিচ্ছিম্নতা-প্রবণতাকে বেগবান 
কৰে৷ তোল। | ১৯৪৭-এর ১৫ই অগাষ্টের তেত্রিশ 
: বছরীগর Bests ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির বিনষ্ট 
সাধিত হয়েছে৷ বিচ্ছিন্নতাঁবাদী-প্রব্ণতা, সজাগ এবং 
সক্ৰিয়াহয়ে উঠেছে ৷ সেই রারণেই ভারতবর্ষ বিদেশী 
অর্থের বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। যার! শাসন- 
ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের সাংগঠনিক সংহতি আদে| 
নেই ৷৷ বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীসভায় বিরোধ সুরু হয়ে 
CHES অন্ধ্রপ্রদেশের ৩৬জন মন্ত্রীর ২৬ জনই পদত্যাগী । 
সেখানে জুন মাসের পর ক্যাবিনেটের বৈঠক হয় নাই, 
আমলাদের কোনো! কাজ নাই, একেবারে অচল অবস্থা। 
তার-উপর আবার মুখ্যমন্ত্রী চেন্ন৷ রেড্ডীকে পদত্যাগের 
নির্দেশ দিয়েও হায়াদ্রাবাদে পৌছবার মুখে বিপরীত 
নির্দেশ” দিয়ে তাকে পদত্যাগে নিরস্ত করা হয়। 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধীর ত্বরিৎ-সিদ্ধান্তের 
দৃঢ়তা শিথিল হয়ে গেছে, নেতৃত্বের দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা 
দিয়েছে; সংগঠনের ওপর SA সেই অমোঘ নেতৃত্বে 
ভাটা পড়েছে, প্রশাসনের ক্ষেত্রেও | বিরোধী দলগুলিতে 
যেমন ভাঙন দেখা দিয়েছে, শ্রীমতী গান্ধীর উপকথার 


মত লৌহ-কঠিন ARRE তেমনি অবসান হয়েছে। = 


সর্বত্রই ভেসে বেড়ান! এবং কালক্ষয় চলছে । জাতীয় . 


জীবনের আজ কোনো কেন্দ্ৰবিন্দু নেই যা সমস্ত 
জাতিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে রাখতে পারে, 
কোনে! নিৰ্দিষ্ট দিগন্ত নেই, একাগ্ৰচিত্তে যে দিক্‌চিহ্ন 


EA করে জাতি পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে ' 


পারে। মূল্যবৃদ্ধি থেকে সুরু করে জাতির বৈদেশিক 
নীতিতে এই বিতর্ক আকাঁণি হয়ে আছে। 


শ্ৰীমতী গান্ধী ১৯৮০র জানুয়ারীতে ক্ষমতায় ফিরে ' 


এলেন কর্মতৎপর সরকার গঠনের (‘a govt that 
would work’), মূল্যবৃদ্ধি রোধের, সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি স্থাপনের, হরিজনদের নিরাপত্তার, উৎপাদন- 


বৃদ্ধির এবং আরও বিবিধ প্রতিশ্রুতি নিয়ে। কিন্তু . 


মূল্যস্তর জানুয়ারী পর ক্রমাগত ‘বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই 


মাসে শতকরা ২১.২ ভাগে পৌচেছে। তার মধ্যে ' 


গত এক বছরে চিনির দর শতকর! ১২৬.৮ভাগ, আলুর 
দর শতকরা ৬৯.৯ ভাগ এবং এই সময়ে ২১টি খাগ্ঠ- 
দ্রব্যের মূল্যস্তর এই ভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে! 
চালের দামও বেড়েছে তবে বৃদ্ধির হারটা শতকরা 
১৬১ ভাগ, গমের মূল্যবৃদ্ধি হার শতকরা ৮'৫ ভাগ, 
জোয়ার শতকরা ১৩৫ ভাগ । তেলের দাম? সে-ও 
বাড়তির দিকে-নারকেল তেলের শতকরা ৩১৫ 
ভাগ, সরষের তেলের ৩১৮ ভাগ ৷ সরষের ও তিলের 
বীজ শতকরা ৩০'১ ভাগ, কাজুবাদাম শতকরা ৪২৪ 


ভাগ, একদিকে ২১ সাধারণ ভোগ্যব্রবোর মূল্যস্তর : 


বেড়েছে, আর মাত্র ৬টির কমেছে। . তেমনি জ্বালানি, 


Fags, আলো এবং যন্ত্ৰপাতিতে দেবার তেলের দাম = 


শতকরা ১৩'৩' ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । উৎপাদন বৃদ্ধির 
সঙ্গে গ্রামের সাধারণ মানুষের, অর্থাৎ কৃষকদের, ক্রুয়- 


ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা ন! হলে আৰ্থিক কাঠামো গতিদীল 


হবেন| ৷ সাবিক আধিক উন্নয়নের পরিবর্তে সাহিক 


অক 


৮ 


২১৩: তেত্রিশ বছর পর 


: অবনমন হবে, সে-সংবাদ কি সরকারের' পরিকল্পকদের 


এবং অর্থমন্ত্রকের নেতাদের নিকট পৌছে দিতে হবে? 
এবারকার বাঁজেটে বেঙ্কটরমণ কৃষি ও কৃষি-সংক্রান্ত 


 অন্তান্ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ব বছরের চাইতে 


একশত কোটি টাকার ওপর হাঁস করেছেন এবং শক্তি 
(Energy) সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও বিনিয়োগের পরিমাণ 
খুব সামান্তই বাড়িয়েছেন। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে ছাড় 
দিয়ে সঞ্চয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করে শিলোৎপাদন 
বৃদ্ধির পথ সুগম করতে চাইলেও যারা উৎপাদিত পণ্য 
কিনবেন তাদের হাতে অর্থাগম বৃদ্ধির সুযোগ দিয়ে 
ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে at পারলে আখিক স্থিতির 
পরিবর্তন হবে কেমন করে ? জনসংখ্যার, শতকরা ৭২ 
ভাগ, যার! দারিদ্র্যের নিম্নসীমায় তেত্রিশ বছর পর 
পৌঁচেছেন, তাদের পরিত্রাণ হবে কি করে? 

ভারতের বৈদেশিক নীতি জাতির জীবনে মারাত্মক 


rca পথ রচনা করেছে। সোভিয়েট সেনাবাহিনীর 


আফগানিস্তান দখল সম্পর্কে ভারতের নীতি দ্বাৰ্থহীন 


'_ নয়। , বিনাসর্তে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার, 


ভারত সরকার দ্বাৰ্থহীনভাবে দাবী করতে পারেন 


নাই ৷ ব্রেজনেভ আফগানিস্থানের সঙ্কটের রাজনৈতিক 


সমাধান দাবী করেছেন, ভারত সরকারের সেই 
দাবীতে সায় atte! সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় 


আফগানিস্তানের প্রতিবেশী পাকিস্তান, তার প্রতি-: 
বিপ্লবী হস্তক্ষেপ বন্ধ করুক। সোভিয়েতের কাজাখস্থান . 
রিপারিকের যষ্টিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে .এই রিপাব্লিকের 
রাজধানী আলমা আটায় আমেরিকার “বিপজ্জনক . ' 


. নীতির’ তীব্র সমালোচনা করে আফগানিস্তান সঙ্কটের 


সমাধান সুত্রে ব্রেজনেভ এই কথাই বলেন। ইন্দিরা 


[| গান্ধীরও ধারণা আফগানিস্তানে সোভিয়েতের প্রতি 


বন্ধুভাবাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার সোভিয়েত 
রুশের আছে।, এই নীতি পরোক্ষে সোভিয়েত 


সেনাবাহিনীর আফগানিস্তান আক্রমণের সমর্থক - 


যদিও নীতিগভভাবে ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার করেন ' 
কোনো দেশেরই অপর দেশকে দখল: করবার 
অধিকার নেই। ' 


কিন্তু ভিয়েত্নাম সেনাবাহিনীর দখলের আড়ালে নীতি- 


গতভাবে কাম্পুচিয়ার হেং'সামরিন শাসনকে স্বীকৃতি 
দিয়ে ভারত সরকার আর একবার সোভিয়েতমুখীন 
বৈদেশিক নীতিই শুধু কবুল করলেন না, . ভারতবর্ষের 


““নন্‌-এলাইন্‌ড’ অবস্থানকেও সমালোচনার ও সংশয়ের 


সম্মুখীন করে তৃলেছেন। “নন-এলাইনড সম্মেলনের 
কিউবাবাসী বর্তমান সভাপতি এই জোটকে সোভিয়েত- 
মুখীন করে তুলতে তৎপর হয়েছেন। কিউবার 
চেখে ষোভিয়েত রুশ নন-এলাইনৃড দের স্বাভাবিক 
মিত্র ভারত এই মনোভাবের সহমত না৷ হলেও . 
কাম্পচিয়ার স্বীকৃতির পর নেহেরু-নাসের-টিটো৷ যে 


.“নন-এলাইনড_ আন্দ্লোলনের জন্ম দিয়েছিলেন, দক্ষিখ- 


পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং অন্যান্য অনেক “নন- 
এলাইনভ”, তত্বে বিশ্বাসী দেশ মনে করে ইন্দিরা গান্ধী 
সেই অবস্থান.থেকে দূরে সরে গেছেন ৷ অনেক ছোট 
ছোট নন-এলাইনড, রাষ্ট্র মনে করেন সোভিয়েত 
রুশ ও কিউব! মিলে নন-এলাইনড, আন্দোলনকে তার 
নিরপেক্ষতার ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেবার প্রাণপণ 
চেষ্টা করছে। ভারত কর্তৃক কাম্পূচিয়ার হেং সামরিন 
সরকারের স্বীকৃতির পর ১৯৮১-এর জায়ুয়ারীতে নতুন 
দিল্লীতে নন-এলাইনড. পর রাষ্ট্র মন্ত্রীদের যে বৈঠক হবে 
সে বৈঠকে ভারত সরকারের ভূমিকা সম্পকে 
অন্যান্য মন-এলাইনড, রাষ্ট্রের মনে গভীর সংশয় সৃষ্টি 
হয়েছে। তেত্রিশ বছরের খণ্ডিত স্বাধীনতা দিবসে 
ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি ভারতবর্ধকে সংশয়ের এই ' 
কৃষ্ণ, বলয়ের অংশীদার করে SAE | | 
এটা ষেমন দুর্ভাগ্যের, রুশ সেনাবাহিনী আফগানি- ' 

wits বিদ্রোহীদের আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে প্রচণ্ডভাবে 
আক্রমণ করে পাক-আফগান সীমান্তের দিকে সে- 
আক্রমণ পরিচালনা করলে আভ্যন্তরীণ নূতন পরি- 
স্থিতির উদ্ভবে তার চাইতে গুরুতর আশঙ্কা দেখা দেবে। 
ভারতের কম্যুনিষ্ট পাৰ্টগুলি সোভিয়েত রুশের 
আফগানিস্তান আক্ৰমণ সমর্থন. করেছে। তাঁদের কেউ’ 


২১৪ RÄ: শ্রাবণ ১৩৮৭ 


কেউ একথাও বলেছেন প্রয়োজন হলে ভারতের 
আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর সাহায্যপ্রার্থী হতে তাদের বাঁধবে না | 
বর্তমান ইন্তিরা-সরকার কি কমিউনিষ্টদের এই নীতির 
বিরোধিতা করবেন, না এই নীতির, সমর্থকরূপে 
কমিউনিষ্ট শক্তিগুলির. সঙ্গে একত্ৰিত হয়ে সোভিয়েত 
রুশের সপক্ষে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হবেন? = | , 

কাম্পুচিয়ার স্বীকৃতির পর চীনের সঙ্গে ভারতের 
বোঝাপড়ার দিনগুলি পিছিয়ে তো গেছেই, হয়তো 
অস্তহিত-ই হয়ে গেছে। চীনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর 
পরিবর্তন গত ৩০ আগস্ট বেজিং-এ ১৪ মাস পর 
অনুষ্ঠিত পাল মেণ্টের বৈঠকে (ন্যাশান্যাল 'পপলস 
কংগ্রেস ) ঘোষিত হয়েছে । চীনের প্রবীণ নেতার! 
সরকারী পদ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নবীনদের হাতে 
সে ভার ন্যস্ত করছেন । প্রধানমন্ত্রী হুয়া গুয়োফেং_ 
যিনি sys পার্টির চেয়ারম্যানও বটে-এবং 
ডেং জিয়াওপিং সমেত তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী .৭ই 
সেপ্টেম্বরের বৈঠকে চীন সরকার থেকে তাদের পদত্যাগ 
ঘোষণা করবেন। নূতন প্রধানমন্ত্রী হবেন ডেং-এর 
ঘনিষ্ট সহকমী এবং সিচুয়ান এদেশের প্রাক্তন প্রধান 
ate জিয়াং। অবশ্য পদত্যাগকারী উপ-প্রধানমন্ত্রীর। 
কম্যুনিষ্ট পার্টির উপাধ্যক্ষের পদে থেকে যাবেন। চীনের 
. মত বিপর্যস্ত aye দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা 
হস্তাস্তর এ-যুগের বিস্ময়কর Val | ' মাও-জে-তু-এর 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এবং শাসন-নিপীড়নের বাড়াবাড়ি, 
বর্তমান শাসকবৃন্দ ইতিমধ্যে অতীতের বস্তু করে তুলে 
বর্তমান চীনের আধুনিকতার গতিবেগ বৃদ্ধি করেছেন। 
যে সময় সোভিয়েত রুশ থেকে ভারতবর্ষ ১৬ বিঙ্গিয়ান 


ডলারের অস্ত্র সরবরাহের উদ্ভোগ করেছেন, ঠিক একই. 


সময়ে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্ৰী বিপুলভাবে আমেরিকায় 
সম্বর্ধিত হয়ে আধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয়ের আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন ৷ কাম্প,চিষ্াকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারতবর্ষ 
চীনকে প্ররোচিত করেছে কিনা এবং ভারতের উত্তর- 
পূর্ব সীমান্তে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা শেষ পৰ্যন্ত ভারতের 
এই সীমান্তে আন্তৰ্জাতিক সংঘাত ডেকে আনবে 


কিনা,-ষে সংঘাতের আয়োজন আফগানিস্তানকে কেন্দ্র 
করে রুশ-পাকিস্তান বিরোধের ফলে ভারতের উত্ত র- 
পশ্চিম সীমান্তে নিহিত রয়েছে__আগামী আসন্ন ভবিষ্যৎ 
তা বলবে। তেত্রিশ বছর পর এই উচ্চকিত প্রশ্ন 
দেখ! দিয়েছে--ভারতবর্ধ কি আবার সামরিক সংঘাতে 
জড়িয়ে পড়বে? দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতির 
কি পুনরাবৃত্তি হবে--সেদিনকার জনযুদ্ধবাদী রুশশিবির 
বনাম জাতীয় বিপ্লবের ভারতীয় শিবিরের ন্যায় আবার 


কি রুশশিবির বনাম ভারতীয় সমাজ-বিপ্লবের শিবিরে = 


ভারতীয় জনসাধারণের শক্তি বিন্যস্ত হবে? 


_ পোল্যাণ্ডের শ্রমিকদের .আঠারদিনের. সার্থক 
ধর্মঘট পৃথিবীর সর্বত্র সোভিয়েত শিবিরের অন্থগামীদের 
মনে ত্রাসের শিহরণ বইয়ে দিয়ে থাকবে । ৩০ আগষ্ট 
পোল্যাণ্ড সরকার ধর্মঘটী পোলিশ শ্রমিকদের স্বাধীন 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং ধর্মঘটের অধিকার মেনে 
নিয়ে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। পোলিশ 
সরকার এবং পোল্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পাৰ্টি বার বার ধর্ম- 
ঘটীদের ভয় দেখিয়েছিলেন, ১৯৬৮-এ চেকোশ্লোভা- 
কিয়ায় ডুবচেকের নেতৃত্বে সেদিনকার চেক্‌ কমু! নিষ্ট 
পার্টির সোভিয়েতশৃঙ্খল মুক্তির অভিযান যেমন 
সোভিয়েট ট্য্যঙ্কের তলায় গুড়িয়ে দিয়ে এবং ডুবচেককে 
অপসারণ কর! হয় এবারও তেমনি সোভিয়েত সমরাস্ত্র 
প্যোলাণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, যদি ধর্মঘটীর! নিরস্ত 
না হয়। দিন পলিটেছে, তাই ব্রেজনেভও সাহসী 


y” 


হন নাই সমরাস্ত্র নিয়ে পোল্যাণ্ডের ধর্মঘটাদের গুড়িয়ে 


দিতে। এই ধর্মঘটের ধাকায় পোলিশ কম্যুনিষ্ট 
পার্টির ও সরকারের নেতৃত্বের.পরিবর্তন হয়েছে। বিন! 


, রক্তপাতে এবং সোভিয়েত সমরাস্ত্র প্রচ্ছন্ন ভ্রকুটি 


উপেক্ষা করে রুশ-তাবেদার রাষ্ট্রের বিপ্রবী-শক্তির 
জয় নূতন দিনের ইশার1 বহন করে এনেছে। 


মার্কসবাদী ও অ-মাক সবাদী প্রতিবিপ্রবীদের জন্য ' 


পোল্যাণ্ডের বিপ্লবী-শক্তি যে শিক্ষা রেখে গেলো 
ভারতের প্রতি-বিপ্লবীদেরও তা নিশ্চয়ই ভাবিয়ে 
তুলবে ৷ তেত্রিশ বছর পর ভারতের বিপ্লবী, শক্তিদের 


পক্ষে তেমনি এটা একটি মহৎ শিক্ষা। 


N abe 


পরন্া-তর্গণ 


ডাক্তার কনকবীণ। দাশগুপ্ত 

২ আগষ্ট ১৯৮০ প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং 
দুরস্ত ক্যান্সার রোগের সুযোগ্য সার্জন ডাঃ মিসেস 
কনকবীণা দাশগুপ্ত মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে ক্যান্সার 
রোগের আক্রমণের অল্পকালের মধ্যেই লোকাস্তরিত 

হন। | 
ডাঃ মিসেস দাশগুপ্ত শুধুমাত্র চিকিৎসা শীন্ত্রে অনন্ত 
পারদণিতার জন্যই যে চিকিৎসাক্ষেত্রে এবং জনসমাজে 
প্রতিষ্ঠা aaa করেছিলেন তা৷ নয়, অপূর্ব মানবিকতা- 
বোধের সহজাত বৃত্তির অজস্ৰ নিদর্শনও তিনি বিলিয়ে 
গেছেন তার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পাশাপাশি, যে-কারণে 
তার অকাল লোকাস্তরে তার পরিচিত বহু মানকে 


অশ্ৰুসিক্ত রেখে গেছেন | 


ডাঃ মিসেস দাশগুপ্ত এবং তার স্বামী খ্যাতিমান 
চিকিৎসক-অধ্যাপক ডঃ এস আর দাশগুপ্ত 'জয়শ্রী'র 
ও তার প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পার্দিকার অত্যন্ত কাছের 


" মানুষ ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কারামুক্ত 


হয়ে ৪৭-এ রাসবিহারী KENS বসবাস এবং 
‘জয়তী’র পুনঃ প্রকাশের পর থেকেই দেশনেত্রী লীলা 
ata এবং বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের বর্মা-প্রত্যাগত 
দাশগুপ্ত-দম্পতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিনগুলির 
yi কিন্ত ১৯৫১র সীমান্তে বিপ্লবী নেতা অনিল 
রায়ের ক্যান্সার 


এবং ১৯৫২র জানুয়ারী গোড়ায় লোকাস্তর পর্যন্ত 
ডাঃ, কনকবীণা দাশগুপ্ত এবং এস, আর দাশগুপ্তের 
উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে gaa রোগাক্রাস্তকে সর্ববিধ 
উপায়ে রোগের কবলমুক্ত করবার স্মৃতি আজও 
‘জয়ঞীর’ পরিচালক-মগ্ডলীকে অভিভূত করে। বিশেষ- 
ভাবে সেদিনকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্যান্সার- 
চিকিৎসক ডাঃ qiwa মিত্রর প্রিয় চিকিৎসক- 
ছাত্রীরূপে ডাঃ মিসেস দাশগুপ্ত, ডাঃ সুবোধ মিত্র . 
এবং SY সহযোগে সে-সময় ক'লকাতায় অনুঠিত 
আন্তর্জাতিক ক্যান্সার আলোচনচক্রে আগত 
aaa tes ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের রোগীর ta- 


' পার্শ্বে রোগ-নিদানের জন্য উপস্থিত করিয়ে ডাঃ মিসেস 


# 


দাশগুপ্ত এবং ডঃ এস আর দাশগুপ্ত যে অসাধ্য-সাধন 
করেছিলেন তার মহত্তম মানবিকতাবোধের অন্তর 
স্পর্শ প্রয়াত নেতা ও নেত্রীর সহকর্মী, সহযোগী. ও 
অনুরাগীবৃন্দ আজও সকৃতন্রচিত্তে স্বরণ করেন ৷ 

ডাঃ fara দাশগুপ্ডের অপূর্ব মানবিকতাবোধের 
আরও একটি দিক উজ্জল হয়ে রয়েছে এবং ধারা সেই 
মানবিকতার উষ্ণম্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছেন তাদের কাছে 
চিরকাল থাকবেও। ডাঃ মিসেস দাশগুপ্তের মত 
gre চিকিৎসক কি রকম অকাতরে তার প্রাপ্য 
সন্মানমূল্য অগ্ৰাহ করে শতকাজের মধ্যেও দেশনেত্রী 


রোগে  আকস্মিক' আক্রমণ ৷ লীলা রায়ের একটিমাত্র টেলিফোনের অনুরোধে 


২১৬ জয়তী ঃ শ্রাবণ ১৩৮৭ 


কতো.পীড়িত নারীর সেবায় এগিয়ে গেছেন, তার 
O অর্থাগমের . সময় ব্যয় করেছেন, তা স্মরণ করলে 
অভিভূত হয়ে পড়তে হয়! দেশনেত্রী লীলা রায় 
প্রতিিতুঁজাতীয় মহিলা সংহতি কর্তৃক আয়োজিত ডাঃ 
মিসেস দাসগুপ্তর একটি স্মরণ-সভায় এই প্রতিষ্ঠানের 
সদস্যদের এবং দেশনেত্রীর সহকর্মীদের শ্রদ্ধাতর্পণে 
এই ধরণের বহু ঘটনার উল্লেখ সভাকে বেদনাসিক্ত 
করে রেখেছিলো। তিনি শুধু চিকিৎসা দিয়ে সেবা করেন 
নি। তার দানও সেবাত্রতীদের, নিপীড়িত বঞ্চিতদের 
দিকে, প্রসারিত হস্ত শক্তিশালী করেছে। তার 


সদা-প্রসন্গ হাসির উজ্জল ছটা পরিবেশকে ক্ষণকালের- 


মধ্যেই সজীব, সতেজ ও প্রাণবস্ত করে তুলেছে ৷ যতদূর 
দেখা গেছে RECA প্রতিও তিনি ছিলেন ক্ষমাহীন। 
.নিয়মশৃঙ্খলা। ভঙ্গ করে কোনে প্রতিষ্ঠানের যারা ক্ষতি- 
সাধনে Sus হয়েছে, তাদের সাধ্যমত. প্রতিহত করা 
ছিল, সার মমুয্যত্বের মর্যাদার প্রতি আর এক অপরূপ 
ব্ক্তিত্ব। আমরা অপরূপ মনুস্থাত্ববোধের মহিমায় 


উজ্জল এই প্রখ্যাত চিকিৎসকের স্মৃতির প্রতি আমাদের 
বেদনার্ড শ্রদ্ধা এবং তার স্বামী প্ৰখ্যাত চিকিৎসক- 


অধ্যাপক ভাঃ এস, আঁর, দাশগুপ্ত এবং একমাত্র পুত্র 
রাজর্থির প্ৰতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তার 
আত্মার কল্যাণ হউক। | 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলারায়-এর = 
| দশম স্মরণসভা 
গত ১২ জুন বৃহস্পতিবার . বালীগঞ্জ দেশবন্ধু 


MAA কলেজে জাতীয় মহিলা সংহতির উদ্ভোগে ৷ 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর. দশম স্মরণ-সভ| 
অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন 
বিশ-দশকে ঢাকার দেশনেত্রী-প্রতিষ্ঠিত অন্যতম উচ্চ- 
বালিকা বিভালয় নারীশিক্ষা মন্দিরের প্রাক্তন-ছাত্রী 


এবং কলকাতা য় বৰ্তমান নারীশিক্ষা মন্দিরের প্রধান 
শিক্ষয়িত্ৰী শ্রীমতী অনিমা সিত্র। 


‘সভায় বিপ্লবী দেশনেত্রী সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন z 
- জাতীয় মহিল| সংহতির সভানেত্রী উম! দেবী, চারুচন্দ্র ` | 
দেবপ্রসাদ, চট্টোপাধ্যায়, 


| 


কলেজের সেক্রেটারী 
আগমনী লাহিড়ী ও স্বনীল দাস অনেকে 1- 


সঙ্গীত পরিবেশন ৯১৬১৬ ধা, 


মাইতি, প্রভৃতি ৷ 
শহীদ অনিল দাসের ৪৮তম বিবি" 
গত ১৭ই জুন দেশপ্রিয় পার্কে শহীদ অনিল দাসের 


মৰ্মর মূর্তির পাদদেশে শহীদের ৪৮তম স্মৃতি-দিবস 


উদযাপন উপলক্ষ্যে ' শহীদের ' প্ৰাক্তম সহকর্মী ও 
অন্থরাগীবৃন্ৰ রমরমূতিতে মাল্যদান, করেন। 


মাল্যদানের পূর্বে শহীদের সহকর্মী, প্রাক্তন 
বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন ্মতি-চারণ করে সতীৰ্থ সংহতির . 
, পক্ষ থেকে মাল্দান করেন। 


এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করেন প্রাক্তন 


j il 


r 


/ 


ফ্ৰিডম ফাইটার্স : 


বিপ্লবী নীরদ weed, ‘জয়ভী’র পক্ষ থেকে মালাদান ' 


করেন পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম এবং অয়গ্রীর 
প্রকাশক কিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট এবং জাতীয় 


মহিলা সংহতির সভানেত্রী উমা দেবী ৷ অন্যান্য যারা 


মালাদান করেনঃ কামাধ্যা রায়, চপল মজুমদার 


ও পারুল মজুমদার, বকুল দাশগুপ্ত, স্বকুমার দত্ত, 
৷ শৈলেন নিয়োগী, অধ্যাপক সমর গুহ, সুনীল দত্ত, _ 


রবি চৌধুরী, জাতীয়-মহিলা সংহতির পক্ষ থেকে 
আরও মালাদান করেন £ হেলেনা দত্ত, আশা রায়, 
সুলতা গুহ চৌধুরী, সাগরিকা ঘোষ। আগমনী লাহিড়ী 
নীলা বিশ্বাস। শহীদের ভাগিনেয় সমর সেন তার স্ৰী 
মিতা সেন এবং সুনীল দাস;শ্ৰদ্ধাৰ্ধ নিবেদন করেন। 

( শেষাংশ ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


i 


॥ 


চা 


স্মাতিকথন 


ধারাবাহিক রচনা 
কিস্তি 2 ২৭ 
যে কথার শেষ মাই | 


গোপাললাল সান্যাল 


শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জীবনীর পাণ্ডুলিপির কি 
পরিণতি হল, তার আভাস তিনি এ পত্রেই 
দিয়েছেন। পুলিন শীলের দ্বার কিছু হল না। 
সুভাষচন্দ্ৰ “অতি কষ্টে” পাণ্ডুলিপি পুলিনের কাছ 
থেকে উদ্ধার করে কোনও রূপে গ্রভাসবাবুর কাছে 
পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। 

কিন্তু গ্রভাসবাবুরই বা কি করবেন? তিনি এ 
বইটিকে নিয়ে গেলেন তাঁর কর্মস্থলে, বার বার এ 
পাণ্ডুলিপি দেখেশুনে নতুন করে টাইপ করে নিয়ে 
এলেন কলকাতায়, মোহিতবাবুকে বললেন তিনি এখন 
এঁ জাবনীর হাত থেকে মুক্তি পেতে চান। এর জন্য 
তিনি অনেক সময় ও যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেছেন, 
আর নয়। 

এই বলে তিনি হি কাছে বইখানি 
অর্পণ করলেন | 

তিনি ওখানে নিয়ে গেলেন আনন্দবাজারের 
স্বর্রেশচজ্দের কাছে । অনেক দিন ধরে তিনি স্বুভাষ- 
বাবু সংক্রান্ত একখানি বই চেয়েছিলেন, আনন্দবাজার 
প্রকাশন বিভাগের aa মোহিতবাবুর কাছ থেকে 


জীবনীর পাণ্ডুলিপি পেয়ে স্থরেশবাবু প্রথম সংস্করণের : 


বাবদ যথাযোগ্য মূল্য দিলেন ৷ মোহিতবাবুও এ টাকা 
প্রভাসবাবুকে দিয়ে দিলেন ৷ 

জীবনী AAD আপাততঃ মিটল বটে, কিন্ত 
সম্পুর্ণ শেষ হল Al ৷ 


শ্রাবণ ’৮৭--২ 


তখন ১৯৩৬-৩৭ সাল | হরিপুরা কংগ্রেস আসন্ন। 
সুভাষচন্দ্র সভাপতি ৷ তিনি তখন আসন্ন অধিবেশনে 
সভাপতির অভিভাষণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, অন্তান্যরাও 

তাই। বই মার ছাপতে দেওয়া হয় ন। ৷ 
UAA অধিবেশন শেষ হয়ে গেল, সুভাষচন্দ্র 


. আজ বোম্বাই, কাল RA যাতায়াতে ব্যস্ত, স্থরেশবাবুর 


ইচ্ছা ছাপতে দেবার পূর্বে স্থভাষবাবু একবার aig- 
লিপি খানি দেখে দিন। কিন্তু তার সময় আর 
হয় না। 

এইরূপে আরও বছর, ছুই কাটলো । আবার 
এলো পুলিশী ধরপাকড়ের যুগ । স্ৃৃভাষবাবু অজ্ঞাতে 
বিদেশযাত্রা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে Sta সহকারী সন্দেহে 
নানা ব্যক্তির বাড়ী খানাতিল্লাসী ও বিনাবিচারে, মাত্র 
সঙ্গেহবশে অনেককেই গ্রেপ্তার কর! হল। 

স্থরেশবাবুও বাদ পড়লেন না। তার বাড়ী, 
কার্যালয় বারবার খানাতল্লাসী করা হল, তিনিও 
প্রেপ্তার হলেন । 

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 
কোথায় গেল? 

সে আর পাওয়| গেল না। আজও পাওয়া যায় 
নি। সে কি পুলিশের হেফাজতে না, অগ্নিদেবের 
উদার গহ্বরে, তাও জান! যায় নি। আজ পর্যন্ত ত’ 
নয়। আর কি পাওয়া যাবে? 


+ s M 
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সুভাষচন্দ্রের-জীবনী-বধ কাবা আপাতত শেষ 
হল। এবার পুলিনচন্দ্রের কাহিনীতে একটু ফিরে 
যাওয়া যাক্‌ ৷ - eh 
পুলিন শীলের পূর্ধ-কাহিনী বলা হয়েছে। ১৯৩২/- 
৩৩ সালে অসুস্থ ও নানা বিধিনিষেধে-জর্জরিত 
সুভাষচন্দ্রের কাছে বার বার গেছেন, তার প্রস্তাবিত 


বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনায় সাহায্য করেছেন, লগ্নে = 


প্রকাশক ঠিক করেছেন এবং এভাবে সুভাষচন্দ্রের 

জন্য কিছু অর্থসংগ্রহ করেছেন | এ সবই Sta একনিষ্ঠ 

ও যোগব্রতী মনোভাবের পরিচায়ক সঙ্গেই নেই | 
১৯৩৬ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি 


নির্বাচনের পূর্বে, পিতার অন্স্থৃতার সংবাদ পেয়ে, | 
চিকিৎসা স্থগিত রেখে তিনি যখন গৃহে ফিরবার জন্য = 


ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং ভারত সরকারের নিয়েধাজ্ঞা 
সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার অনুরোধ জানিয়ে +$- 
পক্ষের নিকট একাধিক টেলিগ্রাম ও টেলিফোন 
করেও কোনও উত্তর পেলেন না, তখন এক বিদেশী 


(বৃটিশ নয়) বিমান কোম্পানীর সহামুভূতি ও সহায়তায় 


তিনি করাচী বিমান বন্দরে এসেই শুনলেন তার 
পূজনীয় পিতৃদেব আর ইহজগতে নেই--ছ দিন পূর্বে 
তার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন কর! হয়েছে | 

এই সংবাদে JER শুধু যে মর্মাহত হলেন 
তা নয়, সরকারী কর্মচারীদের নৃশংস, মন্ুস্থাত্ববোধহীন 
ও কর্তব্য কর্মে তাচ্ছিল্য ও অবহেলার অভিযোগ করে 
তাদের প্রতি উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারী 
বড়কর্তাদের অনুরোধ জানালেন । সুভাষচন্দ্র 
অভিযোগ, যখন তিনি দেশে ফেরবার অনুমতি চেয়ে 
প্র, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন মারফৎ সব কথা 
জানালেন, তখনই যদি ওর পাসপোর্ট-এ প্রয়োজনীয় 
সংশোধনের আদেশ দেওয়া হত, তবে ভীর অনেক 


পূর্বে দেশে ফেরা সম্ভব হত এবং মৃত্যুর পূর্বে পিতার 
শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পার্তেন। 

কৰাচী থেকে কলকাতায় ফিরেই তিনি এই নির্দেশ 
পেলেন যে তিনি ৬পিতার পারলৌকিক ক্রিয়াদি 


' সম্পাদনের জন্য যে কয়দিন কলকাতার বাড়ীতে 


থাকেন, সে কয়দিন 


(১) নিকট-আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে ব্যতীত, ' 


অন্য কাহারও সঙ্গে’ 

(২) কোনও রূপ বাক্যালাপ করতে পারবেন 
-না। এবং 

(৩) এ ক্রিয়াদি শেষ হওয়ামাত্র 

(৪) চিকিৎসা পূর্বের ন্যায় চালাবার জন্য 
নির্দিষ্ট গস্তব্যস্থান অভিমুখে রওনা হবেন । 

(২) অন্যান্য বিধি-নিষেধ 4a ন্যায়ই বলবৎ 
থাকবে। 

এই ভাবেই সুভাষচন্সের অশৌচ পালন চলতে 

থাকে। 


হয়েছে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রই, হবেন 
সভাপতি । তিনি যেন ইতিমধ্যে ভিয়েনা গিয়ে তার 
চিকিৎসার অবশিষ্ট পর্বগুলি যথাযথভাবে সমাপন 
করে নুস্থশরীর নিয়ে দেশে ফিরে নতুন কার্যভার গ্রহণ 
করেন ৷ কংগ্রেস-পরিচালন সমিতির এই আশা। 

_ পুলিন শীল সম্বন্ধে আর বিশদ আলোচনা নিরর্৫থক। 
১৯৩৭ সালে কাগরিয়াং থেকে লিখিত নিয়ের আর 
একখানি পত্র পড়ে বোঝ! যায় এই পাণ্ডুলিপির 
APR এবং তত সম্বন্ধে পুলিন শীলের আচরণে 
স্বুভাষচন্দ্ৰ কিরূপ RAS হয়ে পড়েছিলেন | 


ইতিমধ্যে পুণা থেকে গান্ধীজির একাস্ত সচিব 
মহাদেব দেশাইজী কলকাত। আসেন এবং. অগ্রজ ' 
শরৎচন্দ্র মাধ্যমে সুভাষচন্দ্ৰকে জানিয়ে দেন, স্থির 


টি 


নিবি 


Da 
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২১৯ বে কথার শেষ নাই 


শেষপর্যন্ত এ জীবনীর এ পাণ্ডুলিপি নানাস্থান 
খুঁজেও পাওয়া যায় নি। প্রভাসচন্দ্ৰ প্ৰথম সংস্করণ 
বাবদ (অবশ্যই যা অপ্রকাশিত থেকে গিয়েছিল ) 
বই নিয়ে আর কোনও foal করেন নি। 

ভার নিজের লেখা বই ছ'খানি যেমন, জীৱনী 
পাণ্ডুলিপিও তেমনি হল। | 

শোন! যায় লগুনের আদি প্রকাশক, উইশার্ট এণ্ড 
কোম্পানী প্রথম চেষ্টায় বিফল হয়ে আঁমেরিকায় গিয়ে 
নিউইয়র্কে এক নতুন প্রকাশন-সংস্থা গঠন করেন এবং 
সেথান থেকে নতুন জীবন | 


এবারে নাকি তাদের প্রয়াস Baye হয়। ও 
অঞ্চলে ছু'খানি বই-ই খুব আগ্রহের সঞ্চার করে এবং 
"বিস্ৰয়ও হয় খুব ভাল ৷ 

তবে এ সব কথায় কতটুকু সত্য আছে a সামান্তও 
আছে কি না, তা নিরীথ করা হয়নি । এজন্য 
এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিরর্থক । স্বভাষচন্দ্ৰের 
সাহিত্যিক প্রয়াস একের পর আর এক বাধার 
সম্মুখীন হয়, বার বার । তিনি রাজ্জনীতি--যা তার 
কাছে ছিল মাত্র স্বাধীনতাসংগ্রাম ও তাতে অয়লাভের 
সর্বাত্মক প্রয়াস-জীবনের সেই মহান ব্ৰত ত্যাগ করে 
বা সে প্রয়াসকে সামান্য মান্র ক্ষুণ করেও, সাহিত্য- 
চর্চায় ছুটোছুটি করতে আগ্রহশীল ছিলেন । আমাদের 


দেশের অনেক প্রবীণ নির্বাসিত বা দেশত্যাগী দেশ-, 


সেবকের জীবনে এরূপ HIIS অনেক দেখা গিয়েছে | 
“বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলুম পথটা”--এরূপ 
মনোভাব নিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশসেবাঁয় যোগ দেন নি। 
“এই শরীর যত দিন ধারণ করব, ততদিন এ একই 
সাধনা, একই সংকল্প সিদ্ধির পথে অগ্রসর হব |” এই 
ছিল Sta জীবন সংকল্প । 


এই পথেই তিনি চলেছিলেন এবং কে জীনে, 
হয়ত এখনও চল্ছেন। 

ত্রিপুরী-কংগ্রেসের পর, তিনি যখন উপলব্ধি 
করলেন নেতৃবৃন্দের কলহের ফলে দেশের স্বাধীনতা 
BHI এক অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবার উপক্ৰম 
হয়েছে তখন তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় সভাপতি পদ 
ত্যাগ করলেন ৷ পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় 
qea কাবুলে পৌছে ওখানে অবস্থিত বিভিন্ন 
ইয়োরোপীয়-রাজ্যের দূতাবাসের সাহায্যে ইযোরোপে 
যাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করেন | 

কিন্তু সবচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হবার উপক্রম তথন 
এগিয়ে এলেন এ ইটালিয়ান এমব্যাসির রাজ-গ্রতি- 
নিধি | তিনি শুধু যে ইতালী যাবার পাসপোর্ট দিলেন 
তা নয়, এক ইতালিয়ান কাউন্টের নামে পাশপোর্ট 
দিয়ে স্থভাষচন্দ্রকে ইটালির অধিবাসী বলে স্বীকৃতি 
দিলেন এরং ইটালিয়ান বিমানের সাহায্যে তাকে 
সরাসরি পৌছে দিলেন রোম শহরে | | 

সংবাদপত্রের অবদাম 

গণতন্ত্ৰমূলক ব্যবস্থায় জনমতের আসন অত্যন্ত 
গুরুতপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। এই জনমতের 
গ্রতিভূ a প্রতিচ্ছবি প্রকাশে সংবাদপত্রের স্থান 
ও শক্তিও সব স্বাধীন, গণতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় স্বীকৃত 
এবং সম্মানিত। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জনে 


“aaa, স্বাধীনতা লাভের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও সু 


পরিচালনায়ও তেমনি, সংবাদপত্রের সহযোগিতা ও 
সমর্থন অপরিহার্য ৷ | 

সকল প্রকার সংগ্রামের ye হয় মস্তিষ্কে ৷ 
মস্তিষ্কের এই নবীকরণ, যাকে সাধারণভাবে “মগজ- 
ধোলাই” বলা হয়, তার সুরু প্রথমে নতুন নতুন 


২২০ waa: শ্রাবণ ১৩৮৭ 
ভাবধার| সম্বলিত গ্রন্থগ্রকাশে ও পাঠে এবং তারপরই 
নিত্য প্রত্যুষে পাঠের জন্য সংবাদপত্রের সহায়তায় । 
এ তথ্য গতকাল যেমন সত্য ছিল, আজও তাই, 
আগামীকালও যে এমনি থাকবে, তা সহজেই বল! 
যায়। জনমত সুগঠিত না হলে, দেশের ভাল, মন্দ, 
অতীত-বর্তমান সম্বন্ধে BB ধারণা ন! থাকলে, 
ভবিষ্যতে দেশের স্থুগঠন এবং রাষ্ট্রের স্থপরিচালন সম্ভব 
হয়না। 

এসব কাজের জন্য চাই দেশবাসীর সাহায্যে স্বস্থ, 
সুনিদিষ্ট জনমত গঠন এবং তার সঙ্গে বলিষ্ঠ দল বা 
জনসাধারণের মিলিত শক্তি । এইরূপ মিলিত শক্তির 
সাহায্যেই ভোটযুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হতে পারে | এসব 
হলে, তবেই হয় দলের গরিষ্ঠতা হেতু মন্ত্ৰীমণ্ডলী 
গঠন। সমভাবাপর মন্ত্রীদের সহযোগিতায়ই স্থশাসন 
সম্ভব_যার সাহায্যে দেশের ও দেশবাসীদের সর্বাজীণ 
উন্নতি সহঞ্জ হবার আশা করা যেতে পারে। 

আমাদের দেশে ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন 


তথা অহিংস সংগ্ৰাম সুরু হবার প্রাক্কালে দেশের - 
জনমত গঠনে সহয়তাকারী সংবাদপত্র-জগতের কি. 


অবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু আলোচন! 
করা হয়েছে। | 

১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসের অধিবেশনের পর এই 
. অহিংস দলের সভ্যগণ যখন পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন- 
বিরোধী দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান, এবং পরবর্তীকালে 
| প্রথম দল যখন “স্বরাজ্য” দল নামে অভিহিত হন, 
তখন সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও এই মতবিরোধ এবং 
দলাদলির প্রতিফলন দেখা যায় । এদের মধ্যে কয়েক- 
খানি ছিল প্রথমে পুরাতনপন্থী অর্থাৎ অতীতের 
“নেতা”-দের সমর্থনবাদী, যদিও বর্তমানের ঘটনাবতে' 
তারা তাদের পুরাতন আসন সমেত “ইতো ভ্ৰষ্ট, ততো 


নষ্ট” রূপে না মাটিতে, না-আকাশে অবস্থান করাছলেন ৷ 
আবার কয়েকখানি পত্রিকা “cos পরিবত'নের পুর্বে 

শুধু আলু এবং তেল-মুন লাকডি”--চর্চা করছিলেন ৷ 
এর প্রধান কারণ, এই যে ব্যাক্তিগতভাবে একজন 
মানুষের পক্ষে কোনও মত বা পথ পরিবর্তন কর! যত 
সহজ ( তা সে ‘পরিবর্তন’ ষতই হাস্তকর, বা ছরভিসন্ধি- 
মূলক হোক ন! কেন ), একখানি সংবাদপত্রের পক্ষে 
সেরূপ সত্বর বা রাতারাতি মতপরিবর্তন তেমন সহজ 
নয়! এতদিন তাদের গ্রাহক ও পাঠকদের যে ম্যায়, 
নীতি বা যুক্তি দেখিয়ে কোনও বিশেষ পথ অনুসরণে 
উৎসাহিত করা হয়েছে, তার বিপরীত যুক্তিকেই 
রাতারাতি সমর্থন করলে পাঠকদের মনে যে বিতৃষ্ণ! 
৪ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তা দূর কর! সহজ হয় না; বরং 
এঁ বিতৃষ্ণ৷ অচিরকাঁল মধ্যে বিরাগ বা বয়কটের রূপ 
ধারণ করে এবং অভিযুক্ত পত্রিকার অশেষ ক্ষতি 
সাধন BZ I 

plas ele ais 
নান] স্থানে দেখ। গিয়েছিল | 

দেশবন্ধু তখন বাঙ্গলাদেশে, তথা ভারতের অন্যান্ত 
বহু-রাজ্যে, বিশেষত পাঞ্জাব এবং দক্ষিণাঞ্চলের 
মান্রাজের প্রায় সৰ্বত্ৰ, প্রভূত জনপ্ৰিয়তা অর্জন 
করেছেন । এরূপ নেতা যখন কংগ্রেস কর্ম-পন্থায় 
পুরাতন রীতি বর্জন করে নতুন পন্থা অবলম্বনের 
প্রস্তাব দেন, তখন তার যৌস্তিকতা৷ বিবেচন! না করে, 
শুধুমাত্র গান্ধীজির দোহাই দিয়ে দেশবন্ধুর নিম্দাবাদ 


অধিকাংশ দেশবাসী সহা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
এ নিয়ে দেশের নান! অঞ্চলে প্রতিবাদ সভা ত’ বটেই, 
IARA, অর্থাৎ কোন কোন দৈনিকে আপত্তিকর ৷ 


আলোচনায় এ সব পত্রিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ ote 
করা হয় 


পোনা পা 


~y 


হি 


২২১ যে কথার শেষ নাই 


দেশবন্ধু নিজে এরূপ প্রতিবাদ কখনে সমর্থন 
করেন নি। তবে, তার বক্তব্য দেশবাসীর কাছে ভালে! 
ভাবে উত্থাপিত করার জন্য যে দলীয় মতসমর্থক এক 
বা অধিক সংবাদপত্র বিভিন্নভাষায় প্রকাশ করা 
প্রয়োজন, তা'তিনি খুবই উপলব্ধি করতেন এবং সেজন্য 
তিনি প্রথমেই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন সর্ব- 
ভারতীয় শিক্ষিত দেশবাসীদের জন্য দৈনিক “ফরওয়ার্ড ৷” 
এ ছাড়া মাদ্রাজেও অনুরূপ আর এক দৈনিক “স্বরাজ্য” 
প্রকাশিত হয়, দিল্লীতে “স্যাশন্যাল কল্‌-’ও সমসাময়িক 
কালেই প্রকাশিত হয়েবিল। 

সাপ্তাহিক পত্রিকা (অধিকাংশই স্থানীয় বা 
প্রাদেশিক ভাবায় ) প্রকাশেরও অস্ত ছিল al | 

বস্তুত: অসহযোগ আন্দোলন AISA সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের দেশের সংবাদপত্র--জগতে যেমন, এক 
নবজীবনের সঞ্চার হয়, ব্বরাজ্যদল গঠনের পর সেই 
জীবনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার উত্তব হতেও বিলম্ব 
হয় না। 

, কলকাতায় তখন বাঙ্গলা সাপ্তাহিক জগতে এক 
নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয় । এতদিন ছিল সাপ্তাহিক 
বসুমতী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী ও" বঙ্গবাণী- প্রধানত, 
মফস্বলের পাঠকদের GD খাস কলকাতায় ও সব 
পত্রিকার বিশেষ প্রচার ছিল ন! । তবে মতবাদের 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পত্ৰিকাই ছিল পুরাতন-পদ্থী। রাজ- 
নৈতিক বলিষ্ঠ মতবাদ দুরের কথা, কোনও মতবাদই 
ছিল না বল! চলে; সার! সপ্তাহে বিবিধ সংবাদের 


সংক্ষিপ্তসার এবং কয়েকটি ধর্ম বা সমাজ-সম্পৰ্কিত 


পণ্ডিত উপাধিধাঁরীর দীর্ঘ গবেষণা বা মস্তব্য--এই 
ছিল এ পত্রিকাঁগুলির উপজীব্য | 

গান্ধীজির রাজনৌতিক আপরে অবতরণের সঙ্গে 
সঙ্গে এ পক্রিকাগুলি দ্বিধায় পড়লেন । কিছুদিনের 


মধ্যেই ওগুলির প্রচার ও প্রভাব স্তিমিত; এবং তিন- 
চারখানি সাপ্তাহিক বছরখানেক যেতে না যেতেই বন্ধ 
হয়ে গেল | তবে, সংবাদপত্রের আসর খালি রইল না। 
এলেন সম্ভকারামুক্ত বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, 
অমরেন্্নাথ পরিচালিত নতুন, নতুন সাপ্তাহিক 
“বিজলী, 'আত্মশক্তি”, তারপর নজকল পরিচালিত 
“ধুমকেতু” | এলো ডাঃ বীৱেন্দ্ৰনারায়ণ মিত্র সম্পাদিত 
ইংরাজী সাপ্তাহিক “ইয়ুথ” । এছাড়া ছিল সরস্বতী 
প্রেস থেকে প্রকাশিত “সারথী” ৷ 

এই সঙ্গে একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকল 
কাজী নজরুলের অগ্নিবর্ধা গান ও কবিতার বই, 
“অগ্নি-বীণা”, “বিষের বাঁশী”, “সবহার!”, ‘‘ফণী- 
মনসা” ইত্যাদি । এগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বইগুলির 
গোপন প্রচার বৃদ্ধি পেল, “যুবজনের মনে অহিংস- 
সংগ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণ এবং বিপ্লববাদীদের সমর্থনও 
। নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করল | 

এই সময় দেশবন্ধু তার নতুন কর্মপন্থা নিয়ে, 
নতুন দল গঠন করে RES হলেন সর্বভারতীয় 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং নিজের সম্পাদনায় প্রকাশও | 
করলেন সাপ্তাহিক “বাঙলার কথা” | গান্ধীক্তির অহিংস 
সত্যাগ্ৰহের তত্বকথা প্রচারের জন্য যে কয় ব্যক্তি 
কারাগারের বাইরে ছিলেন তারা দেশবন্ধুর তুলনায় 
তেমন শক্তিশালী নন! দেশবন্ধু এক প্রদেশের পর 
আর এক প্রদেশে নিরস্তর বন্তৃতা দিয়ে দেশবাসীকে 
বুঝিয়ে দিলেন; আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে সরকার- 
পদ্থী ও সাম্প্রদায়িক দল বা গোষ্ঠীর সমর্থকদের 
পরাজিত করে, পদে পদে সরকারী সকল প্রচেষ্টায় 
বাধা প্রদান দ্বার! ওদের সকল চক্রান্ত নষ্ট করার আশু 
প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করেন। এই ভাবেই সুরু 


২২২ জয়ী £ শ্রাবণ ১৬৮৭ 
হয় গণতন্ত্ৰ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কর্মসুচী, যার অত্যারশ্য- 
.কীয়তা অংশত রয়েছে, সহযোগী ও সহকারীরূপে নব- 
জীবনের আগমনী দূত সংবাদপত্রের দল | 
এরপর থেকে সাধারণ নির্ধাচন AAR হতে না 
হতেই পত্রিকাজগতে হয় নব নব অঙ্কুরোদগম, নতুন 
সাপ্তাহিক" দৈনিক ও সান্ধ্য পঞ্জিকার আবির্ভাব | 
এইভাবেই একসময় সুরু হয়েছিল, দৈনিক আত্ম 
শক্তি, সান্ধ্য দৈনিক বৈকালী, প্রাতঃ দৈনিক প্রভাতী 
_এ ছাড়া ভোটরঙ্গ, সাপ্তাহিক শিশির, ভগ্নদূত 


ইত্যাদি নান! পত্র-পত্রিকা । ate অবশ্য ওগুলির, 
সন্ধান মিলতে পারে শুধু ফোন কোন পাঠাগারের 
অন্ধকার প্রফোষ্ঠে। 


তবে একধা অস্বীকার করার উপায় নেই ৫ যে জন- 
. মানসে নতুন চিত্ত! ও বর্মধারা সঞ্চারিত করতে এ সব 
পল্র-পত্রিকার আরদান কম নয়! হতে পারে এ 
পর্রিকাগুলির স্থায়িত্ব বেশী দিনের ছিল না! কিন্ত 
ভাল ভাল পত্রিকার স্থায়িত্ব সকল দেশে অনেক 
ভাষাতেই বেশী দিনের নয়! আমাদের দেশেও 
প্রথম স্বাধীনতার বাণী বহনকারী “বন্দে, ROAR”, 
opie? বা wate পত্রিকার gies বা রদিনের 
ছিল? তরু তাদের এ স্বল্পকালের জীবনেও - দেশের 
যুরজনের মনে য়ে নতুন কৰ্মধাৱার Ve বপন. কর! 
হয়েছিল, তার কল ফলতে ত’ ব্রেশীদিন অপেক্ষা 
. করতে হয়নি | 
| এই সব কারণে সাফ oy বাজলায় নয়, 
হিন্দী, উহু, গুৱমূমীতেও দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও 
প্রচার মার দেশের সকল অধিরাসীর মনে স্বাধীনতার 
আকাংখা জাগ্রত করতে উদ্ভোগী হয়েছিলেন | 
সুভাষচন্দ্ৰ রাজনীতিক্ষেত্রে আরতীর্ণ হয়েই হিন্দী, 
By, ও গুরমুখী ভাষা আয়ত্ব করবার জন্য ব্যস্ত হন । 


১৯২৩ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান 
কর্মকর্তা নিযুক্তির পরই তিনি এ তিনটি ভাষা 


আয়ত্তের wy তিন জন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। , 


হিন্দীর জন্ত পণ্ডিত রামশংকর ত্ৰিপাঠী, Bea জন্য A 


আর এক ভদ্ৰলোক এবং গুরমুখীর জন্য সর্দার 
নিরঞ্জনসিং তালিব septs! অবশ্য, প্রত্যহ 
অবিরাম নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তার এ সব ভাষায় 
লেখা-পড়া কতদূর অগ্রসর হয়েছিল বলা শক্ত ; তবে 
অল্পকাল পরই ত্ৰিপাঠীজির সম্পাদনায় হিন্দী দৈনিক 
“লোকমান্য”, Bytes মহাশয়ের সহযোগিতায় 


a 


দৈনিক “আঙ্গরে জেদিদ” এবং গুরমুখী দৈনিক সর্দার ন 


তালিবজীব সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা তিন" /- 


খানিই qatara উৎসাহে এবং প্রাথমিক আম্ুকৃলোয 
বহু বছর ধরে স্বাধীনতার বাণী বহন করে এখনও 
চল্‌ছে বলেই ত’ জানি । 
পর বোধ হয় “হিন্দী দৈনিক লোকমান্য” বন্ধ হয়ে 
যায়। 

এ ছাড়া fen বাঙ্গলার কৃষক-প্রজ। সমিতি পরি- 
চালিত দৈনিক “কৃষক”? । এ দৈনিক সম্বন্ধে অন্যত্ৰ 
উল্লেখ করা হয়েছে । = | 


পণ্ডিত ত্ৰিপাঠীজির apa pc 


বাঙ্গলার বহু জেলায় তখন একধানি করে সাপ্তাহিক =_ 


প্রকাশের রীতি ছিল। এ পত্রিকাগুলির রাজনৈতিক 
= বলে কিছুই ছিল না, উপজীব্য ছিল সরকারী 
পন, “নীলাম ইস্তাহার”। | 


RAY ব্যতিক্রম যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। 


বিশেষতঃ যে সব স্হরে একাধিক সাপ্তাহিক চালু ছিল 


সেখানে মাত্র একখানিই সরকারী বিজ্ঞাপন লাভের 
সৌভাগ্য অৰ্জুন করত, অপর পত্রিকাটি তখন জাতীয়তা- 
বারের সমর্থক হত! এই ভাবে নদীয়া একখানি 
সরকারী বিজ্ঞাপনপুষ্ট সাপ্তাহিক ছিল, “away”, 
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» 


d 


LA 


২২৩ যে কথার শেষ নাই 


Sean ছিল সাপ্তাহিক “জাগরণ” । সম্পূর্ণরূপে 
কাগ্রেসপন্থী বরিশালে ছিল “বরিশাল হিতৈষী” 
"সরকারী সাহাধ্যপুষ্ট, বিপরীতে ছিল বিরোধী 
সাপ্তাহিক “বরিশাল” সম্পূৰ্ণ কংগ্রেস ও “স্বরাজ্যদল” 
সমর্থক। 

অন্যান্য কয়েকটি জেলায়ও চল্তি সরকারী সাহাধ্য- 
পুষ্ট পত্রিকার প্রতিযোগীরূপে নতুন ভাবধারা বহনের 
জন্য নতুন পত্রিক! কংগ্রেদ ও জাতীয়তাবাদী কর্মীদের 
দ্বারা পরিচালিত হত। 

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম ছিল সর্বাগ্রগণয ৷ এ জেলায় 


~ পুর্বে কোনও সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল কি না, জান! 


নেই। তবে অসহযোগ আন্দোলনের নুরাতেই 
এখানে প্রকাশিত হয়, সাপ্তাহিক “sige? । এ 
পত্রিকায় সংবাদের সঙ্গে মতবাদেরও প্রাধান্য দেওয়া 


iy হত । যতদূর জান! যায় সেকালে পাঞ্চজন্ত খুব জনপ্রিয় 


৮ 


ৰ 


হয়েছিল । ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নবভাবে 
শুরু হবার আগেই “পাঞ্চজন্য” দৈনিকে পরিবর্তিত 
হয় এবং যতদুর মনে পড়ে, দেশবিভাগের পূর্বপর্যস্ত এ 
দৈনিক সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয় | 

কলকাতা ও মফঃস্বলের নব-ভাবের গ্ভোতক ও 
প্রচারকরূপে নব নব পত্রিকাগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দেওয়। হল | 

অসহযোগ আন্দোলনের সুরুতেই কলকাতায় 
ইংরেজী দৈনিক “সারভ্যান্ট” এবং একবছর পরই 
বাঙলায় অর্দ্ধ-সাণ্ডাহিক “আনন্দবাজার” প্রকাশিত 


_হয়। এর পূর্বে আর একখানি ক্ষুদ্ৰ দৈনিক বাঙ্গলায় 


প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম হয়েছিল “স্বরাজ” | 


g কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি ছিল অসহযোগ আন্দোলন- 


বিরোধীদের পত্রিকা ৷ বলাবাহুল্য, এ কাগজ বেশীদিন 
চলে নি 


কিন্তু “আননাবাজার” একবছরের মধ্যেই নতুন 
উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দৈনিকে পরিবর্তিত হয় এবং 
গয়া কংগ্রেসের পর নিছক্‌ গান্ধী-বাদের প্রবক্তারলে 
ব্বরাজ্যদলের বিরোধী দৈনিকরাপে গণ্য হয় । দৈনিক 
বসুমতী কার্যালয় থেকে ইংরেজী দৈনিক বক্ুমতীও 
এই সময়ে প্রকাশিত হয়। মাত্র কয়েক মাসের Bay | 
সার্ভাণ্টের জীবনদীপ প্রায় নির্বাপিত হবার উপক্ৰম 
হয় স্বরাজ্যদল ও দৈনিক “করফ্যার্ডের” উদ্ভবের সঙ্গে 
সঙ্গে। 

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জেল থেকে মুক্তি পাবার পর 
কিছুদিন দেশবন্ধুর অন্যতম বিরোধীরূপে নানা কার্ধ- 
কলাপ করেন বটে, তবে তার পত্রিকার অধোগতি 
এবং BAS cals করা আর সম্ভব হয় না শ্থামনুল্টার- 
বাবুও ক্রমশ রাজনীতি ত্যাগ করে ধর্মালোচনায় মন 
পক্ষান্তরে আনন্দবাজার” একদিকে উগ্র 
হ্বদেশীয়ানার সঙ্গে সঙ্গে স্বৱাজদলের বিরোধিতা করে 
দেশীয় ব্যবসায়ী ও বণিকমহলে অনপ্রিয়' হবার চেষ্টা 
করেন এবং কতকাংশে সফলকাম হন | Stal রাজনীতি 
নিয়ে কাল কাটান আর অপর ধরা ছাত্র ও ge 
আন্দোলনে উৎসাহিত, চাষী, কৃষক, ও শিল্পাদিতে 
কর্মনিরত, ভারা একাস্তভাবেই ছিলেন ব্বরাজ্যদলের 
সমৰ্থক ৷ এ অবস্থায় দেশবন্ধুর অগ্রগতি রোধ করা 
শুধু কলমের খোঁচা যে সম্ভব নয়, তা গাঞ্ধীবাদীদের 
অজানা ছিল ali কিন্তু প্রতিপক্ষ দেশবন্ধু, যার 
সহায়ক দক্ষিণহস্তম্বরূপ স্থ'ভাষচন্দ্ৰ, যিনি দেশসয় 
কিশোর-ঘুবকদের নবচেতনায় GES করতে আত্মনিষোগ 
করেছেন। এরূপ নেতৃবর্গের বিরোধীরপে অগ্রসর 
হওয়াই ছুঃসাহসিক কাজ, কোনও বিপরীত sianal 
হাতে নিয়ে দীড়ানো ত’ দূরের কথা | 

দেশবন্ধুত্র তিরোধান এবং স্ুভাষচন্্র প্রমুখ করি- 
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দলের অনির্দিইকালের জন্য বিদেশে কারাবাসের 
ব্যবস্থা হলে বাঙ্গলায় তথাকথিত গান্ধীবাদী দলের 


অনেকে উৎসাহিত হয়ে নতুন নায়ক যতীন্দ্ৰমোহনকে . 


কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করলেন বটে, তবে তার ফল 
যে উল্টো হয়েছিল এবং অল্পকাল মধ্যে যে এ দল্‌ বহুধা 
বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তা কারও অজ্জানা CAE! এদল 
কোনও নির্বাচনে নামবেন না, কোনও প্রার্থীকে 
সমর্থনও করবেন না, বিরুদ্ধাচরণও করবেন না ৷ 
সবাইকার প্রধান হুল চরকা প্রচার স্থতোকাটা এবং 
এ স্থৃতোর সাহায্যে ধুতি, শাড়ী, কোট, candi ইত্যাদি 
তৈরী করে বিক্রি করা--যদিও এ ধরণের কাজ করলে 
দেশে কি ধরণের প্বরাজ আসবে, কিংবা! আদৌ আসবে 
কি না,সে সম্বন্ধে তারা আর জনমতের সম্মুখীন হতে 
চাইলেন না, ফলে একদল মানুব, ধারা “ব্বরাজের’ 
আশায় ঘর-বাড়ী, পড়াশুনো, ওকালতী, চাকুরী 
ব্যবসায় ত্যাগ করে “দেশের কাজে” ঝাঁপিয়ে পড়ে" 
ছিলেন, সমাজে Stal নিজেদের অতীত পদ-সম্মান 
ait করলেন, কিন্ত পরিবর্তে হতাশা ও APTN 
ব্যতীত আর কিছু পেলেন না- দেবার মত কিছু 
ছিল কি? i 

এই সময় এ দলের অগতির গতি হলেন Ala 
মোহন। তিনি বখন গান্ধীঞ্জির ইচ্ছায়ই মেয়র পদে 
অধিষ্ঠিত এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের নায়ক তবে আশা 
কর! সঙ্গত তিনি গাদ্ধীঞ্জির কর্মধারা সমর্থন করবেন, 
বিশেষত চরকাও AHA প্রচারে ও ব্যবহারে | 

যৃত়ীশ্দ্ৰমোহন অবশ্য ত! করেছিলেন | কর্পোরেশনের 
যে সব কর্মচারী চেন ম্যান, জমাদার এবং অন্যবিধ 
বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কর্মচারিদের পোষাক সরবরাহ 
করার রীতি মাছে বা ছিল, তাঁদের পরিধেয় সব বস্ত্র 
হবে খন্যয়--এঁ খন্দরের কাপড়েই কি পীগ্মকাল, কি 


শীতকাল, বছরের PAISA পোষাকই সরবরাহ করা 
হবে। বছরের পর বছর এই ব্যবস্থা চালু ছিল এবং 
ষে স্বরাজ্যদল গঠনে, পরিচালনে এবং সর্বত্র জয়লাভ 
যে দল বিরোধিতা, কটুক্তি বা বাধাদান ছাড়া জয়ের 
জন্য কিছুই করেন নি--ভীদের পরিচালিত বিভিন্ন 


আশ্রম, মণ্ডল, সমিতি বা সংগঠন কর্তৃক উৎপাদিত 


খন্দর এ ব্বরাজ্যদলের উৎসাহে এবং আগ্রহে সরকারী 
পোষাকে তৈরীর অন্যতম উপাদান বলে স্বীকৃত হল | 
এর কলে গান্ধীবাদীদের পরিচালিত, ‘আশ্রম’, 
‘মণ্ডল’ বা সংগঠনের আধিক স্বচ্ছলতা! এসে যায়, 
এবং তারা আরও উৎসাহের সঙ্গে জীবিতকালে 
দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে এবং পরবর্তাকালে স্থভাষচন্দ্ৰের 
কারামুক্তি এবং পুনরায় জনসেবার কাজে আত্মনিয়োগে, 
সর্বোপরি আরও কয়েকমাস পর গান্ধীজি উত্থাপিত 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরাসরি সংশোধনী “পূর্ণ স্বাধীনতার” 
প্রস্তাব, জাতীয় কংগ্রেসের ae অধিব্শেনে 
কলিকাতায় এবং লাহোরে উত্থাপিত করার এ দল 
পুনরায় স্থভীষবিরোধী রূপে কটুক্তি ye করেন। 
কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে এবং 
পরেও ১৯২৯ সালের বারে! মাস যিনি কেবল গৃহীত 
প্রস্তাবের সমর্থনেই সারা দেশের সকল শ্রেণীর 
অধিবাঁসীর নিকট “কংগ্রেসের আদর্শ জয়যুক্ত করুন” 
বলে আত্তরিক অনুরোধ জানিয়ে এসেছেন, তিনিই 
হলেন গান্ধীবাদীদের সবচেয়ে বড় বিরোধী! 
কিন্ত কালের গতি কে রোধ করতে পারে? 
১৯৩০ সালে দণ্ডী-পদযাত্র। সুরুর সঙ্গে নতুন যে 
সত্যাগ্ৰহ করা হল তার অমুনরণে, মাত্র বিশেষভাবে 
প্রশিক্ষণ নিয়ে, যে সব স্বেচ্ছাসেবক সর্বপ্রকার পুলিশী 
নির্যাতন অহিংসভাবে সহা করতে পারবে, মাত্র তাদেরই 
এ আন্দোলনে যোগদানের যোগ্য ধার্য কর] হবে-_ 


Bn 
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যে কথার শেষ নাই 


এরূপ নির্দেশ সত্বেও তা ষে প্রথমাবধি লংঘন করা 
হয়েছিল একথা পূর্বে বলা হয়েছে। প্রথমত, ব্যক্তিগত 
দুর্ব্যবহার ; দ্বিতীয়ত, দলাদলি--এই ছুই বাধা উত্তরণ ও 
জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ দলগতভাবে সত্যাগ্রহে 
যোগদান যখন অসম্ভব হল, তখন রাষ্ট্রীয় সমিতির 
সভাপতি হিসেবে VSM কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
দলগতভাবে আন্দোলনে যোগদানে ব্রতী হলেন এবং 
ংগ্ৰেসের পক্ষ থেকে HA তৈরীর নান! কেন্দ্র বিভিন্ন 
জেলায় স্থির করে নির্দিষ্ট দিনে সে সব স্থানে gF 
করলেন বে-আইনী' মুন তৈরীর ব্যবস্থা । এই ভাবে 
এক প্রদেশেই দুটি সমাস্তরাল প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যাগ্রহ 
সুরু হল। নানারূপ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
কর্মক্ষেত্র ও কর্মপ্রণালীর পার্থক্য স্থষ্টি করা হল বটে, 
তবে উভয়দলের মধ্যে তীত্র প্রতিযোগিতা ও বিভেদ 
বিশেষ দূর হল না। এই ভাবে মহিল| সত্যাগ্রহীগণ 
মাদক দ্রব্যের দোকানে পিকেটিং কাপড়ের দোকানে 
বিলেতী বস্ত্ৰ বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং, ঘরে ঘরে 
way প্রচার ও পিকেটিং এবং সরকারী ১৪৪ ধারা 
অমান্য করে পথে পথে মিছিল ও সভাসমিতি করে 
সরকারী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে বক্তৃতাদানে ব্যগ্ৰ হলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস কমিটি থেকেও অনুরূপ আন্দোলনের 
সঙ্গে নান! কেন্দ্রে মুন. তৈরীতে ব্যস্ত হলেন। 
এভাবে দেশময় সরকাঁর-বিরোধী আন্দোলনের 
তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেলো, ধরাপাকড়ের সংখ্যাও 
নিত্য বেশী হতে থাকল ! সঙ্গে ছিল সন্দ্েহবশে ধর- 
পাকড়ের হিডিক। দলে দলে ছাত্র ও যুবকদের 
সামান্য, অপ্রমাণিত সন্দেহবশে অনিৰ্দিষ্ট কালের জন্য 
দূর-দুরাস্তের কারাগারে বা নব-নিগিত বন্দীশালায় 
বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুন তৈরী 


২২৫ 
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পিকেটিং বা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল করার 
অপরাধে ছেলে-মেয়ে-নিধিশেষে প্রতিদিন শতাধিক 
আইন অমান্যকারীকে জেলখানায় টানা হতে 
থাকেলো। 

বাঙ্গলা তথা ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই সে 
ছিল এক সংগ্রামমুখর যুগ ৷ দিনের পর দিন আইন 
অমান্য কর! হচ্চে নানা ভাবে, পুলিশের লাঠি চলছে 
সর্বত্র, অথচ কোথাও সংগ্রামের বিরতির লক্ষণ নেই। 
ন! সরকার পক্ষের, না কংগ্রেস পক্ষের বা সত্যাগ্রহী 
দলের | 

দেশে যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন এলেন 
নতুন বড়লাট, আরউইন। এখানে আসবার পূর্বে তিনি 
ছিলেন আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে, বৃটেনের রাজদূত 
হিসেবে ৷ তিনি শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিলেন | 

তিনি আসবার পর পরই গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
এবং চল্তি অশান্তি দূর করবার ব্যবস্থা বিধান সম্বন্ধে 
পরামর্শের জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। 

সাক্ষাৎ হল, পরামর্শ হল ৷ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 
এও স্থির হল যে দেশে শাস্তি আনয়নের জন্য অন্যান্য 
বিষয় ছাড়া, (১) যার! আইন-অমান্য বা সত্যা- 
গ্রহের জন্য বন্দী হয়েছেন তাদের অচিরে সুক্তিদান 
করা হবে, কিন্তু যাদের হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত সন্দেহে 
ভারতরক্ষা আইনানুসারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
বন্দী রাখা হয়েছে, তাদের এখনই মুক্তিদান কর! হবে 
al তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী মামূলা কর! 
যায় কি না সে সম্বন্ধে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
সম্বন্ধে যথাযথ তদন্তের পর তাদের মুক্তির বা শাস্তির 
আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। _ 

ক্ৰমশঃ 
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TI লাভবান হবার একটি আকর্ষক প্রকল্প 


পলিসির মেয়াদ অন্তের পূর্বেই নিশ্চিতভাবে বীমাক্ৃত টাকার ৫% প্রাপ্তির সুযোগ 
© যে কোন সময়ে, এমনকি মেয়াদপুতির পরেও বীমারুত টাকার 400% প্রাপ্তির ব্যবস্থ৷ 


আপনি at পাঁলাস ২০ বছর, বা ২৫ বছরের 
মেয়াদের জন্য নিতে পাবেন। 

“AVR ২৫ বহর বয়সে আপানি যাঁদ 
২০ বন্ধবের় মেয়াদের জন্য একটি প্রত্যাশিত 
আজীবন বাঁদার পলিসি নেন, তাহ’লে আপান 


২০ বছরের মেয়াদে একটি ২৫০০০ 

টাকার পলিসি নেন, তাহলে তিনি 
" এইসব BINT পাবেন। 

go বছর বয়স অবাধ জীবিত থাকলে {তান 

পাবেন ৩১২৫,০০ টাকা 


পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা 
৫০ বছর বয়স অবধি জীবিত থাকলে তিনি 
পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা 


পাবেন ৩১২৫.০০ টাকা 

এমনকি মেয়াদ area পরেও যদি তার মৃত্যু 
হয়; তাহলেও তার পারবারকে বীমাকৃভ টাকা 
দেওয়া হবে। 





৪৫ বছর বয়স অবাধ জীবিত থাকলে তান. . 
Be অনন্য পালাসি থেকে আপনাব পাঁরবাব 


৫৫ বছর বষস অবাধ জীবিত থাকলে তিনি 


২০ বছরেব মেয়াদের WIN কালে অথব| $ 


তার পবে যে কোন সময়ে মৃতাজনিত দাবীৰ 
ক্ষেত্রে তার পরিবারকে লভ্যাংশসমেত সম্পূর্ণ 
age টাকা দেওয়া হবে, বাঁমাকাবাঁকে 
নিদিষ্ট সময অস্তব কোন কোন্তব টাক। দেওয়া 
হয়ে থাকলে, SPS | 


POA লাভবান হবাব সুযোগ পাবেন। 
বশেষ কবে প্রত্যাশত আজীবন বাঁমার 
পাঁলসিব উল্লেখ বে এ সম্পৰ্কে জেনে নিন । 
অনুগ্ৰহ কবে আপনাব জীবন ahr এজেন্ট 
paa Wnt i aA 
সঙ্গে যোগাযোগ কবুন। 
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'সংসার-উধের্ব বিচরণ করেন এবং 


বিবেকানন্দ & নমকান্ীনতা 


শ্ৰীমনোরঞ্জন বদ? 


বর্তমান নিবন্ধে সমকালীন শব্দটি সাম্প্রতিক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে । আধুনিকতার মধ্যে রেখেও বিশেষ 
অর্থে সাম্প্রতিক শব্দটিকে পৃথহ করা যায় । ইতিহাসের 
ধারা অনুসারে আধুনিক শব্দটি একট! বুগকে বোঝাতে 
পারে যেমন modern age যাকে mediaeval age 
থেকে পৃথক করা যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক বলতে 
আমরা! সেই সময় বুঝি, যে সময়ের অভিজ্ঞতা কম-বেশী 
আমাদের প্রত্যক্ষ-নির্ভঃ। অতএব সাম্প্রতিক বলতে 
এখানে উনিশ শতকের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের 
কিছু কিছু ঘটনা, বিশেষভাবে তার প্রভাব উল্লেখ 
করা হবে এবং সেই প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দর চিন্তার 
পরিচয় দেওয়া হবে | 

“বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা” প্রবন্ধে লেখকের প্রশ্ন 
ছিল অধ্যাত্ম ুক্তিপথযাত্রী বিবাগী বিবেকানন্দ আধুনিক 
যুগের সমস্তা-জর্জর সাধারণ মানুষের gey, ব্যথা- 
বেদনা কি করে বুঝবেন ? কি করেই বা তিনি যুগোপ- 
যোগী সমস্তা সমাধানের নির্দেশ দেবেন ? | 

উত্তরে প্রশ্ন, আধ্যাত্মিকতার উৎস কোথায় ? 
কেন মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তি চায় ? মানুষের কল্যাণের 
দিক থেকে সংসার কি আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী? 
বিষয়াসক্তি বা বিষয়ে লিপ্ত থাকা আর বিষয়-উধ্বে 
থেকে সাংসারিক কৃত্য করা কি এক কথা! 
ধরা যাক, একজন গৃহী সংসারের মধ্যে থেকেও 
সাংসারিক 


কৃত্য যথাযথ পালন করেন এবং অপর একজন ব্যক্তি 
গেরুয়া ধারণ করেও মানুষের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে 
উদাসীন এবং সামাজিক কল্যাণে ব্রতী নন, সে ক্ষেত্রে 
উভয়ের মধ্যে কাকে আধ্যাত্মিক আখ্য| দেওয়া যায়? 
যিনি কৃত্য পালনে ব্রতী অবশ্যই তাকে । আমি, 
মমত্ব প্রভৃতি স্থল অহং বোধ যে চিন্তে থাকে সে কি 
সমাজ কল্যাণের কথ! কিছু ভাবতে পারে? বা মানুষের 
সুখ-দুঃখ অনুভব করবার পক্ষে সে মানুষ কি সমর্থ ? 
আধ্যাত্মিকতার উৎস দুঃখ বা অভাব বোধ | এখন 
দুঃখ বা অভাব বোধ আত্মগত ব্যাপার । অভাব বোধ 
চিত্তে না জাগলে মানুষের সুপ্ত শক্তির পূর্ণজ্ঞাগরণ 
হয় না। বাল্যকাল থেকেই আত্মগত হৃঃখবোধ 
নরেন্দ্রনাথের চিত্তে তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছিল | তাই 
তিনি শ্রীরামকুষ্ণদেবের সাম্নিধ্যে আসার পূৰ্বে বহু 
লোকের কাছে আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে গিয়েছিলেন। সে 
জিজ্ঞাসাব সদুত্তর সম্ভবতঃ অপর কারও কাছে মেলেনি। 
দ্বিতীয়তঃ মানসিক ব্যাপ্তি বা চিত্তের প্রসার ছাড়া 
অপরের ছুঃখের সমব্যথী হওয়া! যায় না। কারণ অপরের 
BAUS আপন অনুভবে আনার বা নিজের বলে মনে করার 
পেছনে অপরের দুঃখের সঙ্গে একীভূত হওয়া অপে- 
ক্ষিত একীভূত হওয়া সাধন-সাপেক্ষ ব্যাপার | এখানে 
সাধন আচরণগত জীবনেব সঙ্গে জড়িত । ভাবাবেগে 
মানুষ সাময়িকভাবে অপরের দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা 
উচ্ছাস দেখাতে পারে AB লঘু কাব্য বা নাটকের 
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সমগোত্রীয় বুদ্ধি কিছুটা দুঃখের কারণ বিশ্লেষণ করতে 
পারে কিন্তু চিত্তে সমমগ্সিতা না জাগলে দুঃখের 
অনুভব হয় না। আবার কারও কারও স্বভাব সিদ্ধ 
আত-প্রতারণা অপরের দুঃখ নিয়ে বিলাস করে! 
তৃতীয়ত ব্যক্তির কর্ম, স্থার্থপরতার Bea’ উঠতে 
পারে না, ফলে তাদের দৃষ্টি কখনও স্বচ্ছ হয় না। 
কৃত্য মনে কারে অপরের জন্য সে যা করবার 
ভান করে তার পেছনে থাকে হয় স্বর্থবুদ্ধি বা স্থুল 
আমিত্বের তথাকথিত চরিতার্থতা । প্রকৃত সমাজ- 
কল্যাণের চিত্ত। তাদের অনুভবে আসতে পারে al | 
কিন্তু যে ব্যক্তির মানসিকতার উত্তরণ ঘটেছে বিষয় 
উধের্ব, তার GE স্বচ্ছ হতে বাধ্য। কোন প্রকার 
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সন্থীর্ণতা তাদের মনে স্থান পায় না। তাই 
অধ্যাত্ম-পথযাত্রী ব্বাগী বিবেকানন্দর পক্ষে সেদিন 
সম্ভব হয়েছিল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-ব্যথা- 
বেদনাকে আপন অনুভবে আনা । নরেন্দ্রনাথের মনে 
কোন দিনই ব্যক্তি-ন্বার্থ a সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়নি। 
সমষ্টিগত ভাবন! তাঁর সহজাত ৷ দীন দুঃখীদের প্রতি 
সমবেদনা বা মমত্ব-বোধ তার জন্মগত সংস্কার । এই 
সংস্কার তিনি লাভ করেছিলেন ভারতের মাটি থেকে 
ভারত মাতার সুযোগ্য সত্তান হিসেবে । তাই তার 
উপলব্ধি দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতীয় জীবন 
স্পন্দিত হইতেছে ৷’ 

সমাজ ভারতীয় জীবনধারাঁর মূল কেন্দ্ৰ, এই 
সমাজ ধর্ণভিত্তিক, গুণ ও কর্ম অনুসারী । সেই সমাজ 


ছিল নরেন্্রনাথের feral, যৌবনের উপবন, 
বার্ধকোর বারাণসী | রাজতন্ত্র বা যে কোন তন্ত্ৰ, শাসন- 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন ভারতীয় সমাজকে 
উপেক্ষা করে ভারতবর্ষে APR করা যায় ন|। সে 
সমাজ আবার যখনই তার প্রাণশক্তি ও মূল্যবোধ 
হারিয়েছে তখনই ভারতীয় জীবনে ঘটেছে পরাজয় ৷ 


এখানে উল্লেখ্য বিজ্ঞান, কারিগরি feat ও ভারী শিল্পের 
উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের স্মূষমবণ্টন ও 
শ্রমভিত্তিক যে সমাজতন্ত্রের কথা পাশ্চাত্য চিন্তায় দেখা 
দিয়েছে, ভারতের সমাজবাদের সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য 
হল ভারতীয় সমাজবাদের একদিকে মনুষ্যত্ববোধক 
সাধারণ ধর্মের কথা বলা আছে এবং অপরদিকে ব্যক্তি 
উম্মেষক কর্মের কথা স্বীকৃত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্রকে সমাজের বেদীমূলে বলি দেওয়া হয়নি ৷ 
মানুষে মানুষে সমবায় চিত্তের প্রসারের মধ্য দিয়ে ঘটতে 
পারে, সম্পদ বন্টনের সমস্যা তখন গৌণ হয়ে পড়ে ৷ 
অপরকে বঞ্চিত করে নিজে ভোগ করবার বাসনা তখন 
ব্যক্তি-মানসে থাকে নাঁ। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য চিন্তায় 
যে মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভৃতার 
সম্মুখে বলি দিতে চায়, তারই ইংরেজী নাম, ‘সোস্তা- 
লিজম ব্যক্তিত্ব সমৰ্থক্‌ মতের নাম “ইনডিভিডুয়ালিজম” ৷. 
প্রশ্ন থেকে যায় মানুষ তার বাযক্তি-স্বাতন্ত্রোর 
কতখানি অংশ সমাজের গ্রভৃতার কাছে সমর্পণ করতে 
পারে। ব্যক্তিমান্ষের যতখানি অংশ যান্ত্রিক, মানসিক- 
তার যতখানি অংশ পরিবেশ প্রভাবিত ততথানিই 
সে সমাজের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে; ব্যক্তিসত্তাকে 
বিসর্জন দিতে পারে। কিন্ত পরিবেশ উধের্ব যাওয়ার 
ক্ষমতা মানুষের মধ্যে আছে তা না হলে কোন কোন 
মানুষের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয় কি করে? মানুষই ইতি- 
হাস সৃষ্টি করে। এবং সেই ইতিহাস আবার মানুষকে 
নিয়ন্ত্রণ করে ৷ তা ছাড়াও মানুষের মধ্যে আছে JAJ- 
বোধ, ধৰ্ম-জিজ্ঞাস।, অধ্যাত্ম অতিক্রাস্তি । সেখানেই 
মানুষ তার স্বরূপের সন্ধান পায়। এই স্বরূপ মানুষের 
চৈতন্তের দিক, প্রকৃতিসম্মত বা ইতিহাস-জাত কোন 
শক্তির কাছে ব্যক্কিম্বরূপ বিসঞ্জিত হতে পারে না। 


চতুর্থতঃ চিন্তে করুণার উদয় হলেই মানুষে মানুষে. 
ভেদাভেদ বোধ থাকে ন! ৷ সেবার ভাব তখন মনে 
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জাগ্রত হয়। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
বোধ থাকে না, ব্ৰাহ্মণ চণ্ডালে মানুষ হিসাবে কোন 
ভেদ থাকে না, একই মায়ের সম্তান বলে অনুভব হয় 
এবং এই ভাব চিন্তে প্রতিষ্ঠিত হলে তার স্থুল অমিত্ব 
বা ame লোপ পায়। মানুষের মনে ক্ষমতালিক্দা 
থাকে না, প্রতিষ্ঠার মোহ থাকে না। কোন প্রকার 
স্বাৰ্থবুদ্ধি সে মনকে ম্পর্শ করতে পারে না । তখনই 
মানুষ অপরের সমব্যথী হতে পারে ‘বহুজন হিতায়' 
‘বহুজন IAR কাজ করতে সক্ষম হয়। মানুষের মনে 
ভয়ের কোন সংস্কার তখন থাকে না, কাপুরুষতাজনিত 
দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বিবেকানন্দর 
চিন্তায় মানবত্ব বা agawat কোন বিমূর্ত ধারণা 
নয়, বাস্তব, মাটির পৃথিবীর সঙ্গে সম্পক্ত। “নিজেদের 
স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতা দুর্বলতার হেতু, শক্তিহ 
জীবন, ছুবলতা মৃত্যু | 

মৈত্রী, করুণার দেশ এই ভারতবর্ষ ৷ অনাসক্ত কর্ম- 
যোগের শিক্ষা কার্ধে পরিণত করেছেন মানবশ্েষ্ঠ বৃদ্ধ। 
জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের প্রায় সকলেই বাহ 
প্রেরণায় নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন ৷ তাদের মধ্যে 
এক শ্রেণী বলেন Stal ঈশ্বরের অবতার, অপর শ্রেণী 


' বলেন তার! ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ_উভয়েরই 


কার্ষের প্রেরণা-শক্তি বহিরাগত 1 বুদ্ধই বলেছেন, 
'ভাল হও, ভাল কাজ কর ইহাই তোমাদের মুক্তি 
দিবে এবং সত্য যাহাই হউক না কেন সেই সত্যে 
তোমাদের লইয়া যাইবে’ ।...“কোন কিছু বিশ্বাস 
করিও না ৷ বিচার করিয়া তারপর বিশেষ বিশ্লেষণ 
করিয়া যদি দেখ উহা সকলের পক্ষে উপকারী তবেই 
উহা বিশ্বাস কর! এ উপদেশ মত জীবনযাপন কর 
এবং অপরকে এ উপদেশ অনুসারে জীবনযাপন 
করিতে সাহায্য কর? ৷ | 


- সেদিন প্রমাণিত হল। 


‘যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোন অভিসন্ধি ব্যতীতই 
কর্ম করেন, তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল কর্ম করেন, এবং 
মানুষ যখন এইরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে তখন 
সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর 
হইতে কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে যাহা জগতের রূপ 
পরিবতিত করিয়া ফেলিবে ৷ এরূপ ব্যক্তিই কৰ্মযোগের 
চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত ৷’ 7 

নির্যাতিত মনুষ্যত্বের সেবাকেই বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠ বলে 
গেছেন এবং এই চিন্তা বিবেকানন্দব জীবনদর্শনকে 
অনেকথানি প্রভাবিত করেছিল | 

ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পূর্বোক্ত 
কথাগুলি বলা হল। এখন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর 
উল্লেখ করা হবে । | 


১৯৪৭-র ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে 
স্মরণীয় দিন এদিন শাসক ইংরাজ ভারত ছেড়েছিল 
এবং ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
হয়েছিল। ভারতবর্ষ নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবার 
রাজনৈতিক.ক্ষমতা সেদিন লাভ করেছিল । এ দিনটি 
ভারতবর্ষের পক্ষে অবিমিশ্র আনন্দের দিন ছিল ন1। 
এই ক্ষমতালাভের জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছিল 
বাংলা ও পাঞ্জাবকে দ্বিধা বিভক্ত করে। বস্তুতঃ হিন্দু- 
মুসলমান ছুটি ভিন্ন জাতি এবং তারা একসঙ্গে বসবাস 
করতে পারেনা, ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এ তথ্য 
নেতৃত্ব যখন লোভের বশবর্তী 
হয়ে ক্ষমতা লোলুপতায় অন্ধ হয়ে পড়ে তখন এধরণের 
বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। জনসাধারণের 
পক্ষ থেকে সেদিন বাংল! ও পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার 
বিরুদ্ধে যে ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠেছিল তার কোন কার্যকর 
মূল্য ছিলনা ৷ তাই স্বাভাবিকভাবে কালক্রমে বিষয়টি 
তলিয়ে গেল | ভাগ্য-বিড়ম্বিত বাস্তত্যাগীরা পুনর্বাসনের 
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জন্য সংগ্রাম করল, কেউ টিকে রইল, কেউ ভেসে 
গেল। দিল্লীর মসনদে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের সেদিন 
সে কথা ভাববার অবসর কতটুকু! 

১৯৪৭-র পর তেত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। 
একটা জাতির জীবনে তেত্রিশ বছর অবশ্য খুব 
বেশী সময় নয় কিন্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিক থেকে 
এসময় অনেকখানি । সেদিন যে ভারতবর্ষ ইংরেজ 
aga ফেলে রেখে গিয়েছিল তা থেকে আমরা 
কতদূর এগিয়েছি_বৈষয়িক সমৃদ্ধি, মানসিক 
উৎকৰ্ষ, ভারতীয়তা ও wale প্রতিষ্ঠার দিকে? 
ভারতের জনসাধারণের সামনে এমন কোন আদৰ্শ 
( কৰ্মে ও চিন্তায়) কি আমরা তুলে ধরতে পেরেছি 
যা জাতীয় জীবনকে BEB করতে পারে? সামাজিক 
বিপ্লব ছাড়া আর্থনীতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠিত হয়না, একথা আজ সর্বজনবিদিত 
সেই সামাজিক বিপ্লবের পথে আমরা আজ কতদূর 
এগিয়েছি ? আবার সামাজিক বিপ্লবের সঙ্গে শিক্ষা 
সংস্কার অঙ্গাঙ্গীভাবে TS | সেই সংস্কারের বিষয় আমরা 
কতটা ভেবেছি? শিক্ষার বিস্তার ও নিরক্ষর্তা! দুরী- 
করণের কাজ কিছু কিছু হচ্ছে ঠিক, জনসংখ্যার তুলনায় 
তা কতটুকু ? স্কুল-কলেজের শিক্ষক মহাশয়দের টাকার 
acs ( দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের তুলনায় যে 
টাকার মূল্য ক্রমেই হাস পাচ্ছে ) কিছু বেতন বেড়েছে, 
কিন্তু পাঠ্যন্থগীর (যে পাঠ্যসুচী ইংরেজ আমলের 
পাঠ্যসূচী অনুসারী) সংস্কার ও শিক্ষার মান কতটা 
বেড়েছে? কয়জন আদর্শ শিক্ষক যার! শিক্ষাপদ্ধতির 
আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারেন গত তিন দশকে 
তৈরী হয়েছেন ? সর্বগ্রাসী |B রাজনীতি, যার একমাত্র 
লক্ষ্য ক্ষমত। অধিকার, আমাদের সমাজ-চেতনাকে গ্রাস 
করে ফেলেছে। স্বস্থ চিন্তার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। 


, সংস্কৃতির বাহক 


ব্যতিক্রম ছাড়া শিক্ষকদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত 
হয় রাজনীতিতে । উল্লেখ্য আমর! যাঁদের অনুকরণ 
করি সে সব দেশেও শিক্ষকদের একট" স্বতন্ত্র সামাজিক 
মর্যাদা আছে যা রাজনীতির Sua’ এবং শিক্ষকতা ও 
রাজনীতি Stal এক সঙ্গে করেন না । ধনীব্যবসায়ীরা, 


. মুনাফালাভ যাদের মূল লক্ষ্য তারা আজ সমাঞ্জ- 


কল্যাণের কথা ভাবেন ৷ আদর্শ বিকল্পের অভাবে 
ছাত্ররা রাজনীতিবিদ্দের দাবা! খেলার g হতে 
চলেছে, আর সংবাদপত্রসেবীরা জাতীয় এঁভিহ্য ও' 
এবং জনসাধারণের চিন্তার 
অভিভাবক হতে চলেছেন। যাঁর যা কাজ তানা : 
করে বিপরীত কিছু করতে হবে। সবই হালকা, 
এলোমেলো হয়ে গেছে। নিয়ম, aa, সামাজিক 
সংহতি সব. আজ কথার কথা হয়ে দাড়িয়েছে। 
সমগ্র পরিবেশ একটা! বিয়োগাস্ত নাটকের দিকে 
এগিয়ে চলেছে | | 

কখনও কখনও বিদেশ থেকে ধার কর! সাম্যবাদ, 
সমাজতন্ত্রবাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম, রক্তাক্ত বিপ্লব, দ্বান্দিক 
বন্তবাদঃ আস্তর্জীতিকতা এমন কি এক-বিশ্ব প্রভৃতি 
শব্দ আমর] ব্যবহার করি এবং ভারতের মাটিতে তা 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ সব কথা ঠিক যেমন ভারতের 
মাটি না চিনে, ভারতের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত ন! 
হয়ে, ভারতের জীবন-ধারার Ace একাত্ম ন! হয়ে, 
ভারতবাসীদের সুখ-হঃখের অংশীদার না হয়ে, ভারতীয় 
এতিহা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতাকে উপলব্ধি at করে 
ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করার প্রয়াস। ইউরোপে = 
সমাজতত্বকে SS দিক থেকে যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 
তিনি ছিলেন, একজন দার্শনিক এবং যিনি তাঁর বাস্তব 
রূপ দিয়েছেন তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ 
সংগঠক ৷ তাদের জীবন ও বাণী উভয়ের মধ্যে কোন 


বিবেকানন্দ ও সমকালীনত৷ 


ফারাক ছিল a | তাদের জীবনদর্শন ও আচরণ উভয়ের 
মধ্যে কোন অনঙ্গতি ছিল না ৷ যে কোন বড় কাজের 
পক্ষে প্রয়োজন চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুস্থ মস্তিষ্ক 1ও সুষ্ঠ 
চিন্তা-এ সব তাঁদের মধ্যে ছিল। Sira নাম 
ভাঙ্গিয়ে খুব বেশী দিন চলে ন| প্রকৃতিকে খুব বেশী 
দিন ঠকান যায় না। চালাকি কবে কোন মহৎ কাজ 
করা ata না। নিজেদেব যোগ্যতার কথা চিন্তা 
না করে আমবা সকলেই নেতা হতে চাই। তাই 
বিবেকানন্দ সেদিন সাবধান বাণী উচ্চারণ কবেছিলেন 
নেতা হইতে ASEM, সেবা কর, নেতৃত্বের এই পাশব 
প্রবৃত্তি জীবন-সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ 
ডুবাইয়াছে’ | 

সাম্য, মৈত্রী, একের দেশ এই ভারতবর্ষ | বুদ্ধদেব 
সামা, মৈত্রী, করুণার কথা বলেছেন, তা পৃথিবীর 
লোক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় দার্শনিকেরা 
এঁক্যের কথা বলেছেন তার মর্মার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা 
বোঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক 
নেতারা যখন এ সকল শব্দ উচ্চারণ করেন তখন 
সত্যই হাস্যকর মনে হয়। প্রশ্ন জাগে, এ সকল শব্দ 
ব্যবহার করবার অধিকার তারা কোথা থেকে 
পেলেন। অপর দিকে . সারা ভারতে আজ 
বিচ্ছিন্নতামুখী মানসিক প্রবণতা মাথ! চাড়া দিয়ে 
উঠেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের পশ্চাতে অবশ্য আরও 
অনেকগুলি মৌল কারণ আছে, যা এ প্রসঙ্গে বলা 
হবে না। 

ভারী শিল্পের নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন, সুষম বণ্টন 
প্রভৃতির প্রেক্ষিতে কখনও কখনও সাম্যবাদ শব্দটি 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায় কিন্তু এ সাম্য মানবিক 
সমবায়ে প্ৰতিষ্ঠিত সাম্যের পরিপন্থী । তা ছাড়াও পুর্ণ 
সাম্যভাব, যার অর্থ সর্ব স্তরে সংগ্রামশীল শক্তিগুলির 


২৩১ 


পূৰ্ণ সামঞ্জস্য, তা এ জগতে কখনই হতে পারে না। 
‘এই অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বেই জগৎ জীব বাসের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়! যাইবে, এখানে “আর কেহই 
থাকিবে না...অতএব আমরা দেহিতেছি-.পূর্ণ 
AMS সম্পর্কে ধারণাসমূহ শুধু যে অসম্ভব তাহ! 
নয, পরন্ত এ.ধারণাগুলি যদি আমরা কার্যে পরিণত 
কবিবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই সেই প্রলযের দিন 
ঘনাইয়া আসিবে” ৷ 

প্রশ্ন, মানুষে মানুষে বিভেদেব কারণ কি? প্রধানত 
মস্তিষ্কের ভিন্নতা | “আজকাল পাগল ছাড়া আর কেহই 
বলিবেনা যে আমরা সকলেই একবপ মস্তিকের শক্তি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া 
আমরা জগতে আসিয়াছি। কেহ বড়, কেহ সামান্ত 
হইয়া আসিয়াছি। জন্মের পূর্বে নির্ধারিত পরিবেশ 
অতিক্রম করা যায় না” ৷ আভ্যন্তুরিক বৈষম্য শৃষ্যতাই 
মৃত্যু। যতদিন এই জগৎ থাকিবে ততদিন বৈষম্য 
থাকিবে, স্থষ্টি চক্র যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখনই 
সাম্যভাবের স্বৰ্ণযুগ আসিবে ৷,,,তথাপি এই ভাব 
আমাদের প্রবল প্রেরণা শক্তি । জগৎ যন্ত্রের রহস্য 
হইতে পলায়ন করিও না | উহার ভিতর থাকিয়া কর্মের 
রহস্য শিক্ষা কর।..' কর্মপ্রবাহ সৰ্বদাই বহিয়া চলিয়াছে 
কর্মের দ্বারাই মানুষ মুক্তি লাভ করে। এই জন্যই 
কর্মরহস্ত জান! প্রয়োজন i Copy ও অভিসস্থির 
গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলেই প্রকৃত one 
কল্যাণকর কর্মে অধিকার জন্মে’ | 

আজকাল কাঞ্চন কৌলীঘ্ঘের একটা রেওয়াজ 
হয়েছে। যে ভাবেই হোক কিছু টাক! করেই আবার 
অনেকে কৌন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজন হন, 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেন বা রাজনীতির 
ব্যবসায়ে নেমে পড়েন। সমাজ-কল্যাণের পক্ষে 


২৩২ gA e শ্রাধণ ১৩৮৭ 


বৈষয়িক সমৃদ্ধি প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই কিন্ত 
আথিক ‘প্ৰভুত্ব ভারতীর জীবনদর্শনের পরিপন্থী! 
ভারতবর্ষের রাজার! মুনিধধিদের সেধা করেছেন কৃত্য 
হিসাবে, প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নয়। ‘কে কোথায় 
দেখিয়াছে টাকায় মানুষ করে ?, মানুষই চিরকাল 


টাকা করিয়া থাকে । জগতে যা কিছু উন্নতি তা 


মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে 
হইয়াছে। রাজনীতিক বা সামরিক শ্ৰেষ্ঠত৷ কোন কালে 
আমাদের ' জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে কোনও 
কালে:ছিল না, কোন কালে হইবে না’ ৷ 

যুবশক্তির জাগরণ, রাজনীতি ও বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে তাদের অংশ গ্রহণ, মত, MLD, আদর্শ ও 
লক্ষ্য সম্পর্কে অধুনা অনেকে অনেক কথা৷ বলছেন | 
ACRE নেতা জয়প্ৰকাশ নারায়ণ, নকশাল আন্দো- 
লনের পুরোধা চারু মজুমদার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য | 
সমকালীন ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই সম্ভবতঃ প্রথম 
স্পষ্ট ভাষায় যুবশক্তিকে ভবিষ্যৎ ভারতের আশা" 
ভরসার স্থল ও সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ-বলে গেছেন ৷ 
সে আজ প্রায় আশী বছর আগের কথা ৷ “উদীয়মান 
যুব সম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের 
ভিতর হইতে আমরা কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহ 
বিক্ৰমে দেশের যথাৰ্থ উন্নতি কল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ 
করিবে? । যুবশক্তি জাতির মেরুদণ্ড প্রাণকেন্দ্র । 
এই শক্তির জাগরণের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ নিহিত | 
মাদ্ৰাঞ্জের যুবকদের উদ্দেশ করে ব্বামীজী বলেছেন, 
‘মাদ্ৰাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত 
যার! দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, তাদের 
ক্ষুধাৰ্ত মুখে অন্নপান করবে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তার করবে৷ “ধীর, নিস্তব্ধ, দৃঢ়ভাবে কাজ্জ করতে 
হবে ৷ খবরের কাগজে ুজুক করা নয়, সর্বদা মনে 
রাখবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়’ । 


সবশেষে লেখকের প্রশ্ন, উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত 
বিবেকানন্দর চিন্তার ও কর্মের ধারক ও বাহক হিসাবে 
যে সকল প্রতিষ্ঠান আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে 
সে সকল প্রতিষ্ঠান কি সত্যই বিবেকানন্দর চিন্তা, 
ভাবনা ও অসমাপ্ত কৰ্মকে বাস্তবে রূপায়িত করবার 
we অগ্তাপি সক্ৰিয় ভূমিকা নিয়েছেন? ১৯০২-সালে 
বিবেকানন্দ দেহ রেখেছেন, ১৯৪৭--১৫ই আগষ্ট ভারতে 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারতীয়দের হাতে রাজনৈতিক 
ক্ষমত| হস্তাস্তরিত হয়েছে। সেই ভারতবর্ষে বিবেকানন্দর 
আদর্শ, চিন্তা, কৰ্মপদ্ধতি সঠিক কাজে লাগাতে পারলে 
আজ আমর। যে গোলকধাধার মধ্যে পড়েছি তা 
থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যেত এবং প্রকৃত 
ভারতবর্ষের জন্ম নেওয়ার পথ সুগম হত ৷ আমরা যে 
তিমিরে সেই তিমিরেই হাবুডুবু খাচ্ছি। 

বিবেকানন্দর চিন্তার ও কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল 
সামগ্রিকভাবে জাতির প্রাণশক্তির জাগরণ, চেতনার 
উদ্বোধন, ভারতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা । 
এই দীর্ঘ আটাত্তর বছর সেদিকে আমারা কতদূর 
এগিয়েছি? কতগুলি শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান গড়া, 
অন্তান্য স্কুল-কলেজের ন্যায় বিশ্ববিদ্ভালয়েব পাঠ্যস্ূচী 
অনুসারে পড়ান, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, অন্যান্য 


wr 


হাসপাতালের ন্যায় যেখানে বিত্তবান ব্যক্তিরা অধিক = 


স্থযোগ-স্থবিধ। পান, এবং বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের সময় অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় কিছু রিলিফ 
দেওয়া প্রভৃতির মধ্যে লোক হিতৈষণা ও সেবার 
পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক কিন্তু মুল প্রশ্ন যেখানে 
জাতির আত্মশুদ্ধি, আত্ম-চেতনার উদ্বোধন, পরানু- 
করণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠা সে- 
দিকে কি আমর! খুব বেশী দূর এগিয়েছি ? প্রসঙ্গত 


এখানে উল্লেখ্য শাসক ইংরাজ ষখন এদেশে এসেছিল . 


. 
` 
লা 


২৩৩ বিবেকানন্দ ও স্মকালীনতা 


তাদের সঙ্গে ছিল তখন ক্ৰিশ্চিয়ান মিশনারীরা। তাদের 
মধ্যে আবার অনেকে ছিলেন ক্যাথলিক ৷ ভারতবর্ষে 
তাদের আদর্শ অনুসারে তারা প্রয়োজনাম্ুসারী কতক- 
গুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন এবং লোকহিতকর 
কাজে অংশগ্রহণ  করেছিলেন। এ সকল কাজে 
ভারা যে আমাদের চেয়ে কম পারদিতা দেখিয়েছেন 
সে কথ! বলা যায় না। তাদের অনুকরণে ভারতের 
জীবনধারা ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা কি ঠিক? _ 
. এ-কথা অনস্বীকাৰ্য বৈষয়িক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


- সাধারণ মানুষের মন ভোগলালসার দিকে আকৃষ্ট হয়, 


কোন মৌল চিন্তা ও লোকহিতকর উচ্চ আদৰ্শ তখন 
তাদের মনে স্থান পায়না ৷ আদর্শের জন্য স্বেচ্ছায় 
কৃচ্ছতাবরণ, অপরের BA দূর করবার জন্য নিজে 
হাখকে মেনে নেওয়া তখন খুব কঠিন হয়ে 'পড়ে। 


কিন্তু ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী ও আদর্শগৃহীদের বৈশিষ্ট্য 
সেখানেই ৷ কোন প্রকার ভোগস্পৃহা, ব্যক্তিস্বাথ 
তাদের চিত্তকে স্পৰ্শ করতে পারেন৷ | 


ভারতবর্ষের বৰ্তমান অবক্ষয়ের মধ্যেও লেখকের 
অনুভব আজ যেমন ভারতের চতুর্দিকে আছে হতাশা 
তেমনি আছে চেতনার আলোক বিচ্ছুরণ। মুনিধধযিদের 
এই ভারতবর্ষের একটা স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র আছে। শত 
আঘাতেও সে পরম্পরা বিনষ্ট হতে পারেনা ॥ অধ্যাত্ম 
কনটেন্ট ছাড়া কোন সম্যতাই স্থায়ী হতে পারে না 
একথা আজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ তথ্য ৷ | 


অতএব, আগামী দিনের ভারতবর্ষ শিবচেতনার 
(কল্যাণ) ভারতবর্ষ, শক্তি মহিমার (Ah) ভারতবর্ষ, 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভারতবর্ষ; যেখানে প্রাচীন 
ভারতের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান ও 
কারিগরি বিদ্ধার সহায়ে আধুনিক ভারতের সমস্যা 


“সমাধানের অপূর্ব পথ তৈরী হতে চলেছে। ঘটনা 


পারম্পর্ষের ও এঁতিহাঁসিক অনিবাৰ্ধতার মধ্য দিয়ে 
আমরা সেই দিকেই এগিয়ে চলেছি--ভবিস্তাতই তার 
প্রমাণ দেবে । al 





\ 


১৯৭৮ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার-প্রাণ্ত লেখক 
শ্করীপ্রসাদ বসুর | 
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_ ম্যাশন্যাল ধ্ব্যাৱিং 
দ্বিতীয় যুদ্রশ Ase প্রকাশিত হচ্ছে 





শ্রাবণ ৭-৪ 


FHA Girnar, Juma Masjid, 
i Sarkhej Roza and Fire Temple at Udwada. 


Here the message of A aaa 
‘religions is carved on stones.. 
. | etched in shrines...kept alive. 
_ , Other pilgrimage centres include : 
. | Dakor, Shamlaji, Ambaji, Taranga, 
_ Hathegsing Temple, Sidi Saiyad’s Mosque, 
_ Rani Rupmati’s Mosque, Roza of Shah Alam, 
Efficient State Transport Services connect 
911 these centres and most of them are also 
. connected by rail. Accommodation and 
ae facilities are available at all these 


Gujarat—every pilgrim’ s destination 


Por further information contact : 
ourist Information Bureau 


. House, Behind Jivabhai Chambers, Off Ashram Road a 
£ Ahmedabad’ 380 099 Telephone : 4 49683 ; a 
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আঃ 
ছি 


ইতিহাস নীরব কেন? 
সুনীল দাস __ 


খণ্ডিত স্বাধীনতা 

দেশবিভাঁগের পর তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে 
গেছে । ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ আর ১৫ই আগষ্ট ১৯৮০ | 
সময়সীমার এই দুই-বিন্দুতে একই খণ্ডিত ভারতবর্ষ 
বিধৃত হয়ে আছে বটে কিন্তু সেদিন যারা দেশবিভাগ 
করেছিলেন তাদের একপক্ষ ক্ষমতা করায়ত্তের লোলু- 
ASIA অধীর আগ্রহে প্রায় পঞ্চাশ দশকের সংগ্রামী 
এতিহাকে বিলিয়ে দিয়ে es ভারতবর্ষে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার মাত্মস্রবঞ্চলার গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন আর 
অপর পক্ষ শাসন ক্ষমতার কণ্টকমুক্ত হবার HD দেশ- 
বিভাগের পর ক্ষমতা-হস্তাত্তরকৌশল অবলম্বন করেও 
অদৃশ্যপথে ক্ষমতার রেশ বজায় রেখে আত্মতৃপ্ত হতে 
চেয়েছিলেন | সেই ছুই পক্ষের মুখেই আজ আক্ষেপের 
বিলাপ ধ্বনিত হচ্ছে | সেদিনকার নায়কেরা অনেকেই 
ধীরে ধীরে পরপারে অস্তহিত হয়ে গেছেন। তাদের 
প্রতি জয়ধ্বনি, সেদিন যা ওস্কারধ্বনির মত ভারত- 
বর্ষের আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হোঁতো, আজ তা 
সম্পূর্ণরূপেই স্তিমিত হয়ে গেছে এবং বল! যেতে পারে 
বিস্মৃতির অন্তরালে অপসারিত হয়েছে | 


‘জাতীয় দিবস’ 
কেন? কেন এমন হোলো, মাত্র তেত্রিশ বছরের 
অতিক্রমণের পর? ইতিহাস এ-সম্পর্কে নীরবই বা 
কেন? যদি দেশ-বিভাগ, ইংরেজের ভারত-ত্যাগ, 
ক্ষমতা-হস্তীস্তর এবং বিনা রক্তপাতে জাতীয় 
নেতৃত্বের ক্ষমতায় আরোহণ এমনই এক এঁতিহাসিক 


বীর্ষবস্তার পদক্ষেপ হয়ে থাকে তবে জাতির বিস্মৃতি 
এই এঁতিহাসিক পদক্ষেপে এতো অল্পকালের মধ্যে 
মানিমায় আচ্ছন্ন করবে কেন? BMG বৎসর পরও 
আমেরিকার মুক্তির-্মারক সে-জাতিকে উদ্দীপিত 
করেছে। ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ আমেরিকার স্বাধীনতার 
সনদ ঘোষিত হয়। জজ ওয়াশিংটন ছিলেন 
আমেরিকার মুক্তি-যুদ্ধের নায়ক | ৪ঠা জুলাই দিনটি 
যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে ‘জাতীয় দিবস’ রূপে চিহ্নিত হয়ে 
আছে। ১৯৭৬-এর ৪ঠ| জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা 
যুদ্ধের দ্বিশতবাধিকী উপযাপন করে এবং সেদিন তাদের 
মুক্তিযুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটনকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ 
করেছে। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের জন্মলগ্ন | 
সে-বছর ১৪ই জুলাই প্যারিসের বিপ্লবী জনতা, সেদিন- 
কার ফরাসী দেশের অত্যাচারী বুরবৌ রাজাদের 
প্রাসাদের সম্মুখে ক্ষুধার অন্ন দাবী ক'রে তাদের etal- 
গীড়নের SHU প্রতীক কুখ্যাত বাস্তিল দূৰ্গ ভেঙ্গে 
বন্দীদের মুক্তি দেয়। বৃরবো রাজাদের অত্যাচারে 
জর্জরিত বিপ্লবী জনতার কণ্ঠে একটি ধ্বনির গল্জনে 
প্যারিস শহর সেদিন কেঁপে উঠেছিলে। ৷ “বাস্তিল চলো”, 
ণ্বাস্তিল চলো” এটাই ছিল তাদের রণহুঙ্কার | ফরাসী 
বিপ্লবের অন্যতম নেতা রোবেসপিয়েরের নেতৃত্বে 
ফরাসী বিপ্লবের ফল ১৭৯৪ সালে কিছুট। সংহত 
হোলেও বিপ্লবের নায়করা পর পর ঘাতকের হাতে 
নিহত হ'লে ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়। অপরূপ 
ভাষায় ফরাসী বিপ্লবের রূপকার কার্লাইল এই ব্যর্থতার 
fas দিয়ে বলে গেলেন ‘Revolution devo- 


২৩৬ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৭ - 


lurs its own Children’—‘fazq তার 
সম্ততিদের গ্রাস করে ফেলে!” 

তবুও ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার পরও বাস্তিল 
দুর্গের পতনের দিনটি ১৪ই জুলাই, ফরাসী জাতীয় 
জীবনে বিপ্লবের দৃপ্ত গ্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 

ইতিহাসে দেখা। যায় প্রত্যেক জাতির জীবনেই 
শৌর্ধে, বীর্ষে, ত্যাগে' মহীয়ান একটি দিন, জাতীয় 
জীবনের দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়ে AACE | 
দিনটিকে অবিস্মরণীয় করে রাখাই জাতীয় জীবনের 
এঁভিহা-পরম্পরায় সুগভীর দায়িস্বরূপে চিহ্নিত হয়ে 
থাকে। এছাড়াও আরও ম্মরণীয় দিন, আরও 
ঘটনার বেগবান প্রবাহ জাতীয় জীবনে আকীণ হয়ে 
পরম সম্পদের উত্তরাধিকার রেখে যায়। ‘এই 
উত্তরাধিকার-সচেতনতাই জাতির প্রাণস্পন্দনকে 
তরঙ্গায়িত করে তুলে বন্ধন-মোচনের সবীাঙ্গীণ বিপ্লবের 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অসাধ্য সাধনে ব্রতী করে। 


ব্যৰ্থ বিপ্লব সার্থক বিপ্লবের সোপান 


তাই ব্যর্থবিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষা সার্থক বিপ্লবের 
পথ রচনা করে । ইতিহাসে বার বার এ-ঘটন1 দেখা 
গেছে, বহু জাতির জীবনে এবং বহু বিপ্লবী-নায়কের 
জীবনেও এ-অভিজ্ঞত। গেঁথে রয়েছে । ১৯০৫-এর 
ডিসেম্বরে জারের রাশিয়ায় ব্যর্থ বিপ্লব ১৯১৭-র ৭ই 
নভেম্বর রাশিয়ার বলশেভিকদের সার্থক বিপ্রবের 
পথ দেখিয়েছে। তাই সোভিয়েত রুশের জাতীয় 
জীবনে এই দিনটি ভাস্বর হয়ে আছে। সেই কারণেই 
রুশ-বিপ্লবের গোড়ার দিনগুলি পৃথিবীর পরাধীন 
দেশগুলিকে বন্ধন-যুক্তির প্রেরণ! দিয়েছে কিন্তু 
লেনিনের অস্তিম অসুস্থ দিনগুলি থেকে রুশ বিপ্লব 
পথাস্তরিত হতে সুরু করে এবং কার্লাইলের বিপ্লবোত্তর 


সেই 


feats: ‘Revolution devours its own 
Children’-এর কালো ছায়া রুশ দেশে নেমে 


আসে । তা সত্বেও ৭ নভেম্বর ইতিহাসে একটি সমৃদ্ধ . 


সংযোজন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে | 


সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে freer কেন. 


আর ভারতবর্ষ ? জাতীয় সত্বাকে সাম্প্রদায়িক . 


ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করে ক্ষণিকের উৎসব-কোলাহলে 
এই দ্বিখণ্ডিত দেশ মত্ত হয়েছিলে! বটে কিন্তু সে-মত্তুতা 
ছিল, মূল্য ন! দিয়ে ক্ষমতায় আরোহণের মত্ততা, 
সাম্প্রদায়িক সংঘাতে বিধ্বস্ত জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের আপাত-মুক্তির কোলাহল । পাচ দশকের 
সংগ্রামের আহুতিতে সমৃদ্ধ জাতীয় RAIA বেগবান 
প্রবাহ কোথায় সমাজ-বিপ্লবে পরিণতি পাবে! আর 
সেই প্রবাহকে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির উষর মরুতে 


. অবরুদ্ধ করে জাতীয় বিপ্লবে ছেদ টান| হোলো, সমাজ 


বিপ্ববকে প্রতারিত করা হোলো। ১৫ই আগষ্ট কি 
উৎসবের উদ্দীপক চিহ্ন, না প্রতারিত বিপ্লবের 
সঙ্কেত-ধ্বনি { জাতির জীবনে প্রতি বছর sek আগষ্ট 
এই আত-জিজ্ঞাসায় শুধু যে উচ্চকিত তা নয়, ইতি- 
হাসের কাছে মহাকালের অমোঘ-জিজ্ঞাসা--ইতিহাস 
নীরব কেন ? 


ইতিহাস কি সত্যই নীরব? 

ইতিহাস কি সত্যিই নীরব ? যে নেতৃত্ব দেশবিভাগে 
সায় দিয়ে জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়ার পক্ষপুটকে 
শক্তিশালী করেছেন, তারা অবশ্য নীরব থাকতে 
চেয়েছেন, প্রতারিত বিপ্রবের ওপর স্বাধীনতার প্রলেপ 
বুলিয়ে জাতিকে অর্ধ-চৈতন্য রাখতে চেয়েছেন। কিন্ত 
Hiss হলেও সরব প্রতিবাদ উঠেছে। পত্র- 
পত্রিকার প্রায় সবগুলিই তখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার 


শন 


২৬৭ ইতিহাস নীরব কেন? 


হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য ভারত-বিভাগের প্রস্তাবের 
পশ্চাতে উন্মত্তভাবে ছুটে চলেছে। তাদের ভাবার 


_ অবসর নেই যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 


পাঞ্জাব, সিন্ধু, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
অ-মুসলমান সংখ্যালঘূর। শতকরা ৩৮৪ ভাগ এবং 
উত্তরপূর্বাঞ্চলের আসাম ও বাংলাদেশে অ-মুসলমান 
প্রধান অংশ বিভক্ত করে crea হলেও JAANA- 
প্রধান বিভক্ত অংশে উত্তব-পম্চিম অঞ্চলে তাঁদেন 
সংখ্যা হবে শতকরা ২৪৬ ভাগ এবং অ-মুপলিমদের 
সংখ্যা বিভক্ত উত্তব-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে হবে শতকরা 
৩০.৫ ভাগ । আর বিভক্ত ভাবতে মুসলমানদের 
সংখ্যা হবে শতকরা ১৩.২ ভাগ । স্বতরাং দেশ- 
বিভাগের পরও বিভক্ত ভাগগুলিতে ‘সাম্প্ৰদায়িক 


০) সমস্যা রযে রয়ে গেলো! । তবে কেন দেশ-বিভাগ ! 


প্রকটী সম্পাদকীয় 


সেদিন ‘জয়শ্রী’ দেশ-বিভাগের সর্বনাশা পরিণতি 
সম্পর্কে জাতির উদ্দেশ্যে মর্মন্তদ বেদনা জ্ঞানে কবে 
বলেছিলো £ 

“কোথায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা, আর তার 
ূর্যোপম জ্যোতি মহত্ব! আর কোথায় এই কীটদ্ট 
জীর্ণ মাকাল ফল আর তাব sty চাকচিক্যের লজ্জাকর 
ফাকি! চার হাজার বছরের এঁতিহাসিক are ভারতবর্ষ 
আজ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে ৷ কতো সুখ-দুঃখ-সংগ্রামের 
রক্তাক্ত ইতিহাস পেছনে পড়ে IEA কতো মনীষীর 
সাধনা, কতে শহীদের প্ৰাণদান, কতো আন্দোলন, কতো! 
ঝড়-তুফান তিলে তিলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে গড়ে 
তুলেছিল | আজ এক আঘাতে সেই ভারতবর্ষ ভেঙে 
পড়লো ৷ রামমোহন, কেশবচন্দ্ৰ, বিবেকানন্দ, তিলক, 
দাদাভাই নৌরজ্জী, লাজপৎ রায় থেকে চিত্তরঞ্জন 


পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ যে মনোরম ভারতবর্ষকে কল্পনা করে- 
ছিলেন তার সমধি এ-যুগের নেতারা রচনা করলেন ৷” 
[ সম্পাদকীয়, শ্রাবণ ১৩৫৪ | 


মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করে! না'_নেতাজী 


আর লবোপরি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্তু ১৯৪৪-র 
সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের প্রশ্নে গান্ধী-ছিল্না আলোচনা- 
কালে ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেশবাসীকে 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সে-বছর ১২ই সেপ্ট্র বর্ম 
থেকে বলেছিলেন “আমার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করা 


চলবে ন!” | ‘My Divine Motherland shall 
not be cut up’ | 


ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
কোটি কোটি অসাম্প্রদায়িক মানুষকে সাম্প্রদায়িক 
হিং্রতার মুখে ফেলে দিয়ে খণ্ডিত ভারতবযে ক্ষমতায় 
আরোহণের সিদ্ধান্তে খান আবছুল গফ্‌ফর খান 
অব্যক্ত বেদনা নিয়ে গাদ্ধীজী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের 
বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির যে বৈঠকে দেশ-বিভাগ মেনে নেওয়া 
হয়, সে বৈঠকে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন £ “You are 
throwing us to the wolves” | এই বেদনা- 
সিক্ত অভিযোগ নেহেরু-প্যাটেলকে আদৌ স্পর্শ করেনি, 
তেমনি স্পর্শ করেনি আরও অনেক বড়ো-মাঝারী- 
ছোট পর্যায়ের অভিযোগ। জয়ঞ্জীর প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় কনস্টিটিউয়েন্ট 
এসেম্বলীর সদস্ত থাকাকালীন দেশ-বিভাগ সম্পর্কে 
তার তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে “বাঁচার পথ, 
সংগ্রামের পথ” শীর্ষক প্রবন্ধে (জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৬০) 
লিখেছিলেন £ 


২৩৮ জয়গ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৭ 


নেহরু ও গান্ধী কি বল্লেন 
১৯৪৭-এর এপ্রিল অথবা মে'র প্রথম। আমরা 

জন চার-পাঁচ, একজন ব্যতীত সকলেই কনস্টি টিউয়ে্ট 
এসেম্বলীর সভ্য, গভীর উদ্বেগ নিয়ে পণ্ডিতজীর সঙ্গে 
দেখা করতে গেলাম ৷ সোজাস্তুজি প্রশ্ন কোরলাম 
ভারত বিভাগ ও প্রদেশ বিভাগের যে কথা শোনা 
যাচ্ছে তা যথার্থ কিন? তিনি স্বভাবসিদ্ধ রাগতভাবে 

বল্লেন “Yes everything is settled”. qal- 
দেশের প্রতিনিধি আমরা, বিশেষভাবে বাংলার নজীর 
দেখিয়ে বলেছিলাম, বাংলাতে যেখানে ৪৫ পাসেন্টি 
হিন্দু ৫৫ পাসেন্টের সঙ্গে থাকতে পারলো না, মুস্সিম 
লীগের দৌৱাত্মে, সেখানে ২৫ পার্সেন্ট, ৭৫ পাসেন্টের 
সঙ্গে কি ভাবে থাকবে? উত্তর হোল| “Most 
likely the Moslem League will be satis- 
fied when, they have got what they 
have wanted”. আশ্চর্য রাজনীভিজ্ঞান! প্রশ্ন 
করলাম যদি তা না হয়, যার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে 
রয়েছে, তারা তখন কি করবেন? লোক বিনিময়ের 
কথাই কি ভাবছেন ? উত্তর হোলে! “It is hundred 
percent nonsense”. প্রশ্ন হোলে! কি ভাবে তাদের 
রক্ষা করবেন . দুটো সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র 
হয়ে যাবে, কি ভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ 
করবেন | উত্তর হোলে! “there are hundred 
and one ways by which we can bring 

pressure upon the Moslem League 
Govt. In fact, we shall be in a much 

better position to help the Hindus of 
East Bengal”, খুব রাগতভাবে পাশ্টা প্রশ্ন 
করেছিলেন £ “whom do you represent ? 

I am daily getting hundreds of telegrams 


from East Bengal supporting Parti- 
tion.” উত্তর দিয়েছিলাম টেলিগ্রাম পাচ্ছেন.ঠিকই। 
বার লাইব্রেরী ও চেম্বার অফ কমার্সগুলি থেকে 
বিড়লার টাকায় atata হাজার টেলিগ্রাম সেদিন 
পূর্ববাংলা থেকে পাঠানো হয়েছিলো, হিন্দুসভার 
প্রচেষ্টায় | বল্লাম আমরা প্রতিনিধি তাদের, যে হাজার 
হাজার মূক জনতা গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে রয়েছে__ 
যাদের কথা আপনাদের কাছে পৌছে দেবার দায়িত্ব 
আমাদের ।.....- ’ পণ্ডিত নেহেরু রেগে প্রশ্ন করলেন £ 
“What is the alternative ? What do you 


a 
| 
~ 


suggest ? বল্লাম মাউন্টব্যাটেন-প্ল্যান প্রত্যাখ্যান = 


করুন এবং আবার কংগ্রেস সংগ্রামের আহ্বান দিক 
আতিকে। বল্লেন ঃ “It is impossible now, 
everything is settled. We are going to 
accept partition. You start a move- 
ment under your own leadership” | - 

গান্ধীজী কি বলেন? পাটনায় গান্ধীজীর কাছে 
দেশনেত্রী-লীল! রায় টেলিগ্রাম করলেন দেখা করবার 
তারিখ দেবার জহা | তখন ১৯৪৭-এর মে মাসের 
মাঝামাঝি হবে, উপরোক্ত প্রবন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে 
পাটনায় সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে দেশনেত্রী 
লিখছেন £ 

**..টেলিগ্রামে উত্তর এলো, যে কোনোদিন গিয়ে 
দেখা করবার জন্ত । মে মাসের ১৮ই/১৯শে হবে 
গেলান পাঁটনায় অনিলবাঁবু ও আমি। অন্য দর্শন- 
প্রার্থীদের বসিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা 


আলোচন! হোলো, গান্ধীজীকে অত্যন্ত বিমর্য ও 


উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম | প্রথমেই বল্লেন “I am much 
more against partition than youare....” 


বিশেষ করে বল্লেন বাংলার কথা “Bengal will 
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ৰ 
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২৩৯ ইতিহাস নীরব কেন? 


rue the day the partition takes place”. 
সাগ্রহ দাবী জানালাম আপনি কেন প্রতিবাদ করছেন 
না আপনার মত কেন প্রকাশ কবেন না? বল্লেন 
“My lips are sealed. You go to Pandit 
Nehru and Sardar Patel”. বল্লাম এত WS 
সব হয়ে যাচ্ছে, সময় কোথায় জনমতকে তৈরী PITTI | 
গভীর বিষগ্রতায় বল্লেন “Who is going to give 
you time ? ‘তোমরা যদি দেশ-বিভাগ ও প্রদেশ- 
বিভাগেব বিকদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পারে--মামি 
তার নেতৃত্ব নেবো” | 

ক্ষমতা-হস্তান্তরের AS ২ দেশ-বিভাগ 

দেশবিভাগের বহু পূর্ব থেকেই বিভাগের সুচনা 
শুরু হয়, সেই ১৯৪৫-এর নভেম্বরে ৷ সে সময় ব্ৰিটিশ 
গভর্ণমেন্ট স্থিরই করে ফেলেছেন যে ভারতবর্ষে সাধারণ 
নির্বাচনের কিছুকালের মধ্যেই ক্ষমতা-হস্তান্তরের 
সম্ভাবনার প্রস্তাব খোষণা করতে হবে। লর্ড পেখিক 
লরেন্স সে সময় ভারতসচিব। তার সেক্রেটারী এফ. 
এফ্‌ D qA ১৯৪৫-এর ১৬ই নভেম্বর পেথিক 
লরেম্দকে একটি নোটে লিখেছিলেন £ fenta পাকি- 
স্তান দাবী কিছুটা মেনে নিতে হবে ও অন্তৰৰ্তা সরকার 
গঠনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে ডাকতে হবে!’ 
পেখিক লরেন্স তার সঙ্গে যোগ ক'বে দিলেন “...॥০ 
progress is possible except on tne basis 
of a partition of India” ('ট্রন্সফার অফ, 
পাওয়ার ১৯৪২-৪৭, পৃঃ ৫০০)। বৃটিশ ক্যাবিনেট 
ক্ষমতা-হস্তাত্তরর পর দেশ-খিভাগের এই AS জুড়ে 
দিয়ে দেশ-বিভাঁগকে অনিবাৰ্য করে তোলে । 

প্ল্যান ব্ৰেক্‌্ডাউন’ ঃ ওয়ীভেল 

গ্রেট ব্রিটেনের তিনমন্ত্র-সদস্তবিশিষ্ট ক্যাবিনেট 

মিশন ১৯৪৬-এর এপ্রিলে ভারাতবষে পৌছে ১৬ই মে 


ব্রিটিশ শাসন অপসারিত হবে। 


তাদের যে পরিকল্পন। ঘেঃষণা করেন, গান্ধীজীর চাপে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার সঙ্গে অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আসামের গ্রপ-বন্ধন বা জোটবন্ধনের বিরোধিতার জন্ত 
সে-পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে আলাপ-আলোচনার মধ্য 
দিয়ে শেষবারের মত মবিভুক্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
সম্ভাবনা অস্তহিত হোলো। তারপর তৎকালীন 
ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল প্ল্যান ত্ৰেকডাৰ্ডন’ নামক 
বিভক্ত ভারতের প্রস্তাব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সন্মুখে 
বারে বারে উপস্থিত কবেন | worn ক্যাবিনেট মিশনের 


_ কাছে প্রথম এই প্রস্তাব ওয়াভেল উত্থাপন করেন ৷ 


ওষাভেল-গ্লানের মূল কথা ছিল বিলেত থেকে ফোঁজ 
আমদানী করে জবরদত্তি ভারতকে দখলে রাখতে 
হবে কিন্তু সেই সঙ্গে অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
তথাকথিত হিন্দু প্রদেশ মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, 
ওড়িষা থেকে ১৯৪৭-এর ৩১-এ মার্চ এবং ১৯৪৮-এর 
৩১-এ মাৰ্চ-এর মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ থেকে 
প্রথম ৪টি 
প্রদেশের শাসন কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। 
১৯৪৭-এর ৩১-এ মাৰ্চ-এর পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
প্রধান প্রদেশগুলিতে ব্রিটিশ শাসন এবং ব্রিটিশ 
সৈন্য মোতায়েন থেকে মুসলিম প্রভাব বিস্তারে 
সহায়ক হবে | ওয়াভেল-পরিকল্পন। ভারতবর্ষে ব্যাপক 
গৃহযুদ্ধ ডেকে আনতে পারে, এই সম্ভাবনার মুখে 
১৯৪৬-এর ডিসেম্ববে শেষবারেব মত তার প্ল্যান বাতিল 
করে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে তার স্থলবতাঁ ভারতের 
ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। ওয়াভেলের সামনে 
দুইটিই বিকল্প ছিল! “হয় দমন-নিপীড়ন না হয়, ভারত- 
ত্যাগ...repression or withdrwal’ | ওয়াভেল 
নিজেই areas“. If it is decided that 
repression is not a practical proposition 


২৭০ জয়শ্রী : শ্রাবণ ১৩৮৭ 


we are left with the varions alterna- 
tives of withdrawal; a complete and 
immediate withdrawal from all India, 
which is unthinkable—withdrawal by a 
cartain date which is I think, equally 
impracticable and a partial withdrawal 
to North India” (Viceroy’s Journal £ P 


285) : 


মাউণ্টব্যাটেন দেশবিতাগের দ্বায়িত্ব নিলেন 


জানুয়ারী ১, ১৯৪৭-এ মাউণ্টব্যাটেনের ভাক 
পড়লে! প্রধান মন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এটলীর বাসভবন লগুনের 
১০১ ভাউনিং স্বীটে ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসকরা ভারতে 
ক্ষমতা-হস্তাস্তরের পূর্বদর্তরূপে ভারত-বিভাগ নিশ্চিত 
করে ফেলেছেন ৷ এই অস্তিম সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
নুতন ভাইসরয়কে আরও AG দেওয়া হল £ ১) ১৯৪৮- 
এর ৩০ শে জুনের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা 
হস্তাত্তর করতে হবে ২) ১লা অক্টোবরের মধ্যে, 
অর্থাৎ শাসনক্ষমতা গ্রহণের ছয়মাসের মধ্যে মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ষদি মনে করেন অখণ্ড ভারতবর্ষে ক্ষমতা 
হস্তান্তরে ভারতীয়রা এঁক্যমত হচ্ছেন ali তখন. 
* তার বিকল্প প্রস্তাব সুপারিশ করবেন । ৩) খণ্ডিত 
হৌক, খণ্ডিত হৌক, ভারতবর্ষ কমনওযেলধের 
TIS S থাকবে এবং প্রয়োজনমত মাউন্টব্যাটেনের 
নিঙ্ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে | 


ঠিক সেই জানুয়ারী ১ তারিখে গান্ধীজী নোয়া-, 
খাজির দাক্াপীড়িত গ্রাম শ্রীরামপুরের প্রার্থনা-সভাষ 
দেশ-বিভাগের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে বলেন; 
দেশ-বিভাগ করবার আগে আমার দেহকে বিভক্ত 
করতে হবে-“You shall have to divide 
my body before you divide India”, 


মাউন্টব্যাটেন ২৪ মার্চ ১৯৪৭ RAI মসনদে 
বসেই কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা 
স্বর করলেন। নেহেরু, প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা 
করে ১০ এপ্রিল fama সঙ্গে আলোচনার পরই 
মাউণ্টব্যাটেন তারত-বিভাগের pote সিদ্ধান্তে 
পৌঁছলেন। ২ এপ্রিল এ্যাটলির কাছে তার প্রথম 
রিপোর্টেই মাউন্টব্যাটেন লিখেছিলেন £ “ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এঁক্যমত সিদ্ধান্তের কোনো ভিত্তিই 
আমি দেখছি না৷’ চতুর মাউন্টব্যাটেন মাত্র কয়েক- 
দিনের মধ্যেই বুঝতে পাবলেন দেশবিভাগে নেহেরুর 
সমর্থন, চাই । আর দেশবিভাগের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর 
প্রতিরোধ একমাত্র নেহেরুই সামলাতে পারবেন | 
গান্ধীজীর দাক্ষাপীড়িত অঞ্চল পরিক্রমা রোগের নিদান 
নয়, উপসর্গ উপশমের বৃথা চেষ্টা মাত্র_আলোচনা- 
সূত্রে গান্ধী সম্পর্কে নেহেরুর এই বিরূপ মন্তব্য 
মাউণ্টব্যাটেন বুঝে নিয়েছিলেন গুরু-শিস্তের সম্পর্কে 
চিড় ধরেছে। তাই মে মাসে ভারত-বিভাগের 
পরিকল্পনা নিয়ে এযাটলীর ডাকে মাউন্টব্যাটেন লণ্ডনে 
অবস্থানকালীন চাৰ্চিলের ‘সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
সময় ভারত-বিভাগে গান্ধীজীর প্রতিরোধ প্রতিহত 
করবার উপায়রূপে চাচিলের প্রশ্নের উত্তরে 
মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, নেহেরু ও প্যাটেলের 
সাহায্যে গান্ধীকে রোখা যাবে (Freedom at 
Midnight : Collins & Lapierre £ পঃ ১৫০)। 
এই প্রসঙ্গে মাউন্টব্যাটেন দেশ-বিভাগের সমর্থনে 
গান্ধী-বিরোধী নেহেরু-প্যাটেলের ভূমিকা সম্পর্কে 
আরও easy বলেন, আমার মনে হ’তো 
গান্ধীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা সবাই আমার পেছনে 
সমবেত হয়েছিলেন। এ-ও বল! যেতে পারে তাদেরই 
প্রতিনিধিরূপে গান্ধীকে প্রতিহত করার অন্ত আমাকে 


>, 
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আমরা মনে করি 


* কোন রাজোর আন্দৌলনকারীর। ঠিক করতে পারেন ন! 
বিদেশী নাগরিক কার!। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় 
ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে। 


* সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ ফোন কারণেই বিঘ্নিত 
করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যেকোন 
রাঁজ্যেই আমর। বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই 
সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক। 


* কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই 
রাজ্যেই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন 
রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমগ্র 
তারতবাসীর ! 


জাতীয় অংহতি রক্ষা করুন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই. সি. এ. ১০১৮৪/৮৮০ 


সপ De. 
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২৪৩ ইতিহাস নীরব কেন? 


তারা উৎসাহিত করেছিলেন ।৮ (Freedom at 


Midnight ¢ পৃঃ ১৫৬) 


প্ল্যান বলকান’ 

মাউণ্টব্যাটেন তার দপ্তরের প্রধান লর্ড ইজমেকে 
দিয়ে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়েছিলেন তার নামকরণ 
ছিল £ ‘ajta বলকান’ (Plan Balkan) | এই পরি- 
কল্পনার মূল স্রত্রগুলি ছিল £ ভারতীয় প্রদেশগুলিকে 
(>) ভাতে থাকবার (২) পাকিস্তানে nage 
হবার (৩) হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে 
স্বাধীন থাকবাব অধিকার । প্রতিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
বিধানসভার ভাবতীয় সদস্যরা ভোট দিয়ে কোন্‌ বিকল্প 
ব্যবস্থা তাদেব বাঞ্ছিত তা নির্ণয় করবেন। প্ল্যান 
বলকান, নেহেরুর নজরে আনলে তীব্রভাবে তিনি এই 
প্র্যানের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন ৷ তার কারণ প্লানে 
ভারত, পাকিস্তান এবং স্বাধীন প্রদেশের স্থপারিশ 
ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পন! মনে রেখেই 
প্ল্যান বলকান’ রচিত হওয়ায় নেহেরুর এই প্ৰচণ্ড 
বিরোধিতা | ক'লকীতাকে রাজধানী করে প্রায় সাত 
কোটি হিন্দু-মুসলমান স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলা গড়ে 
তুলবার অধিকার পেয়ে যেতে পারে এই ANCA | নেহেরু 
কথনই অখণ্ড বাংলার সম্ভাবনা, বরদাস্ত করতে পারেন 
না। ভারত ভাগ হবে আর বাংলাদেশ অখণ্ড সার্বভৌম 
স্বাধীন সত্ব! নিয়ে এই উপমহাদেশে ভারত ও 
পাকিস্তানের পাশে তৃতীয় রাষ্ট্রের প্ৰতিষ্ঠা পাবে ? সে 
কেমন কথা! সুতরাং নেহরুর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত প্ৰতিবাদে 
চকিতে প্ল্যান বলকান’ বাতিল হয়ে প্রাদেশিক বিধান 
সভার ভারতীয় সদস্তাদের ভার পড়লো প্রদেশগুলি 
ভারতে থাকবে al পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে সেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৷ 


“দেশ-বিভাগের জন্য অনুতপ্ত হবেন” 

মাউণ্টব্যাটেন ১ মে, ১৯৪৭ এ্যাটলীকে তার পঞ্চম 
রিপোর্ট পাঠাবার সময় লিখেছিলেন £1 “দেশবিভাগের 
এই উন্মত্ত সিদ্ধান্ত বিশ্ববাসীর চোখে ভারতীয়দের 
ওপর চাপাতে হবে, কারণ এই Hawa জন্য একদিন 
তারা GS অন্তুতাপে দগ্ধ হবেন’-“The responsi- 
bility for this mad decision must be 
placed squarely on Indian shoulders in 
the eyes of the world, for one day they 
will utterly regret the decision they 
are about to take” (Freedom at 


Midnight : P 120) 


দেশ-বিভাগে কংগ্রেসের ভূমিক! 

বস্তুতঃপক্ষে, মাউন্টব্যাটেন ভারতে পৌঁছাবার 
পূর্বেই দেশ-বিভাগের জন্য কংগ্রেস ক্ষেত্র প্রস্তুত করে 
রেখেছিল, তাঁদের বিভিন্ন অনুচ্চ এবং উচ্চকণ্ঠ 
ঘোষণায়! ২০ ফেব্রুয়ারী ১১৪৭ বিটিশ প্রধান 
মন্ত্রী ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে এক বা একা ধিক 
গভনমেণ্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্কল্প ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গে জিয়া এবং লীগের দাবী অমুযায়ী 
পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্ৰ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেবার 
উদ্যোগ সুরু হযে যায়। এই উদ্ভোগেরই পরবর্তী 
ধাপরপে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ১৯৪৭ ৬ মার্চ 
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর উপরোক্ত ঘোষণা বিবেচনার প্র 
একদিকে যেমন অনুকূল মনোভাবের পরিচয় দেন আর 
অন্যদিকে ৮মার্চ মুসলমান ও অমুসলমান-প্রধান দুইটি 
ংশে পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন! এই 
সভা সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচাৰ্য কৃপালনী 
লিখছেন... “If India was divided the divi- 


২৪৪ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৭ 


sion of the Punjab and Bengal should 
be the necessary corollary. It was 
therefore a lesser evil that they sugges- 
ted the administrative division of the 
Punjab. Asked by the Press whether 
the same Principle would apply to 
Bengal, I said “Naturally so” (J.B. 
Kripalani £ Gandiji’s Life and Thought : 
P 279 ) 


কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা পাকিস্তান 
প্রতিরোধে তাদের পরাজয় মেনে নিয়ে দেশ-বিভাগ 
স্বীকারে মনের দিক থেকে তৈরী হয়ে গেছেন, পাঞ্জাব 
বিভাগে সায় দিয়ে তাঁকে রূপও দিলেন । আসলে 
কংগ্রেস নেতৃত্ব মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে 
১৯৪০ মার্চে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার পর 
থেকে--যদিও তাদের সেই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও 
উত্তর-পূর্ব ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সংলগ্ন এলাকা- 
গুলিকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের 
প্রস্তাব থাকলেও ‘পাকিস্তান’ শব্দটি অনুল্লেখিত রয়েছে 
_জাতীয়তার নীতি থেকে স্বলিত হয়ে সাম্প্রদায়িক 
বিচ্ছিন্নতার নীতির দিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের ঝৌক 
Boer হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ, “ভাবের ঘরে চূরি'র 
ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছে | ' 

দীর্ঘ বছর যাবৎ কংগ্রেস মুখে অখণ্ড ভারতের 
কথা বলেছে, কিন্ত কাজে ধীরে ধীরে বিখণ্ডনের বা 
কোনে। কোনো অংশের বিচ্ছিন্ন হবার সুযোগ তৈরী 
করে চলেছে । সেজন্ত দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর ধীরে 
ধীরে এই প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে দেশ-বিভাগের 
দায় কি কেবল মাত্র মুসলিম লীগকে বহন করতে হবে, 
না কংগ্রেসেরও সায় ছিল ? দায় একার মুসলিম 


লীগের নয়। লাহোর প্রস্তাবের অব্যবহিত পরেই 
ভারতের গবর্ণর জেনারেল ১৯৪০, ৮আগষ্ট বিবৃতি 
দিয়ে বল্লেন ভারতের জাতীয় জীবনে এক শক্তিশালী 
বৃহৎ অংশ যদি কোনো সরকারের এক্তিয়ার স্বীকারে 
অসন্মতি জ্ঞাপন করে সেই সরকারের নিকট যেমন 
ব্রিটিশ গবণমেণ্ট তাদের দায়িত্ব সঁপে দিতে পারেন না, 
তেমনি এই সরকারের অধীনে জাতির অনিচ্ছুক 
কোনে! অংশকে নতি স্বীকারের তার! বাধ্য করতে 
পারেন নাঃ 4,৮00] could they (the British 
Govt) be parties to the coercion of 
such elements into submission to such 
a goverment’, ১৯৪২, এপ্রিলে ব্রিটিশ সরকারের 
পক্ষ থেকে ভারতে আগত ক্রীপস মিশনের ভারতে 
ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাবে কোনও প্রদেশের ভারতীয় 
ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যে অধিকার সঙ্নি- 
বেশিত ছিল, সে-সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
দিল্লীর ২এপ্রিল, ১৯৪২-এর বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে 
বলা হয় ‘কমিটি কোনো আঞ্চলিক সত্বাকে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নে যুক্ত রাখবার কথা 
ভাবতেই পারে না” £ “The Committee cannot 
think in terms of compelling any 
territorial unit to remain in the Indian 
Union against their declared and esta- 
blished will”. এই প্রস্তাবই কংগ্রেসের দিক থেকে 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম অথবা উত্তর-পূর্ব 
ভারতের সংলগ্ন অঞ্চলের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার 
প্রথম প্দক্ষেপ। 


দল রাজাগোপালীচারীর নেতৃত্বে ১৯৪২, ২৩ এপ্রিল 
মুসলিম লীগের দেশ-বিভাগ প্রস্তাবের সমর্থন করেন। 


এরপর মাদ্রাজের কংগ্রেস পরিষদীয় = 


y 
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২৪৫ ইতিহাস নীরব কেন? 


GR, ১৯৪২-এ এলাহাবাদের এই, আই, সি, সির 
বৈঠকে জগৎ্নারায়ণ লাল, দিল্লীতে ওয়াকিং কমিটির 
বৈঠকের সভায় কোনও প্রদেশের ভারত থেকে 


এপাশ 


' বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের অংশটি বর্জন করে ৫৯জন 
সদস্যের দাবীতে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত 
কৰলেন ৷ সেটি বিপুল ভোটে গৃহীত হয়! কিন্তু তা 
সত্বেও FAA সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, 
জহরলাল নেহেরু প্রমুখরা দিল্লীর ওয়াকিং কমিটির 
বিচ্ছিন্নতার অধিকার-সুচক প্রস্তাব ও এলাহাবাদ 
এ, আই, সি, সির বিচ্ছিন্নতা-বিরোধী সংশোধনী 


প্রস্তাব নিধিচারে তুল্যমূল্যরূপে প্রচার করতে 


থাকলেন। জগতনারায়ণ লালের প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 
“The A. I. C. C. is of opinion that 
any proposal to disintegrate India 
by giving liberty to any component 
state or territorial unit to secede 
from the Indian Union or Federation 
will be highly detrimental to the best 
interests of the people of the diferent 
States and provinces and the coun- 
try as a whole, and the Congress, 
therefore, cannot agree to any such 
proposal,” 

EAI, ১৯৪৪-এর . সেপ্টেম্বরে গান্ধীজী রাজ৷- 
গোপালাচারীর পাকিস্তান-্বীকৃতির প্রস্তাব নিয়ে 
fama সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পরস্পর-সংলগ্ন মুসলিম 
“সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার মেনে 

নেন। feral গান্ধীজির প্রস্তাবে কান দেন নাই। 
কারণ গান্ধীজী মুসলিমদের পৃথকজাতির স্বীকৃতি দিতে 
সম্মত হন নাই। এইভাবে কংগ্রেস নীতিগতভাবে 


একটার পর একটা! অসঙ্গতি ডেকে আনলেন। দিল্লীর 
ওয়াকিং কমিটির ২ এপ্রিল, ১৯৪২-র প্রস্তাব এবং 
এলাহাবাদ এআই,সি,সির ২ মে, ১৯৪২-র প্রস্তাবের 
বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ও সে-অধিকার বর্জনের 
অসঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জস্তা টানবার জন্য ওয়াকিং কমিটি 
১৯৪৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর বৈঠকে এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করে এই ছুই বিপরীতমুখী নীতিকে একই প্রস্তাবে 
ঠাই দিয়ে অসাধ্য সাধন করেন। আরও মজার কথা 
ওয়াকিং কমিটি, এ, আই, সি, সির নির্দেশে চলে আর 
এখানে এ, আই, সি, সির নির্দেশকে ওয়াকিং কমিটি 
অনায়াসে খর্ব করে কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রচ্ছন্ন বিচ্ছিন্ন- 
মুখিনতার বা পাকিস্তান-ন্বীকৃতির পথ প্রশস্ত করে 
দিলো। ` : _ ০৭ 

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এ ওয়ার্কিং কমিটি যে ছুই 
বিরোধী-নীতির অপূর্ব সমন্বয় সাধন. করলো! নিয়- 
লিখিত প্রস্তাবে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে ঃ 


“As some misapprehensions have 
arisen in regard to cetain resolutions 
of the A.LC.C and of the Working 
Commitiee passed in 1942 relating to 
the future Constitution of India, the 
Working Committee states the position 
as follows: “In accordance with the 
August 1942 resolution of the 
A. I. C. C. it will be for a democrati- 
cally elected Constituent Assembly to 
prepare a Constitution for the govern- 
ance of India, acceptable to all sections 
of the people. The Constitution 
according to the congress view, should 
be a Federal one with the residuary 
powers vesting in the units......-- 


২৪৬ জয়গ্রীঃ আষাঢ ১৩৮৭ 


Further as declared by the A.I.C.C 
at its meeting held in Allahabad in 
May 1942 the Congress cannot agree 
to any proposal to disintigrate India 
by giving liberty to any component 
State or territorial unit to secede from 
the Indian Union or Federation.....- 

“The @€ongress, as its Working 
‘Committee declared in April 1942, has 
been wedded to Indian freedom and 
unity...... 


Committee 
declared, it cannot think in terms of 
compelling the people in any terri drial 
unit to remain in an Indian Union 
against their declared and established 


ওয়াকিং কমিটির এই সভার মাত্র পাচদিন পর 
এ. আই. সি. সির বৈঠক বসে। কিন্তু কংগ্রেস 
নেতৃত্ব উপরোক্ত প্রস্তাবের অবিশ্বীস্ত অসঙ্গতি অনাবৃত 
হবার ভয়েই এ. আই. সি. সি’র সম্মুখে এই প্রস্তাব 
উত্থাপনে সাহসী হয় নাই। পাছে ভোটাররা, 
১৯৪৫ ডিসেম্বরে কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের 
পাকিস্তান-মুখিনতাতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের দিকে 
ঝুকে পড়ে, সে জন্য ১৯৪৫, ২৬ অক্টোবর 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘৃণাক্ষরেও ভারতে 
সংযুক্ত থাকতে অনিচ্ছুক অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার 
অধিকার সম্পর্কে একেবায়ে নীরব থেকেছে । 
ভোটের প্রচারে কংগ্ৰেস বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারের 
এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সরব আন্দোলন করে তাদের 
গৃহীত নীতির অসঙ্গতি চাপা দিতে প্ৰয়াসী হয়েছে। 

৩র জুন, ১৯৪৭ কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ও শিখদের 
পক্ষ থেকে ভারত-বিভাগের মাউন্টব্যাটেন-প্রস্তাব বা 


পাকিস্তান-স্বীকৃতির প্রস্তাব যথাক্রমে জহরলাল 
নেহেরু, মহম্মদ আলি far এবং বলদেও সিং স্বাক্ষর 
করবার পরের দিন ৪ঠা জুন কংগ্রেস ওয়াকিংকমিটি 
সেই প্ল্যান সমর্থনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এতোদিন 
কংগ্রেস নানা ঘুর-পাকে অতিক্রম করে পাঁকিস্তান- 
বিরোধিতার মেরু থেকে পাকিস্তান-সমর্থনের মেরুতে 
এসে পৌঁছালো। . ভাবুত-বিভাগের ও পাকিস্তান 
পন্তনের জন্য কি কেবল মুসলিম লীগই দায়ী --ইতিহাস- 
বিকদ্ধ এই তথ্য পরিবেশন করতে হবে? এই দ্রুত- 
পরিবর্তনে জাতীয় সত্তার . বিখগুনে জাতীয়তাবোধের 


সংহতি বিনষ্টিতে কোন্‌ নেতার মুখ্যভূমিক| ? প্যাটেল | 


পাঞ্জাব বিভাগে এগিয়ে এসেছিলেন, প্রান বলকান’ 
Raga স্বাধীন, সার্বভৌম যুক্ত বাংলা গঠনের সম্ভাবনা 
বিনষ্টিতে নেহেরু অগ্রণী হয়েছিলেন, আর সমবেতভাবে 


~ 
1 


} 


p 


-বাতিক্রম কেবলমাত্র খান্‌ আবদুল গকফর খা টি 


ওয়াকিং কমিটিতে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান গ্রহণ করে 
জাতীয় নেতৃত্ব যোলকল| পূর্ণ করেছেন | 


গান্ধীজী কি করলেন? 


গান্ধীজী কি করলেন? গান্ধীজী ESE 


$ 


যেমন বলেছেন যে তার শবদেহের ওপর দিয়ে ভারত- 
ব্যবচ্ছেদ সম্ভব হবে, নতুবা নয়, তেমনি ১৯৪২-এর 
এপ্রিলে তারই নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে বলেঃ 
“LAR কোনে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে বাধ্য 
করতে পারে নী) 


আবার, ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে জিরার সঙ্গে a 


আলোচনায় মুসলিমদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবাব 
অধিকার মেনে নিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই | 
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২৪৭ ইতিহাস নীরব কেন? 


আর ওযাকিং কমিটিতে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব 
গ্রহণের সময় গান্ধীজীর বিরোধিতার কঠই বা স্তব্ধ 
কেন? কিন্তু ১৪, ১৫ জুন ১৯৪৭ দিল্লীর নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির (&.].0.0) সভায় গান্ধীজী 
উপস্থিত হয়ে ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ভারত- 
ব্যবচ্ছেদ সম্পৰ্কিত প্রস্তাব সমর্থন করে নিংসংশয়ে 
ভারত বিভাগে সায় দিয়েছেলেন। ৷ ইতিহাস নির্মম 
সত্য অবারিত করে CIAA করছে ভারত-ব্যবচ্ছেদ 
গান্ধীজীর শবদেহের উপর দিয়ে সংঘটিত হওয়া দুরের 
কথা, গান্ধীজীর জীবিতকালে, গান্ধীজীর সমর্থনপুষ্ট 
হয়ে ভারতের বুকের উপর চেপে বসেছে। গান্ধী-সচিব 
এবং তার জীবনী-রচয়িতা পিয়ালীলাল তার “The 
Last Phase, Vol. IL, গ্রন্থে বলছেন : that on 
the 14 November while the A.I.C.C 
was debating -the subjeet, at midday 
noon Nehru came to inform Gandhi 
that he would be called upon to 
address the A.I.C.C at its afternoon 
Session...the afternoon Session began 
with Gandhi at the mike, and he was 
able to turn the tide” (HN Pandit 
Fear of History P12, The Indian 
Review, November, 1979 Number) | 

গাঙ্ধীজীর জীবনে এই সর্বনাশা স্বলন সম্পর্কে 
ইতিহাস নীরব থেকে কেবলমাত্র মুসলিম লীগ ও 
famite দেশবিভীগের জন্য ইতিহাসের দরবারে দায়ী 


কবে, জাতীয় জীবনে চরম কাপুকষতার স্বাক্ষর রেখে 
গেছে। পুরুষোত্তমদাস ট্যাগুনের নেতৃত্বে সেদিন 
সভাস্থল উচ্চকিত হয়ে দেশ-বিভাগ সম্পর্কিত কংগ্রেস 
প্রস্তাবের মঞ্জুরী চূড়ান্তরূপে অনিশ্চিত হবার ফলে 
কংগ্রেস-নেতৃত্বের কৃতকার্ষের পরিভ্রাতারূপে গান্ধীজী 
সভাস্থলে দীঃড়িয়েছিলেন। কি যুক্তি দিয়েছিলেন 
তিনি দেশ-বিভাগের চরম বিরোধিতার শেষ মুহুর্তে, 
দেশবিভাগের স্বপক্ষে ? কি দুর্বল, কি ক্ষীণ, কি 
হাস্তকরই ন! সেই যুক্তিগুলিকে বিভাগোত্তর তেত্রিশ 
বছরের প্রেক্ষায় দেখাবে ? তার যুক্তি st দেশে 
বিকল্প নেতৃত্ব নেই, ২। যদি প্রস্তাব-বিরোধীর! 
সংগ্রাম চান, সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার মত অবশিষ্ট 
শক্তি গান্ধীজীর নেই, ৩। যদি বিরোধীরা প্রস্তাবটি 
বাতিল করে দেন, তাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু , 
তার স্ষুবণ কৈ? ৪। গান্ধীজী নিজেও বিভাগ- 
প্রস্তাবের বিরোধী, কিন্ত কংগ্রেসের প্রতি তার আনুগত্য 
তাকে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রোহী হতে বাধা cara | 


আচার্য কৃপালনী তার গান্ধী-জীবনীতে স্পষ্টই 
লিখেছেন গান্ধীজী সমর্থন ন! করলে এ প্রস্তাব, 
পুরুষত্তোমদাস ট্যাগুনের নেতৃত্বে বিরোধীরা পরাজিত 
করতেও বা পারতো । এর পরও ইতিহাস বলতে 
পারবে দেশ-বিভাগের জন্য গান্ধীজী দায়ী নন। তার 


নৈতিক স্খলন হয় নি ৷ 
তবুও ইতিহাস নীরব কেন? 





গাঁতিবিদ্যা 
প্রাথমিক জ্যোতিবিদ্যা 


সংখ্যাতত্ব 
রাশিবিজ্ঞানের পারভাষা 


রাশাবজ্ঞানের প্রয়োগপদ্ধাত 


রাঁশাবিজ্ঞানের মলতত্ব ( ১ম খণ্ড ) 
রাশিবিজ্ঞানেব মূলতত্ব ( হয় খণ্ড ) 
ভ্ৰণাবদ্যা 

প্রাণীদের শ্ৰেণীবিন্যাস ও পাঁরবেশ বিজ্ঞান 


গশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গৃস্তক গর্ষদ 


স্নাতক ও স্নাতকোণ্তর পর্যায়ে পর্ষদ প্রকাশিত কয়েকটি বাল! বই ঃ 


ডঃ অনিলকুমার দে, ডঃ আঁসতকুমান সেন 
ডঃ নিত্যানন্দ কুণ্ডু 


' ডঃ অনিলকুমার দে 


ডঃ প্রদীপ নিয়োগী 


' RAINA PNA চক্রবর্তী 


ডঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুবী 
ডঃ দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


- ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল 


ই্ৰীঅৱাবন্দ নাগ 
শ্লীঅশোককুমার ঘোষ 


we দেবাপ্রসাদ রায়চৌধুরী 


SAMA বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ীপ্রতীপকুমার চৌধুরী 

ডঃ দিলীপকুমার চক্রবর্তী 

ডঃ অনাদনাথ দাঁ 

ডঃ রাজকুমার সেন 

শ্রীব্বনাথ দাস, টা দাশগুপ্ত ও 
শ্ৰীআঁরাঁজৎ চৌধু 

শ্ৰীৱরজেন্দ্ৰকুমার sae শ্রীভাগবত দাসগুপ্ত ও 
ডঃ বাসুদেব অধকারী 

শ্লীশেলেশভ্ষণ চৌধুরী, শ্রীআঁরাজৎ চৌধুরী ও 

থ দাস 


ডঃ আনবৃদ্ধ দে 
শ্রীদলপকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডঃ সুবীরকুগার ঘোষ 

ডঃ শুভেন্দুকুমার বক্সী 





আরে! অন্যান্য বইয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা 


৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকা তা-৭* ০১৩ 
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শ্রীঅরবিন্দ-ভাবনা 


[ af অরবিন্দ সম্পর্কে সাধক দিলীপকুমার রায় ‘'শ্ৰীঅরবিন্দকে আমি যেভাবে জেনেছি (আলো ও 
ধর্মের দূত)” শীর্ষক তিনটি বন্তৃতামালায় ভার উপলব্ধি ব্যক্ত করে গেছেন। তারই সংক্ষিপ্তসার, 
মূলের যথাসম্ভব প্রতিফলন বজায় রেখে জয়তীর পৃষ্ঠায় পরিবেশন করা হোলো। জঃ সঃ ] 


Rejoice in this game of true make- 
believe 


Nothing on earth is what it seems to us, 
All that strikes the eye as of a piece . 
Is in, essence, mystic—multitudinous. 
' —Goethe 

'_ আমাকে একবার প্রীঅরবিষ্দ গ্যেট্রে এই উপলদ্ধ- 
ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছিলেন £ “মামুষের 
বহু-বিকশিত ব্যক্তিত্বকে উপলদ্ধি ব্যতিরেকে কেউ 
নিজেকে অথবা সার! মানব-প্রককৃতিকে বুঝতে 
পারে AT | 

শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বছুধায়ায় বিকশিত 
ব্যক্তিত্বের জ্যোতিৰ্ময় প্রকাশ। à 
মাহষ শেষ পৰ্যস্ত তার বংশগতি এবং পারি- 
পাস্থিকের পরিণত ফল,--যুক্তিবাদীদের এই বিচারের 
বিরোধিতা Sta সমগ্র জীবনে মূর্ত হয়ে আছে। তাঁর 
গোটা জীবনটাই “কাটার , গোলাপে উত্তরণ'-এর 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ । ত! না হলে 'জীবনের বাঁকে বীকে 
প্রতিটি frase স্থযোগে রূপান্তরিত করা সম্ভব হ'ল 
কিকরে? . 
'_ একবার ডঃ এস্‌ রাধাকৃষ্ণন, পাশ্চাত্য থেকে 


প্রকাশিত তার একটি বই-এর জঙ্য দর্শন সম্পর্কে 


গ্রীমরবিন্দকে একটি লেখা দিতে সম্মত করাতে 
আমাকে বলেন। আমি আনন্দে ৬ 


আবণ "৮৭-৬ i 


গুরুদেবকে এই আমন্ত্রণটির প্রতি AAN হবার আবেদন 


জানালে তিনি উত্তরে লেখেন £ , দেখো, ‘এরা কি 
. আবার আমাকে দর্শনের প্রবন্ধ লেখার যন্ত্রে পরিণত 
` করতে চান 9” 


“আর দর্শন ! তোমাকে অন্তরঙ্গভাবে বলছি 
আমি দর্শন সম্বন্ধে লিখেছি বটে, ,সে একটি পৃথক 
বিষয়, কিন্তু আমি কস্মিনকালেও দার্শনিক ছিলাম না। 


- যোগাভ্যাসের এবং. পণ্ডিচেরী বসবাসের পূর্বে দর্শন 


সম্বন্ধে আমার সামাঙ্কই' জ্ঞান fer) আমি কবি 
এবং রা্জনীতিবিদ্‌ ছিলাম, দার্শনিক নয়! কিন্ত দর্শনে 
কি ভাবে প্রবেশ করলাম এবং কেনই বা করলাম? 
প্রথমত, পল রিচার্ড একটি দার্শনিক সমীক্ষাপত্রে আমার 


সহযোগিতা চাইলেন । একজন যোগীর বিচারে, সে 


সবদিকেই তার মনোযোগ দেবার সামর্থ রাখে। 
আমার এই -we অমুযায়ী পল রিচার্ডকে ‘ন!’ বলতে 
পারি নি পল রিচার্ড যুদ্ধে চলে গেলে প্রতি মাসে 
৬৪-পৃঠা ব্যাপী দর্শন-তব লেখার দায়িত্ব আমার উপর 
এসে পড়ে | দ্বিতীয়ত, নিছক বুদ্ধিগ্রাহা লেখা লিখতে 


" হোতো বলে প্রতিদিন যোগীভ্যাসে যে-অভিজ্ঞতার 


মুখোমুখি হ’তাম, সেটাই আমার কাছে দর্শনের তত্ব 


হয়ে দাড়াতো | তবে, তাকে দার্শনিক হওয়া বল! 
চলে না] 


~ 


wal : আষাঢ় ১৩৮৭ 


“আমি জানিনা রাধাকৃষ্ণানকে কি বলে'নিস্কৃতি 
পাবো | কারণ এসব কথ! তে! তাকে বলতে পারি 
ন|। তুমি পারো না, আমার হয়ে কিছু অজুহাত বার 
করতে? হয়তো তুমি বলবে £ “এতো ব্যস্ত তিনি, aT 
কাজের জন্য এক মিনিটও ফুরসৎ নেই। তাই কথ! 
যদি না রাখতে পারেন |. এই কারণেই আর কোনো 
দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এরকম কিছু 
একটা বলবে, তুমি কী বলো?” | 

ডঃ রাধাকফ্ণানকে লিখলেও তিনি আবার অনুরোধ 
জানান £ আমি গুরুদেবকে ARAI প্রার্থনা নিবেদন 
করি। এমন কি তাকে মন-ভুলানো কথাও বলি ৫ 
“আপনার নাম তো এখন পাশ্চান্তযে তেমন পরিচিত 
agi ভেবে দেখুন বাধাকৃষ্ণান আপনার ব্যাপক 
প্রচার করবে... | 

কিন্তু তিনি aapi লিখলেন £ 

. “আমার লেখ। পাবার জন্য রাধাকৃষ্ণানের আগ্রহ 
ঠিক কি বেঠিক তা আমি জানি ন| ৷ কিন্তু প্রথম 
কথা হোলে! ফরমায়েস মত দর্শন লেখা আমার, পক্ষে 
অসম্ভব | সময় থাকলে এবং আপন! থেকে কিছু প্রসঙ্গ 
মনে এসে হাজির হলে. আমি লিখতে পারি । কিন্তু 
আমার সময় নেই। আমি অধর দাসকে 
ভেবেছিলাম লিখবো যে চেতনা এবং স্বতঃলন্ধ জ্ঞান 
(Intution) সম্বন্ধে তিনি আমার ধারণার ভুল 
সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে এই দুইটি বস্তু 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমার ধারণা বিবৃত করার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্ত আমি কি Stace বগলদাঁবা করে-_হম্মান যেমন 


২৫০ 


সূর্যকে করেছিলেন--হেঁটে আসবার কথা ভাবতে , 
‘পারি? 


চাদও আমার হাতের নাগালে নয়! সে 
ভাবে হাটাও সম্ভব নয়,। ব্লাধাকৃষ্ণানকে কথা দেওয়া 


. প্রায় সেরকমই হবে। সেটা পুরণ কর! হবে না। 


মানা করে দেওয়ার শি আরও. খারাপ - 


হবে । 

দ্বিতীয়ত, আমার নাম কোথায় গেলে! না গেলো! 
তার থোড়াই আমি তোয়াক্কা রাখি, আমার রাজনৈতিক 
জীবনেও নামের মোহ ছিলো না, পর্দার আড়ালে 
থেকে মানুষকে এগিয়ে দিয়ে কাজ্জ করিয়ে নিয়েছি, 


বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আমাকে গ্রেপ্তার করে “নেতা বানিয়ে 


আমার সব কাঙ্গ গণ্ড করেছে, . 
re ove যুক্তিবাদী প্রচার af সত্যের পরিপোষক 
হয়, টিন তাকে আমি বরদাস্ত করতে .পারি। 
প্রচারের we প্রচার, আমি আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে 
করি না ৷” লা Gt এৱ 
'_ * it * * 

atte রাসেল ভার In Praise of Idleness 
(“আলস্যের প্রশংসায়’ ) গ্রন্থে অকারণ ব্যস্তবাগীশদের 
প্রতি fede শ্লেষবর্ষণ করেছেন । সাধক দিলীপকুমার 
সে-বিষয়ে afi অরবিন্দকে এক সময় লিখেছিলেন ৷ 
বা্রাণ্ড রাসেল শ্লেষের সুরে বলছেন £ “আমাদের মনের 
এমন কোনো অবকাশ নেই যে আমরা যে-কোনো! 
জ্ঞান - সঞ্চয় করি। আমরা যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
ভাববো,--ত| যাই হৌক না কেন-_-কেবলমাত্র সে 
বিষয়গুলি ছাড়াঁ-“We have not the leisure 
of inind, therefore, to acquire any 
knowledge except such as will help us 
fight for whatever it may happen to 


‘be that we think important.” (Russell) 


রাসেলের এই মন্তব্যের উপরই সাধক দিলীপ- 
কুমার খধিকে লিখলেন ঃ “হে গুরুদেব, তার প্রিয় 
কর্মচাঞ্চল্য সম্পর্কে, রাসেলের এই শ্লেষের বিরুদ্ধে, 
কি’ মহাশয়ের কি প্রতিক্রিয়া ae—“Oh Guru, 


Soe 
"=~ 


০ 


es 
= 
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২৫১ জীঅরবিন্দ ভাবনা 


what I wonder, will be X’s rejoinder 
to this sarcasm of Russell directed 
against his darling activism-- 

BaRa প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখলেন ঃ 


(প্ৰিয় ‘দিলীপ, তুমি ভুলে যাচ্ছো, “ক একজন 


রাঁজনীতিবিদ্‌, যাদের, যৌক্তিকতাবোধ একটা সীমার 
মধ্যে আবর্তিত হতে বাধ্য হয়। যদি রাসেলের মতে 
স্বচ্ছ যুক্তিসম্পন্ন মানুষই তার! | নিজেদের করে 
তুলতেন তবে তাদের পেশা ফুরিয়ে যাবে! সকলেই 
বার্কেনেহেডের মত সন্দেহাতুর কিম্বা সি, আর, 
দাশের মত দার্শনিক হয়েও রাজনৈতির যুক্তি কিম্বা 
রাজনৈতিক ছুলনার পাশাপাশি চলতে পারেন না, 
তার পরিণতি কি হবে তা জেনেও 1... 
—“But Dilip, you forget that °X’ is a 
politician and the rationality of politi- 
cians . has, perforce to move within 
limits ; if they were to allow themselves 
to be as clear-minded as Russell their 
occupation would be gone It is not 


everybody who can bé as cynical as 
a Birkenhead or as philosophical as a 


<C. R. Das and go on with political 
reason or make-believe in ‘spite of 
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টি what it a came to -- 
সাধক 'দিলীপকুমার বলছেন ঃ অরবিন্দ প্রথম 


| যখন। আমায় আত্মনিবেদনের যোগে দীক্ষা দিচ্ছেলেন, 


তিনি আমাকে বিনয়সিক্ত হতে এবং সর্বতোভাবে 
বিশ্বাস অর্জনের শিক্ষাচর্চা করতে বলছিলেন। দেবতার 


নিৰ্দিষ্ট মামুষটির উপর আমার অকুণ্ঠ অদ্ধা থাকলেও ' 
' বুদ্ধিদীপ্ত মান্থুধের উপর আমি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম 


যিনি পরম বস্ততম্ত্বাদী, যিনি বিজ্ঞানআশ্রিত' এবং 


' জীবনের বিচিত্র গোলকর্ধীধায় যিনি যুক্তির মশাল ধরে 


পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সুতরাং, আমার সংশয়াচ্ছস 
মন নিয়ে €চিৎশক্তির’ (“Psychic being”) পরিমিতি 
সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলাম | অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার' 
পূৰ্বেই সাধুসস্তদের আগ্তবাক্যের উপর নির্ভর করেই 
কি স্থির বিশ্বাসের ভিত্গড়া যেতে পারে? উত্তরে 
তিনি লিখলেন £ “বিশ্বাস অভিজ্ঞতানির্ভর নয়, বিশ্বাস 
অভিজ্ঞরার পূর্বগামী। কেউ যোগাভ্যাগ আরম্ভ ' 
করেন বিশ্বাসের শক্তির উপর, অভিজ্ঞতার ,ভিতের 
উপর নয়। যোগ এবং অধ্যাত্বজীবনেই শুধু নয়, 
সাধারণ জীবনেও তাই ঘটে থাকে । ধার! কর্মযোগী 
আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, জ্ঞানের উৎস অস্টা যারা, বিশ্বাসে 
ভর করেই তাঁর! কাজে অগ্রসর হন, সেটা প্রমাণিত 
। feet সম্পূর্ণ না হওয়া পৰ্যন্ত, পথে তাদের Crary, 


. ব্যৰ্থতা, অপ্ৰমাণ, যাই ঘটুক না কেন | কারণ, তাদের 


অস্তরে কেবলই ধ্বনিত হ'তে থাকে এটাই সত্য, 
একেই অনুসরণ করে সফলতায় পৌঁছাতে হবে। অন্ধ 


বিশ্বাস ভ্ৰান্ত কিনা, একথা প্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা! = 


হলে, তিনি বলেছিলেন অন্ধ বিশ্বাসই আসল বস্তু; 
কারণ হয় বিশ্বাস অন্ধ, আর ন! হয় তে! সেটা বিশ্বাস 


‘নয় অন্ত কোনো! বস্তু যৌক্তিক অনুমান, প্রমাণিত 


প্রত্যয় অথবা অঞ্চিত জ্ঞান ৷” 

' অতঃপর সাধক দিলীপকুমার বলেছেন তার এই 
weal আমাকে চমকে দিল, আরও এই জন্য যে 
পলের একটি পত্রের কথাও আমার মনে পড়ে গেলে। 
পল সেখানে বলেছেন £ “বিশ্বাস ইক্সিত বস্তুর সার, 
অদেখা! বস্তুর সাক্ষ্যবিশেষ ৷, এই প্রসঙ্গে অন্ত কোথাও 
শোনা একটা উপমার কথাও মনে পড়ে গেলো! ঃ 
সূর্যোদয়ের পূর্বাগামী আকাশে প্রথম রক্তিম আভার 
মতই বিশ্বাসের পরিচয়। কিন্তু শ্রীমরবিন্দের ব্যঞ্জনা 
আরও উদ্দীপনাময় : 


২৫২ জয়ঞ্জী ; শ্রাবণ ১৩৮৭ 


" “a এখনও অপ্রকাশিত আত্মার সাক্ষারূপে 
বিশ্বাসে তা প্রকাশিত। কিন্তু আমাদের অস্তরের 
যিনি জ্ঞাতা, কোনো কিছু প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেও 
সেই অপ্রকাশিত বিষয়কে সূত্য বলে উপলব্ধি করেন, 
অন্থসরণযোগ্য মনে করেন l. ... 
মৌলিক বিশ্বাস এই যে, যা অন্তরাত্থায় নিহিত 
রয়েছে_ষে দিব্যভাব মূর্ত হয়ে রয়েছেন এবং তিনিই 
একমাত্র অনুসরণীয়, জীবনে এই পাওয়ার মত আর 
কিছু পাওয়া নেই ৮ ' | 
অন্ধ বিশ্বাসে ভর করে যোগের পথে অগ্রসর 
হবার জন্য সাধকের এক বন্ধু তাঁকে তিরস্কার করে পত্র 
লেখেন। যথাৰ্থ যুক্তি সমগ্র বিশ্বে অন্ধ বিশ্বাসকে 
বর্জন করেছে তাই বন্ধুটির তিরস্কার । সাধক পত্রটি 
অরবিন্দ নিকট পাঠালেন ৷ , গুরুদেব সাধককে 
উত্তরে বলেন £ = | 
“অন্ধ বিশ্বাসের পথে যুক্তিকে বতৰ জন সে 


তোমাকে তিরস্কার করেছে। কিন্তু যুক্তিবাদী বিশ্বাস = 


ছাড়। বস্তু সম্বন্ধে তার মতটা কি! eae sos cee সে তাঁর 
যুক্তি অনুযায়ী মত প্রকাশ করে। তার রাজনীতিক 


বিরুত্ধবাদীরাও তাই করে থাকে । কিন্তু তাদের মতটা = 


একেবারেই বিপরীতধর্মী । তবে কার যুক্তি সঠিক? 
‘শেষ পর্বস্ত শক্তি যার বেশী তারই জয় হবে...... 
..আসলে কোনো সর্বজনীন TST যুক্তি নেই যা হুই 
বিরোধী যুক্তির মধ্যে বিচারে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। 
কেবল মাত্র আমার যুক্তি, তোমার যুক্তি, রামের যুক্তি, 


h 


- যোগের, 


‘belongs. to a different 


knowledge.” 


t 


শ্যামের যুক্তি আছে--যার অসংখ্য তেদমূলক গুণিতক 


হতে পারে 48৪ a matter of fact there 


is no universal infallible reason which 


can decide and be the unpire between: 


there is my 
reason, your reason, X’s reason, Y’s 


conflicting opinions, 


“reason, multiplied up to the discordant | 


innumerable”. 
* কু ৷ 
অন্ত একটি পত্রে শ্রীঅরবিন্ন এ-বিষয়টি আরও 
পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। “....ুক্তির বস্তুজগতে 
স্থান রয়েছে। কিন্তু সেখানেও যুক্তি আস্তিপ্রবণ 
বিচারক। কিন্তু যোগ বা অধ্যাত্বক্ষেত্ৰে তার কর্ৃত্থের 
দাবী একেবারে অচল ৷... oes 


‘যুক্তি এৱং বুদ্ধিদীপ্ত দিব্যভাবে wet পৌঁছে 


দিতে পারবে না। আত্মাই BRI. *' 
আধ্যাত্মিক সিদ্ধি এবং চেষ্ট৷ যুক্তির এক্তিয়ার 
বহিভূ'ত। জ্ঞানের অন্ত এক ক্ষেত্রে এদের স্থান 
নির্দেশিত ৷” 


“Reason and নাহি can not 


make you the divine, if is the soul that É 
sees---but it is not safe to depend on 


italone in matters of Yoga which 
order of 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


paru 
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টা 


A 
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শ্রদ্ধা-তপ 


শিল্পী গোপাল ঘোষ 

প্রখ্যাত শিল্পী গোপাল ঘোষ সাতধট্টি বৎসর 
বয়সে লোকান্তত্বিত হয়েছেন। গোপাল ঘোষ 
ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের পর 
পুরোপুরি শিল্পশিক্ষায় মন দিয়ে ১৯৩১-এ জয়পুর 
আঁটস্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজ আর্ট কলেজ থেকেও ১৯৩৮এ 
সমান পারদিতার সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৷ মাদ্রাজ 
সমুদ্রতীরে ছবি আকবার সময় শ্রীরাজাগোপালাচীর 
নজরে পড়লে তিনি তাকে বিদেশে পাঠাতে চেষ্টা 


করেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ সম্মত হন নাই। . 


অতঃপর সাইকেল এবং আকবার সরঞ্জাম সঙ্গী করে 
সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। ফিরে এসে দেশকে 
উপহার দেন তার আকা বিচিত্র ধরণের ছবি। 


. গোপাল ঘোষ ‘ক্যালকাটা গ্রপ’ নামে খ্যাত শিল্পী- 


গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, খ্যাতনামা ভাস্কর প্রদোষ 
দাশগুপ্ত তাদের আর এক প্রতিষ্ঠাতা-সদস্ত। যে সব 
শিল্পী শিল্পের আধুনিকতার দিকে মোড় কিরিয়েছেন 
গোপাল ঘোষ তাদের পথিকৃতের ভূমিকায় প্ৰতিষ্ঠা 
পেয়েছেন। এই সার্থক-শিল্পীর স্মৃতির প্রতি আমাদের 
শ্রদ্ধাতর্পণ করছি। 

বিংশশতাব্দীতে ভাস্কর্ধে যার! স্বনামথ্যাত, 
তাদের শ্রেষ্ঠতমদের অন্যতম ‘ভাস্কর রামকিস্কর’ ৭০ 
বৎসর বয়সে লোকাস্তরিত হয়েছেন। মাত্র পনের 
বৎসর বয়সে প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
বীকুড়ার পদ্লীর এই বালকটিকে শান্তিনিকেতন কলা- 
ভবনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বস্থর হাতে সঁপে দেন। 
রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল শিল্পী রামকিস্করের দৃষ্টিতে 


(২৯৬ পৃষ্ঠার পর ) 


জীবস্ত বিগ্রহের মত। সি, এফ, এগুসের শোকে 
আচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথের মৃতিকে রামকিন্কর তীর শিল্পে 
ধরে রাখেন। কলাভবনে তারই ব্ৰোঞ্জে রপাস্তর 
স্থান পেয়েছে । রামকিঙ্কর মূলত ভার আচার্য নন্দ- 
লালের ঢঙে ভাস্কর্ষের অনুশীলন করে খ্যাতির শিখরে 
যাত্রা Ye করেন। রামকিন্করের ভাস্কর্যের ছাপ দেশ 
ছাপিয়ে বিদেশেও পৌঁচেছে। বুদাপেস্তে Sta তৈরী 
কবিগুরুর ভাস্করমূর্তি অ-শিল্পীদের মনে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়াও স্থ্টি করেছিলো | 
দেবব্রত বিশ্বাস 

১৮ আগষ্ট ১৯৮০ ৬৯ বৎসর বয়সে অনন্ত 
সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস লোকাস্তরিত হয়েছেন | 
সঙ্গীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস-_'জর্জ্দা নামে তীর 
অগণিত কনিষ্ঠ সঙ্গীতান্ুরাগী, সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর নিকট 
পরিচিত ছিলেন-__রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পসাধনায় তিনি 
অপ্রতিদ্বন্বী স্থান করে নিলেও, রবীন্দরসঙ্গীতের 
বিশুদ্ধতার ধারা ছাড়পত্র দেন, তাঁদের সঙ্গে ag 
বিশ্বাসের বিরোধ বেঁধে গেলো ৷ কারণ দেবব্রত স্বকীয় 
ভঙ্গীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে এবং স্বুর-সংযোজনে 
ব্ৰতী, হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছাড়পত্র না 
মেলায় ১৯৬৯-এ তাঁর গান রেকর্ড করা যায় নাই। 
কিন্তু দেবব্ৰত অদম্য ছিলেন। তিনি অভিমানী 
আত্মজীবনী লিখেছিলেন “ব্রাত্যজনের রুদ্ধদঙ্গীত” আর 
১৯৭২-এ ‘ব্ৰাত্যের গুরুবদ্দনা”, রেকর্ড করেছিলেন তার 
পরিণতি এখনও অজানা | ১৯৩৮-এ দেবত্রতের প্রথম 
গানের দ্বৈত-রেকর্ড আর এক প্রখ্যাত, সঙ্গীতশিল্পী 
কনক বিশ্বাস (দাসের ) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘সঙ্কোচের 
বিহ্বলতা' ; ভার সর্বশেষ গানের রেকর্ড নিজের জেলা 
ময়মনসিংহের ভাষায় লেখা ও নিজের সুরে গাওয়া £ 


পা 
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‘এরা কারা, আমারে এর গাইতে দিল না, আমি 
গাইতাম পারলাম ন|৷ এই অমায়িক সর্বজনপ্রিয় 


করছি। 
শিবরাম চক্রবর্তীর লোকান্তর _ 
২৮শে অগাস্ট বৃহস্পতিবার কিছুকাল রোগ- 


ভোগের পর বাংলা সাহিত্যে হাস্তরসের উদ্দীপক 


শিবরাম চক্রবর্তী ৭৮ বৎসর বয়সে লোকাম্তরিত 
' হয়েছেন। শিবরাম saadi, যিনি নিজেকে শিত্রাম 
নামাঞ্চিত করে আপন পরিবেশকে সর্বদাই হাস্যোজ্জ্বল 
রাখতে পটু ছিলেন, বাংলা 'সাহিত্যে এক নবতর 
বস পরিবেশনের পথ দেখিয়ে গেছেন । শিবরামের 


সাহিত্য-কৃতী কৌতুকৌজ্জল। কিন্তু এই আপাত- 
. কৌতুকের পেছনে বিষাদের, ছায়াপাত দেখা গেছে 
বলে মনে হয়। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখায় 
সিনিসিজমের প্রলেপ fer কিন্তু এই দিনিসিজমের 
উৎস কোথায় সেটাই প্রশ্ন! শিবরাম চক্রবর্তী 
অসংখ্য বই লিখেছেন। ' মান্থুবকে হাসিয়েছেন তীর 
বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভারের পরিবেশনায় । কিন্তু 
জীবনের অস্তুলাঁন বেদনাও' ফুটে উঠেছে তার লেখায় 
একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। আমরা তার 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি | 
খেলার মাঠে মৃত্যুর তাগুব 

শনিবার ১৬ আগষ্ট ১৯৮০ ক'লকাতার ময়দানে 
ফুটবল খেলায় তুই ক্লাবের পুঞ্জীভূত .প্রতিঘন্হিতার 
চরম নগ্ন তাগডবে এ-যাবৎ ১৬ যুবক-দর্শকের অমূল্য 


প্রাণহানি কলকাতার খেলার মাঠের ইতিহাস কলুষ- 


কালিমা লিপ্ত করে গেছে । খেলার মাঠে মুখ্যমন্ত্রী 
সমেত আরও অনেক মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। 
এরও বেশী পুলিশ মোতায়েন ছিল৷: হুই প্রতিপক্ষ 
ক্লাষের সমর্থক দল লোহার রড, পাথর, কাঠ নিয়ে 
ছুই হইবার খোলাখুলি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে । তবুও 
হাঙ্গামাকারীদের fag করে দর্শকদের রক্ষার 


৪০০০. 


সঙ্গীত-শিল্পীর স্মৃতির প্রতি আমাদের ate নিবেদন 


'বহুমাহুষের পদদলিত হয়ে কেউ প্রাণ হারালেন, 


কোনো উদ্তোগ আইন-শৃঙ্খলারক্ষার কর্তৃপক্ষের দেখা 
গেল না। এরই মধ্যে ছই-দলের হুই খোলোয়ার 
তাদের 'অত্যস্ত RAI আচরণে ' মাঠের সঙ্কটকে 
আরও জটিল করে তোলে । আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় 


_ কর্তৃপক্ষের নিক্রিয়তার ফলে গ্যালারিতে সঙ্কট ঘনীভূত... | 


হলে, পুলিশ, স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে গ্যালারীর দিকে 

ভাড়া করলে মাঠ থেকে ছুটে নিষ্ক্ৰান্ত হবার পথে যে 
যুবক-দর্শকবৃন্দ মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, | 
তাদের অনেকেই প্রবল জনভ্রোতের ধ্যক্কা সামলাতে '' 

না পেরে মাটির আশ্রয় নিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই 


কেউ মৃতপ্রায় হয়ে হাসপাতালের আশ্রয়ে দিন 
গুণছেন। ' 

এই মৃত্যুর তাণ্ডবের জন্ত দায়ী কে? ইতিপূর্বে ' 
ভীড়ের ধাক্কায় পদদলিত হয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার 
ক্রিকেট খেলার কয়েকটি দর্শনেচ্ছ ১৯৬৯৬ প্রাণ 
হারিয়েছেন ৷ -খেলোরাররা. যেখানে কেনা-বেচার 
পণ্যে পরিণত হয়েছেন, আইন- l 
কর্তৃপক্ষ যেখানে কর্তব্য পালনের চাইতে ক্রীড়ামোদ 
চরিতার্থ করতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, দেশের যুবক- 
বৃন্দ যেখানে খেলার প্রতিদ্বন্বিতাকে ক্লাবের at- 
দের হিংস্ৰ সংঘাতে পরিণতি দিয়েছেন, সেখানে ' 
থেলোয়ারদের, খেলা-অমুরাগীদের এবং কর্তৃপক্ষের . 
সামগ্ৰিকভাবে এই ধরণের বিয়োগাস্ত বিপর্যয়ের } 
দায়িত্ব গ্রহণ করতে- হবে। একপক্ষ অপরপক্ষকে 
দোষারোপ করে নিষ্কৃতি পেতে পারেন ন৷ ৷ তদন্ত 
হবে বৈকি, তদস্তের চাইতেও বড়ো কথা! হোলো, 2 
খেলার কাঠামোর আমূল পরিবর্তন এবং সেই পথ. 
নির্ধারণের জন্ত যদি এই ধরণের খেল| কিছুকালের 
জন্য বন্ধ রাখতে হয় সে-ও ভালে|৷। অবশ্য খেলার 
এই বিস্ফোরণ বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক হবে না। [ 
গোটা সমাজের পরিবর্তন-সাপক্ষে এই. ধরণের 
সংঘাভকে স্তব্ধ করতে হবে। 


প্যাক 


' নিয়ে এসেছিলেন | 


উ্বায়িত পুষ্পিত প্রত্যয় | নচিকেতা ভরদ্বাজ। 
মনি প্রকাশনী । ৩৯-বি, cs মিশন রোড। 
কলকাতা-৭০০*২৩। মূল্য ৮ টাকা ॥ 


সুকবি নচিকেতা erate আধুনিক কালের বাংলা 
সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাম। সকলেই জানেন 
ভারতবর্ষের অন্তর জগতের বূপকথায় এই নাম- 
প্রতিকটির একটি অপরূপ এঁতিহ্য আছে যখন পিতৃ- 
প্রত্যাখ্যাত বালক স্বয়ং যমরাজের আলয়ে তিনদিন 
অভুক্ত থেকে মৃত্যুর কাছ থেকে অমৃত মন্ত্রের দীক্ষা 
এই ধারাই মহাভারতকার PF- 
প্রেমদ্বরার কাহিনীতে ৪ সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে 
আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন ৷ শ্রীঅরবিন্দ এই 
সাবিত্রীকেই প্রতীক করেছেন। | 

একালের ভরছাজগোত্রীয় নচিকেতাও এই মৃত্যুঞ্জয় 
প্রতীককে প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বলেই 
আমার বিশ্বাস। তার কবিতার বৈশিষ্ট্য শুধু বিদগ্ধ 
বাগবঞিষ্ঠতায় নয়, লিপিবদ্ধ কথার সুর ও ন্বরের 
বৈচিত্র্য নয়, নূতন স্টাইল বা ভঙ্গীর চোথ-ধাধানো 
চমৎকারিত্বে নয়, শব্দচয়নের মালা গাঁথায় নয়। এসব 


, তো আছেই তবু রাইম, রোমান্স লির্রিককে অতিক্রম 


করে বাক্যকে তিনি অস্ত্িহিত aera গেথেছেন ও 


* তাকে নানা তীৰ্থে ও অর্থে পৌছে দিয়েছেন। 


শ্রীঅরবিন্দের মতে ভবিষ্যতের কাব্যের এই হবে সূত্র 
eE! লেখক যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, সৌকর্ষের মধ্য 
দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে অতিরিক্ত কিছু 
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পেয়েছেন, সেইটিই পাঠক্ষমনে সংক্ৰামিত করে CHEAT ৷ 
জীবনের পিরিচিতিতেই প্রত্যয় হয়ে উঠেছে উদ্ধীয়ত-- 
উৰ্ধ্বশিখ অগ্নিকেই অগ্রণী করে দিতে হবে, হোমাগ্নিতে' 
আছিতি দেবার মত। মনে রাখা উচিত সত্যিকার কবি 
মাত্রেই শুধু কথা ও ভঙ্গীর ব্যাপারী নন, তিনি এই 
ধরণীর রূপরস-রহস্তের অপূর্ব উদগাতা,_তিনি যুক্ত 
সবাইকার সঙ্গে_-চেতন, অচেতন তাই তিনি যোগীও। 
তার কল্পনা বেদনা, ব্যঞ্জন! গড়ে তোলে একটা নিটোল 
Ra আভাস--এক মৃত্যু যে অনন্ত জীবনেরই নিবেদন, 
এক রূপ অন্যরপ ঘটায়-_ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই 
জীবনেই ঘটে যায় শুধু রূপাত্তর নয়, জন্মাস্তর । 

কবি নচিকেতার কাব্য নিয়ে এই ভূমিক! পড়েই 
অনেকে বলবেন যে আমি সেকেলে বা FANI- 
মাফিক প্রশস্তি পত্র লিখছি। সবিনয়ে নিবেদন করবে! 
যে না, তা নয়। আমি এই কবিতাগুলির অন্তনিহিত 
সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মনকে একটু ছড়িয়ে দিয়ে 
দেখতে চেষ্টা করছিলাম যে intuitive poetry-q 
সঙ্গে এর কতটা কাব্যগত, উপমাগত ও রসগত মিল 
আছে। egte পুষ্পিত প্রত্যয়--এই তিনটি বচনের 
বাচ্যার্থ অত্যন্ত গভীর ৷ ara লেখক কাব্যের গথিক 
দৃষ্টিতে নয়, ভাষায় ও ভাবের মাধ্যমে, ঘনীভূত অনুভবে, 
জ্বলস্ত নিষ্ঠায় নিজের অস্তরতম প্রকাঁশকে ঘন প্রত্যয়ে 
পুষ্পিত করেছেন এবং সেটা উরধ্বমুখী । নামটি তাই 
A এবং শুধু ভাষার কারসাজী নয়। এখানে আছে 
মনস্বীর মেধা, তপস্বীর অনুভূতি, কবির অন্তদৃষ্টি ও 
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মানবের মানবতাবোধ যা জীবকে শিব করে ভোলে, 
সত্যকে VA করে দেয়। বইটি একটু গভীর ভাবে 
পড়লেই এই উক্তির যাথার্থ দেখ! যাবে। ধরুন ৩৬৩৭ 
পৃষ্ঠার 'দুরদর্শন” কবিতাটি--সন্নিহিতি মানেই মৃত্যু 
কল্পনার ডানাই স্ূর্য-সারথি--সকলের জন্য রাজটাকা 
থাকতে পারে ন! --একথ। আম্পাতিক ভাবে সত্য-- 
কিন্তু মানুষের ধ্যানই তো শাশ্বতের রাজ্যে নিয়ে যায়--- 
যেখানে সবই সেই পরম একের প্রকাশ । একথাও 
যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে ভূমিকা নিয়ো না_থেকো 
ষ্টার আসনে | কিন্তু সেই নিরাসক্ত দৃষ্টি পাব কোথায় 
এই ছুঠখ-কষ্ট-বেদন1-তিক্ততা-রিক্তার জগতে ? কবির 
আসনে বসে দার্শনিকের চোখ দিয়ে দেখে একথা বলা 
যায় fee) এ প্রশ্মচিহ্ই থাক্‌। আর একটি 
কবিতা (সংকলনের শেষ বাণী) পড়ে ভারী স্বস্তি 
পেয়েছি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ; আত্মার 
শাস্তি''.ও খং খতং ‘সত্যং মনের সব ছুয়ার না খুলে 


২১বি, বিধান সরণি £ ফলিকাতা-৭০*০০৬ গোবর্ধন,প্রেস হইতে শ্ৰীকিরণচন্দ্ৰ মিত্ৰ, আযাডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিতও প্রকাশিত 


দিলে যে আদিত্যবর্ণ তমসার পার হতে দেখ! দেন ন! 
--সব কর্মে, বোধে, ও বোধিতে, "চিন্তায়, চেতনায় 
অধিষ্ঠিত হন ন।। খধ্থেদের সুষ্টি-সুক্তের একটি মন্ত্র 
মনে পড়ছে--জবাকুস্থম সংকাশ মহাদেবত! তিনিইতো 
মহাদ্যুতি-- k 

AB চ সত্যং চাভীদ্বাত্তপযোধ্যজায়ত। 

* ততে বাত্ৰ্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঅনবঃ ॥ 
সমুদ্ৰাৰ্ণবাদধি সংবৎসরোধজায়ত। 
অহোরাত্রাণ.বিদধদিশ্বস্ত মিষতে! বশী 
AACA) ধাতা যথাপূৰমকল্পয়ং 
দিবং চ পৃথিবীং চাস্তরীক্ষমথো স্বঃ | ৷ 
মায়ের আশীবাদস্ব্প তিনটি ফুল তিনি 

পেয়েছিলেন, ভার মননে নিদিধ্যাসনে তা প্রক্ষুটিত 
হয়েছে ।. এখানে একাল সেকাল কিছুই নেই, (সবই 
মহাকালের সামগ্রী। | 

ডঃ হুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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গীতাশীস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ, 


ধীগাঁতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 













শ্রীগণতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪:০০ 
ree পকেট গীতা '_ ৯০০ 
ও ভাগবত ধর্ম 20°00 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

"সুলভ পকেট গণতা (মূল সংস্কত ও গদ্যাননবাদ) 0°00 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদো বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মল সংস্কত শ্লোক ) ২ ০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গাঁত! (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১৫০ 

এ গ্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২:২০ 

|.কর্মবাণা ৩*০০ 
Harel ( পকেট সংস্করণ ) ৭৫০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪*০০ 
ভারত-আত্মার বাণী 92°00 
Soul of India Speaks . 

( ভারত-আত্মার বাণ'র Braat ).' ১২:০০ 
শ্রীগীতার অপূর্ব = বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্ৰের wrt কাতি গজ ভাতা 
জাতীয় সম্পদ | 

281 হকার 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইর্‌প 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন খ্রাকবে জগদীশচন্দ্র 













6°00 

8.00 

৮০০ 

৬*০০ 

8০০9 

+, ৩০০ 

রাজা্য' রামমোহন--জীবনী ও রচনা 8°00 
are বববেকানন্দ-_জ'বন' ও বাণী ৪০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র জশীবনশ ও আঁবচ্কার 8'00 
আচার্য প্রফল্লচদ্দ্র--জীবনী ও বস্তুতো _ ৩°০০ 
রবীন্দ্রনাথ 8°00 
জশবন গড়া 2°00 


- কয়েকটি আঁভমত--বই দ্যাট লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 


ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।__-ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে করিতে গর্বে বুক ফদীলয়া উঠে |--আত্মশন্তি 


oe টম হযে বাঙালার | গ্রন্থটি (বাংলার খাব) বাজার চালিত REES 
--জঃ মুঁহানামন্তত চারা সাধারণ জীবনী-গ্রম্ছ নয়, রীতমতো খেটেখুটে লেখা, 
: .. তথ্যভারে সমস্থ এবং চিম্তাশশলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
ক 6 লগত ও লালা বনে তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে ৷ 
আশ্চর্য আলোচনা ৷; :শীগাঁতার পাঁরপ্ুরক re ৷ -_অল arom রেডিও 
নিল দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।__আনন্দবাজার | 
ঘোষ এম. এ., বি. টি. ' ব্যবহারিক শন্দকোঘ - 1 ১৮%০০ 
গার 8'00  প্রয়োগ্রমূলক অভিনব বাংলা আঁভধান ৷ ৬৪ হাজার শব্দ 
TOATE ( জ্বরচিত গজ্প-সংগ্রহ ) ৩০০ লম্বাদত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য |-- আকাশবাণী 
প্রোসিডেন্পী লাইব্রেরি ££ ১৫ বংকম চাটারর্জ I, কালিকাতা-৭০০০৭৩ 
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we গুপবিশিষ্ট দেশীয় তেষতাদিয় সংমিশ্রণে, 
anfas বিজ্ঞান সন্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
eB হলবর্থক, পুর্টিকরিক ও শক্তিশালী এই 
চুঠি meh আয়ুৰ্বেদীয় aan একজে সেৰন 
BRM CIE ক্ষয়ক্ষতি wre পুয়ণ হয়, aR 
শক্তি ও কুঘা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
কিরে " আলে এফ | 1 
ety অন্যলিলের হতো 
ate জরাজীর্ণ ভগ্ন 
১ জেষে নূতন সম্ভীহঙ্গী 
q শক্তি aire হয়। 

















4 f F (৬ বছরের পুরা) 
Brea খঁঘধ।লয়া-্ডো ক? কলিকাতা-৪৮ 





চায়ের চামচেয় B চাৰ্চ 


অধাক্ষ ডাঃ CNSR খেহ এনএ, [ইট | serra 
আৰৃ্বেধ্-শাস্ী, are, fa, (জন) (2), 2 চামচ গু ভি | 1 
এব, স,এল, (ব্ৰামেৱিকা) তাগলপুর 4 ma পরিমাণ জল সহ : 


কলেজের রলায়ণ শাত্রের ভূতপুৰ অধ্যাপক | 


প্রতাহ দুৰায় আহারের 
কাজ cow: ০ (ফলি) 


পড় সেৰ] । 
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সুভাষ-রচবাবনী 
প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 


তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০ ৩৫ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
থগুগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেঞ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা দেবার চেঃ! চলেছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাধলী’ তার AWS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা । গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাক! ৷ ধারা আজও গ্রাহক হননি তার! এককালীন 
১২০ টাক! দিয়ে গ্রাহক হোন। 

‘সৃভাষচন্দ্ৰেরৱ অনেক রচনা--ধিশেষতঃ 'বাভন্ন সভা-সাঁমাততে তাঁহার 
আভিভাষণ প্ৰকাশত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের AA স্পষ্ট ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলখ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

ড়, রনেশচন্দ্র মজুমদার 

‘বৰ্তমান সংগ্রহ PLO গেলে!" “greta Stead: এই বাণী 
প্রকাঁশত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বস্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ৷ তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একসূত্রে গাঁথা | সত্যরঞ্জন বক্স 


জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা! ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্ৰ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 
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জী n সামাজিক সাংস্কৃতিক মাসিক পাঁৱকা 
À ৪৫ বৰ্ষণ ভাদ্ৰ । পণ্চম সংখ্যা । ১৩৮৭ CONTENTS সূচীপত্র 
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| ত | ' আজকেব কবিতা =_ ২৭৬ 

A ২৫৭ আনন্দ ঘোষ হাজরা 
আলোচনা l -n জি 
বিবেকানন্দ ও আগাম” দিনের ভার্তবর্ষ ee চাকুরি: | 

i মনোরঞ্জন বস, ; 
| না = অনুবাদ £ বোম্মানা বিম্বনাথম 
২৭১ 
il atau 
চু আজকের BATT ২৭৩ AA সৰ্যে সৰ্ব ত 

বিজয়কুমার দত্ত ৰ 


প্রচ্ছদ শিল্প £ থালেদ taat 
সম্পাদক $ স্‌নগল দাস 


শারদীয় FIÑ- ১৯৮০ 
ভারতে বিচ্ছিম্নতাবাদের প্রবণতা £ একটি সেমিনার 


লিখছেন £ 


শ্রীমতী গোরা আইয়ুব £ জাতীয় সংহতি ও ববাচ্ছন্রতাবাদী আন্দোলন ॥ 

অধ্যাপক রাখাল দত্ত copra E E E 

787 £ আঁদবাসী সমস্যা প্রসঙ্গে 

ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমক £ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও “বিচ্ছিন্নতাবা্য _ 

নৃতত্থাবদ্‌ পশুপতি মাহাতো 8 বাড়খণ্ড আন্দোলন-আঁদবাসী কৃষক এক্য_' টি 

ডঃ অমলেম্দ বসুর £ ভাষা ও সাহিত্যে বিচ্ছক্তাবাত ree 
এছাড়া 





ko স্মাতিচারপ MATT  --গোপাললাল সান্যাল 
প্রখ্যাত পর্ব তারোহই শ্রীপ্রাণেশ চক্রবতাঁর £  চিড়াই-উত্রাই” 
বিবেকানন্দ ও নেতাজ্জী সুভাষচন্দ্র £ মনোরঞ্জন বসু 
২১ *' "REBT 
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ঘরে-বাইরে 


দেশের ঘরে-বাইরে সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে চলেছে। 
দেশের অভ্যন্তরে সঙ্কটের সীমান। ক্রমশ দীর্ঘায়িত 
হচ্ছে | অর্থনৈতিক সঙ্কট 2ঃসন্দেহে বাড়তির দিকে। 
মূলাবৃদ্ধিব ক্ৰুম-উধ্বগ্রতি, চিনি সরবরাহের Ary, 
অন্যান্য পণ্যের অকস্মাৎ বাজার থেকে অন্তৰ্ধান, 
উংপাদনে শ্লথগতি, বহুক্ষেত্রে নিম্নগতি, পাবলিক 
সেকটরের অধোগতি, টাকার অবমূঙ্যায়ন_সব 
মিলিয়ে সঙ্কটের সমারোহ আিক কাঠামোর অন্তর 
অন্গ-ভূষণ হয়ে দাড়িয়েছে । সুতরাং, দারিদ্রের fan- 
সীমায় জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগ পৌঁছাবে, তাতে 
আর বিচিত্ৰ কি! ৰ 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের হালটাও তথৈবচ । মনে হয় 
অর্থনৈতিক কাঠামোর অধোগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলেছে । অধোগতিত্র বা অবনময়নের হারে কারু 
কৃতিত্ব বেশী- রাজনীতির না অর্থনীঠির, তারই যেন 
একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা. চলেছে ৷ রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে আগামীকাল কি ঘটবে সেটাই ষেন অনির্ণেয় 


₹ হয়ে উঠেছে, আর বর্তমান বাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে 


৮ 
uv 
A 


অনির্েঘতাই নিয়ম, ব্যতিক্ৰম আদৌ নয়। কোন, 


মন্ত্রীসভা থাকবে কি থাকবে না এই জল্পনা ই প্রশাসনিক 


দায়িত্ব পূরণের চাইতে যেন বেশী অব্যবহিত গুরুত্বপূর্ণ 


সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে, ঘটনাও তাই । এই সেদিন 
বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস ( ই ) দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন 
দখল ক'রে রাজৰ আঃস্ত করেছে, কিন্তু অনধিক দশটি 
ey এই দলীয় সরকারের অবস্থা টলোমলো। 
ুখ্যন্্রীদের বিরুদ্ধবাদীর1 সেখানে এই দলের শাসন 
অনিশ্চিত করে তুলেছে। মুখ্মন্ত্রীদের সঙ্গে দলীয় 
পরিষদীয় সদস্তদের অমল একদিকে, আবার মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে দলীয় সভাপতি feel পরিষদের বাইরে দলীয় 
সংগঠনের সঙ্গে অমিল, প্রধানমন্ত্রীরও সেই অসপত্ব 
প্ৰভুত্ব নাই। তারও আশ-পাশে সর্বত্রই বিরোধ | 
‘এমন সরকার চাই যারা কাজ করে’ এই ধ্বনি তুলে 
গত নভেম্বরের লোকসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পেলেও তার সরকার প্রায় নিথর নিশ্চল হয়ে গেছে, ' 
TS দশ মাসে । তার দলে তীব্র রেষারেষি, মতভেদ | 
সঞ্জয়ের আশ্রিতর! দ্বিধাবিভক্ত ! তাদের মধ্যে একাংশ, 
শোনা যায়, প্রধানমন্ত্রীরও বিরোধী হয়ে উঠেছে) 
সুতরাং, গোটা ভারতবর্ষে জাতীয় স্তরে চুম্বকের মত 
আকর্ষণের কোনো কেন্দ্রবিন্দু নাই। এরই মধ্যে 
মানুষের প্রতি মানুষের হিংস্ৰতা, সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত, 
ভাষাগত, অঞ্চলগত, জাত-পাতের সংঘাত দূরস্ত ইয়ে 
উঠেছে, আর সর্বোপরি প্রকাশ্যে নারীর মর্ধাদা 


r 
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অকল্পনীয় জঘন্য পদ্ধতিতে agata কলরোলে 
ভারতবর্ষের আকাশ পরিব্যপ্ত হয়ে গেলো । এই 
সামগ্রিক সঙ্কটের উত্তরণ অমোধ হয়ে উঠেছে। ঘরের 
এই সঙঙ্কুটুকে অতিক্রম করতেই হবে, আদর্শের ও 
মনুয্যতের মর্যাদার মূলাবোধের প্রতি সর্বম্বপণ সংগ্রামে 
আত্মনিবেদন করে। ঘরের সঙ্কট মেটাবার atzs 
a । | 

আর দেশের বাইরে সীমান্তে এবং সীমান্তের অদূরে 
বিশ্বজোড়া সঙ্কটের লাল-সঙ্কেতও উত্তোলিত হয়েছে । 
ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে সঙ্কটের ঘনঘটা 
অবিরামভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । আফগানিস্তানে রুশ- 
সেনার সর্বময় প্রভুত্ বিস্তার এবং পাকিস্তান-সীমাস্তে 
বিদ্ৰোহী আফগান আশ্রদ়-গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে রশ- 
সেনার Bes আক্রমণ, পূর্বসমাস্তে ভারতের 
ভিয়েতনাম-অধিকৃত কাম্প,চিয়ার স্ব'কৃতিদান ছুই 
সীমান্তে সঙ্কট বৃদ্ধি করেছে। কাম্প্চিয়া ও 
আফগানিস্তান AHI ভারতবর্ষের পদক্ষেপ নন 
এলাইনমে্ট নীতিকে লঙ্ঘন ধরেছে, এক রাষ্ট্রের 
সেবাবাহিনীর অপুর রাষ্ট্রে নিবিচার দখলদারীর 
অধিকার মেনে নিয়ে:ছ-নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
প্যাসিফিক ও .ভারতমহাসাগব এলাকার অন্তভূক্ত 
কমনওয়েলধ-প্রধানদের সমবেত এই FF. অভিযোগের 
কোনে! সত্তর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী দিতে ব্যর্থ 
হয়েছেব। এই কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারত একেবারে 
'এক ঘরে" হয়ে পড়েছিলো । 

কাম্প্‌চিয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে ভারত-সরকার চীনের 
সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির পথ রুদ্ধ কৰে চীনে ভারতের 
প্রতি সঞ্চারিত শুৱেচ্ছা প্রতিহত করে দিলো | চীনের 
আত্তান্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামো ১৯৮৭র সেপ্টেষ্বৱের 
গোড়ায় অনুষ্ঠিত spata পিপলস কংগ্রেসের তৃতীয় 


অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী হুয়া গুয়ো-ফেং এবং CR 
জিয়াও-পিংলহ সাতজন উপপ্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে 
নবীন এবং অপেক্ষাকৃত কনিষ্টদের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দিয়ে কমুনিষ্ট-্যবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তাত্তরের_ 
এক বিশ্ময়ত্র afaa স্থাপন করে অন্তাম্য দেশের 
কমু,ণ্ষ্ট শ'সকদের হাড়ে কীপুনি ধরিয়ে দিয়ে 
থাকবেন। অবশ্য হুয়! গু-য়|-ফেং, ডেং জিয়াও-পিং 
এবং অন্যান্যরা নিজ fre দলীয় পদে থেকে দল" 
পরিচালনার দায়িত্ব অবাহত রাখবেন। ন্যাশনাল 


পিপলস ব-গ্রেসে নূতন মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ape 


জিয়াং ডেং জিয়াও-পিং-এর বিশ্বস্ত এবং তারই মত 
আধুনিকীকরণে নিবেদিত । চীনের এই পিপ লস 

ংগ্রেসে অনেক নূতন আইন গৃহীত হয়েছে। সংবিধান 
সংশোধনে অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে দেওয়ালে. লেখার 
অধিকার রদ করা হযেছে : 
বাতিল করে ১৯৮১-১৯৯০-এর প্ল্যান রচন! করা হয়েছে 
এবং ১৯৬৬-৭৬-এর সাংস্কৃতিক ANS “দশ বছরের 
ধ্বংসাত্মক st — ten vears of chaos’ রূপে 
চিহ্নিত করা হয়েছে । 


} 
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আধুনিকীকরণের পাশাপ!ণি আগামী ya টি, 


অনিবার্ধতার জন্য চীনকে ভে-এর নেতৃত্বে তৈরী কর! 
হচ্ছে ।' ওয়াশিংটনে গত ১সেপ্টেম্বরে এক ইতালীয় 


সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাংতারে ডেং একথা বলেন! h 


যুদ্ধের সময় সম্পর্কে ডেং তম্পষ্টতা রেখে বলছেন £ 


‘হয়তো আগামী দশ বছরের মধ্যে | দশ বছর 
কোনে! জাতির জীবনেই অনেকটা সময় ন্য।ৰ 


কিন্তু দশ বছর তো সম্ভাবনার সীমান্ত মাত্র, 


`, 


তার আগে যে কোনে! সময় ঘটতে পারে। ‘The a 


war is irevitable because the super- 


powers exist and because their 


-A 
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imperialism exists”: ডেং বলছেন আগামী | 


দশ বছর “খুবই সঙ্কটপূর্ণ, ভয়াবহ’ | 

যুদ্ধ কোথায় বাধবে? ‘প্রায় aia} al nost 
anywhere--তার মধ্যেও মধাপ্রান্য এবং ইন্দোচীন 
সম্ভাব্য বিস্ফোবণের কেন্দ্ৰবিন্দু । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
এবং কোরিয ও ভিয়েতনাম সংঘাতের পর 'আমেরিকার 
শক্তি ক্রমক্ষীয়মাণ ও অপশ্থয়মান। আমেরিকা, 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় পায়। আমেরিকা এখন 
আত্মবক্ষায় ব্যস্ত সেভিয়েত ইউনিয়ন আক্ৰমণাত্মক 
কৌশল গ্রহণে উদ্ধৃত ৷ ডেং বিশ্বকে সতৰ্ক করে দিয়ে 
বলছেন £ ‘আঙ্গ হৌক, কাল হৌক যুদ্ধ বাধবেই 
এর উ-্টাটা বুঝলে মারাত্মক ভুল হবে ।...পোঠিয়েত 
ইউনিয়ন প্রতিনিয়ত আণবিক অস্ত্ৰ faata উদ্দেশ্য 
aos “5 41 চুক্তি মুখে atefe অস্ত্রের 
পাহাড় মজুন করছে। এই শক্তির এ্যাটম বোমা 
ও আণবিক অস্ত্র অবিশ্বাস্য পরিমাণ জমা হয়েছে । 
আর মামুলী aada ডো পর্বতপ্রমাণ “These 
things are not food, nor shoes, nor 
clothes— sooner or later they will be 
used”. 


কিন্তু সোভিয়েত রুশের শক্তির দাপটের পরি- 
মানট বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধির 
দিকে, না কমতির দিকে? সোভিয়েত-মাকিণ শক্তির 
পারম্পিরক ভারসাম্যের প্রশ্নে সোভিয়েত রুণ নিঃ- 
সন্দেহে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিমান। কিন্তু পূর্ব- 
ইউরোপের জনশক্তির কাহে সোভিয়েত রুশের ভীতি 
সঞ্চারের ক্ষমতা বোধহয় হাস পেযেছে। পোল্যাণ্ডের 
সংম্প্রতিক ধর্মঘট ও তার মীমাংসার পদ্ধতির মধ্যে এই 
সম্ভাবনাটিকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। মাংসের 
মূল্যবৃদ্ধি করে পোলিশ সরকার পোলাণ্ডে এই বিপদ 


নিয়েছে! 


ডেকে আনে লেনিন-জাহাজী চত্বরের শ্রমিকদের ' 
নেতা লেচ, ওয়ালেসনার নেতৃত্বে গোটা বাল্টিক 
উপকূলের জাহাজঘাটা ধর্মঘটের RU কেন্দ্র হয়ে ওঠে ৷ 
যে বন্দরে আঠার দিন এই দুংস্ত ধর্মঘট সমগ্র বালিটক 
উপকৃলকে স্তব্ধ করে রেখেছিলো, তার নাম জ্ঞান্সক 
(Gdansk), 'হিটলারী আমলে যার পুবানে! নাম 
ছিল ডানম্লিগ, ৷ হিটলারই ধ্বনি তুলেছিলেন বাণ্টিক 
উপকূলে সমুদ্রে নির্গমনের পথের জন্য--“আমার্কে ডান- 
fast দাও, আমি অবশিষ্ট পোল্যাগুকে ছৌবোও না? । 
সেই BAAS আবার এই ধর্মঘটে মানচিত্রের দিগন্তে 
প্রধ্যাত হয়ে গেলো । সেদিন পোল্যাণ্ড অনেকটা 
হিটলার গ্রাস করে নিয়েছিলো | আর অবশিষ্টট! সোভি- 
যেত রুশ ৷ দ্বিতীয় মঙ্গাযুদ্ধের পরই গোটা পোল্যাপ্ত 
সোভিয়েত রুশের তাবে চলে এলো AAST 
নাকের ডগায়, রুশ-ভাবেদার রাষ্ট্র পোলাণ্ডে বপ্টিক- 
শ্রমিকরা অনমশীয় থেকে সোভিয়েত রুশের ভ্ৰুকুটি 
উপেক্ষা করে spe পার্টির আওতার বাইরে, স্বাধীন 
ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের এবং ধর্মঘটের অধিকার আদায় 
করে নিয়েছে! ১১ দফা দাবি তারা আদায় করে 
'এই দাবিতে কেবল মাত্র জ্ঞান্সক-এর 
( Gdansk ), কিম্বা ঝেজেসিন ( Szezecin ) ধৰ্ম- 
ঘটিদের জন্য feat সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সাইলেসিয়ার 
কয়লাধনির ধর্মঘটাদের জন্য নয়, গোট! পোল্যাণ্ডে এই 
দাবি অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার মেনে নিতে হবে ৷ 
কিকি দাবী স্বীকৃত হোলো ঃ 


১. ধর্মঘটী কমিটি ও পোল্যাণ্ডের সরকারের মধ্যে 
মীমাংসার শ্ুত্রগুলি সমগ্র পোল্যাণ্ডে প্রচারিত 
হবে ৷ 

২. গভৰ্ণমেণ্টব অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গুলির প্রচার হবে। 

৩. ধর্মঘটকালীন শতকরা ৪২ ভাগ বেতন এবং কাজে 
ফিরে যাবার পর ধর্মঘটীরা পুরো বেতন পাবে। 
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8. 


১০. 


১১. 


১২ 


১৩. 


১৪. 


নিয়তম বেতন-ভোগীদের বেতন-বৃদ্ধি এবং ১৯৮০র 
পর থেকে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে বেতন বুদ্ধি হবে। | 

মুত্ৰাহ্ষীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন-বৃদ্ধি পাবে। 
পণা ও খাত্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেন্ট 
সচেষ্ট থাকবেন এবং কমৃতি যোগানের সময় রেশন- 
প্রথা প্রবর্তন করা হবে' পাশ্ান্তা মুদ্রার 
বিনিমযে মাংসের সরবরাহ TH করা হবে। 


. যোগ্যতা অনুযায়ী প্রমোশন হবে, দলীয় সদম্ত- 


পদের দাবিতে নয় = 
বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনুরোধে 


নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই গভর্ণমেন্টের অবসর গ্রহণে 7 


সম্মতি দান ৷ 


গভর্ণমেন্ট পেনমন-পদ্ধতির AATAS ' 


রিপের্ট, বিষয়টি যথাযথভাবে "আমুধানের পর, 
১৯৮০র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তা দাখিল করবেন। 

হাসপাতালে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ এবং 
্বাস্থ্য সেবাকেন্দে নিয়োজিত কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি 
করে সরকারী ব্বাস্থ্য-তত্বাবধান ব্যবস্থার 


উন্নতিসাধন। . 7: . 


সাধারণের সমীক্ষা ও আলোচনা-সাপক্ষে 
গৃহনির্মাণ কৰ্মস্ূচীর বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারী 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে ৷ 

তিন বছরের জন্য মাতৃহঙ্গনিত সবেতন ছুটির 
agi প্রথম বছরের জন্য পুরো বেতন এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ 
বেতন মঞ্জুগী হবে | 

গভৰ্ণমেন্ট আরও কিণ্টারগার্ডেন স্কুল খুলবেন ৷ 

যারা নিজের শহরের বাইরে কাজে নিযুক্ত, 
তাদের জনা দৈনিক এলাউয়েন্লের পরিমাণ বুদ্ধির 


জন্য বিবেচনা করা হবে | ১৯৮০-র Od অক্টোবরের 
মধ্যে গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণ। 
করবেন ৷ 
১৫. 
বিরতি, ১৯৮০তে শনিবারের কর্মবিরতির সংখ্যা বৃদ্ধি 


করে ১৯৮২তে প্রতি শনিবারুই কর্মবিরতির ব্যবস্থা 
থাকবে । ৷ 


পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড  বাবলুশ 
বাণ্টিক উপকূল ধর্মঘটের প্রখর-মধ্যহ্ন ২৪ আগষ্ট 
পদচ্যুত হয়েছেন। পোল্যান্ডের নূতন প্রধানমন্ত্রী 
cate পিনকোওয়াস্কি 
পোলিশ  পার্লমেন্টে তার প্রথম বক্তৃতায় ট্ৰেড 
ইউনিয়নগুলির ভূমিকা প্রসারের, বেতন বৃদ্ধির, 
মাংসের মৃল্যরোধের এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ বৃদ্ধির 
প্রতিশ্রুতি দেন ৷ বাণ্টিক উপকূলের এবং সাইলেশীয় 
কয়ল| খনি অঞ্চলের সগ্ভদমাপ্ত ধর্মঘট মীমাংসার 
চুক্তি সম্পর্কে আলোচনার xa তিনি এই 
প্রতিশ্রুতি ৰেন। সাইলেশীয় কয়লাখনি অঞ্চল, 
পোলিশ কমুনিষ্ট পাটির সেক্রেটারী এডোয়ার্ড গিয়ের্কের 
পোক্ত রাজনৈতিক ভিত্রূপে পরিচিত ছিল। সেই 


গিয়েক্ক পোলিশ ayaa পার্টির সম্পাদকের এবং, 
পলিটবারোর সদস্যপদ থেকে অপসারিত হন। তার 
স্থলবৰ্ডা সম্পাদক নিযুক্ত হলেন গিয়েকেরি সহকারী 
৫৩ বছরু বয়স্ক অন্যতম স্ট্যানিশল্‌ কানিয়া। কানিয়া 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং পলিট ব্যুরোর 
সদস্যা ' 

নেতা হোনেকার কানিয়াকে অভিনন্দন জ্ঞানিয়েছেন। 
এই অভিনন্দন তাৎপর্যহীন নয়। এঁরা মনে করেন 
কানিয়ার নেতৃত্বে পোপ্যাণ্ড সোভিয়েত শিবিরের বাইরে 


যাবে না এবং ওয়ারশপ্যাক্রকে মেনে চলবে। 


বর্তমানে পোলাণ্ডে মাসে একটি শনিবারে কর্ম- - 


ৰন 


i 
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je 


" fare ফাটল ধরায় গিয়ের্কের কপালও ভাঙলে! ৷ ১ 


Ene এবং পূৰ্ব জার্মাণ বমুনিষ্ট পার্টির Y 


Ne 





২৬১ ঘরে-বাইরে 


ইত্তিহ'সের পরিহাস গিয়ের্ক ক্ষমতায় এসেছিলেন 
১৯৭০-এর ডিসেম্বরে পোলিশ spag পার্টির 
সেক্রেটারী ভ্লাডিন্ন গোমুলকাব পতনের পর 
গে'মুলকা Base ঝেজেসিন-এ শ্রমিক বিদ্রোহ 
দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন । সে-বছর 
গোমুলকার পাঠানো সেনাবাহিনীর গুলিতে ৫৬ জন 
বিদ্রোহী-শ্রমিক wane বন্দরে শ্হিত হন । এবারকার 
ধর্মঘটের পুর শ্রমিক-স্রকার চুক্তিতে ১৯৭০-এর 
শ্রমক বিদ্রোহে. ৫৬ জন নিহত শ্রমিকের স্মৃতি- 
রক্ষার - oy একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠায় ধর্মঘটী 
শ্রমিকরা সরকারী স্বীকৃতি আদায় করেছেন। কি 
আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে প্যোলাণ্ডে মাত্র দশ 
বছরের ব্যবধানে! সেদিন যায়৷ প্রতিবিপ্রবীরপ্রে 
কমুনিষ্ট শাসনে নিহত হয়েছিলেন, দশ বছর পর আর 
একটি শ্রমিক বিদ্রোহের ধাক্কায় পোল্যাপ্ডের সোভিয়েত 
রুশ শিবিরভূক্ত সেই কমুনিষ্ট শাসনই তাদের বিপ্লবী 
শহীদের মর্যাদা দিয়ে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি দিলো! । 
তাই শুধু নয়, সেবারকার ব্যর্থ-বিদ্রেতের বহু পোলিশ 


শ্রমিক এবারকার শ্রমিক-ধর্মঘটে সংগঠকের ভূমিকায় ‘ 


সার্থক ধর্মঘট ক'রে পোল্যাণ্ডের গোটা. ৰাণ্টিক 
উপকূল স্তব্ধ করে দিয়েছিলো । পোলিশ কমুনিষ্ট 
সরকারের নৃতন প্রধানমন্ত্রী যেমন বলেছেন, পার্টির 
নূতন সম্পাদক কানিয়াও তেমনি বলেছেন যে পার্টি 
ধৰ্ম'থটীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি কার্যকরী করবে। 
তারা কমুনিষ্ট পার্টির বাইরে স্বাধীন ট্ৰেড ইউনিয়ন 
গঠন করতে দেবেন, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার 
মেনে নেবেন ৷ | 
পোল্যাণ্ডে বাণ্টিক সাগরে? উপকূলব্তী জাহাজী 
এবং অন্যান্য শ্রমিকরা এবং সাইলেদিয়ার কয়লাখনির 
শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে এই দীর্ঘদিনব্যাপী ধর্মঘটের মধ্য 


দিয়ে বন্ধান-মুক্তির সংগ্রামের ভূমিকা রচনা করেছেন। 
বন্ধন-মুক্তির এই সংগ্রাম, সোভিয়েত শিবিরের মার্কস- 
বাদী কারাগারের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম এবং তারই ফলে 
SHAR মতবাদের ভিত্তি-মূলেই তারা কুঠারাঘাত 
করেছেন ৷ কমুযু নিষ্ট বা মাকপ্বংদী মতবাদে কম্যুনিষ্ট 
পার্টিই শ্রমিকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কমুনিষ্ট 
পার্টির আওতার বাইরে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের 
অধিকার স্বীকৃতির ফলে শ্রমিক সংস্থার বা ট্রেউ- 
ইউনিয়নের নেতৃত্ব কমুশিষ্ট পার্টির নেতৃ:ত্বর পাশাপাশি 
স্থান করে নিলো। সুতরাং এই এঁতিহাপিক ঘটনা 
শুধু পোন্যাণ্ডের কম্যুনিষ্ট পার্টিরই ভিতই নড়িয়ে দেয় 
নাই, সোভিয়েত শিবিরের অন্যান] কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের 
তো বটেই, সারা বিশ্বের কমু[নিষ্ট দলের এবং তাদের 
পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতও নড়িয়ে দিয়েছে। 
১৯৬৮তে সোভিয়েত রুশ চেকোক্পোভাকিয়ার 
কমুনিষ্ট পার্টির ও রাষ্ট্রের সোভিয়েত শিবিরের 
বিরুদ্ধে বন্ধন-মুক্তির বিদ্রোহ দমনে, সোভিয়েত রুশের 
সে-কালের নায়ক কুশ্চেভ প্রাগ্রে রুশ-ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে 
সে-বিদ্রোহ দমন করেছিলেন এবং চেক্‌ কমু) নিষ্ট পার্টির 
সেক্রেটারী ডুবচেক্‌কে বিস্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে 
দিয়েছিলেন । Barbe চেয়েছিলেন Communism 
with a human 0০৪- কম্যুনিজমের মমমূলে 
মানবিকতার আদর্শ স্থাপন । কম্যুনিজমের মানবিক 
রূপান্তর হলে PAMA রূপান্তর হবে, তাই 
স্চনাতেই শিবির রক্ষার জন্য মানবিকতার আবেদন 
সম্পূর্ণ উৎপাদিত করতে হবে | কিন্তু এবার ব্রেজনেভ, 
রুশ কমুনিষ্ট পার্টি কিম্বা রুশ সেনাপতিদের ও-পথে 
অগ্রসর হবার KEI বাধা রয়েছে । আমেরিকা যেমুন 
উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েনামের যুদ্ধ দক্ষিণ ভিতেতনামের 
পক্ষালম্বন করে ক্রমশই যুদ্ধে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে 


২৬২ gad): ভাদ্র ১৩৮৭ 


হাত গুটোবার পথ পেলো না, সোভিয়েত রুশও 
আফগানিস্তান আক্রমণ ক'রে ক্রমশই আফগান- 
বিদ্রোহীদের পরাক্রমে প্রতিহত হয়ে যুদ্ধের গভীরজালে 
জড়িয়ে পড়ে গোল্যাণ্ডে শন্ত্রসংঘাতে দিধাগ্রন্ত হয়ে 
পড়ে৷ পূর্ব-ইউরোপে যুগোশ্র'ভিথা ত’ সোভিয়েত 
শিবির থেকে বহু YAR মুক্তিলাভ করেছে। রুমানিয়াও 
বহুলাংশে মুক্ত, পোল্যাণ্ডেব উপরও বিজ্র-আটুনী ফসকা 
গেরো” হয়ে গেলে গোটা পুর্ব ইউরোপের Pt- 
াবেদার রাষ্ট্রগুলি বাধন ছিঁড়ে মুক্ত হতে চাইবে এই 
আশঙ্কা CARATS পোল্যাণ্ড আক্রমণে নির্স্ত 
করেছে। j 

তাছাড়। ধর্মঘট চলাকালীন দুইবার আমেগিকার 
গভর্নমেন্ট সোভিয়েত গভর্ন:মণ্টের.সঙ্গে যোগাযোগ 
করে পোল্যাণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুশকে 
" সতৰ্ক করে জানিয়ে দেয়, সোভিয়েত রুশ আফগানি- 
স্তান আক্রমণের পর রুশ-মাঞ্চিণ সম্পর্কের যে 
অবনতি ঘটেছে তার চাইতেও ভয়াবহ অবনতি ঘটবে 
যদি সোভিয়েত রুশ পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে ৷ এই 
সময় আমেরিকায় পোলিশ BRIS রোমুধান্ড স্পাসো- 
ওয়াস্বী ( Romuold Spasowski ), সোভিয়েত 
রুশকে পোলাণ্ড আক্রমণে নিরস্ত করবার জন্যই 
আমেরিকার ডেপুটি পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দুইবার 
সাক্ষাত করেছেন_-এই অমুমান কর! হচ্ছে সেনা- 
বাহিনী ন! পাঠিয়ে সোভিয়েত রুণ পোপ্যাগ্কে নূতন 
দীর্ঘমেয়াদী খণ মঞ্জ,’র করে পশ্চিমী দেশগুলির 
কাছে পোলাগ্ডের খণের সুদ মেটাবার জন্য । এ-ছাড়া 
সোভিয়েতের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য 
Styl পণ্যের জন্যও এই খণের বরাদ্দ! 

এ-ছাড়া পোল্যাণ্ডের ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী 
জাগিয়েল্‌স্কি (Jagielski) ১১ই সেপ্টেম্বর মজো 


হাজির হয়ে ব্রেজনেভকে নিরস্ত বরে রুশ-পোল 
সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ দৃঢ়-বদ্ধনের আশ্বাস দেন। এই 
ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীই জ্ঞানস্ক-এর লেনিন বন্দরের 
বৃহত্তম ধর্মঘট মীমাংসার চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তাই 
তারপক্ষে সোভিয়েত রুশের কর্তৃপক্ষের নিকট ধর্মঘট 
মীমাংসার চুক্তি সম্পর্কিত আম্ুপুধিক ঘটনা 
সবিস্তারে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হয়। এবার ধর্মঘটে 
লক্ষ্য করবার বিষয়, বন্দরের বৃহত্তম ধর্মঘট মীমাংসা 
ন! হওয়া পৰ্যন্ত, সোভিয়েত রুশের প্রচারপত্র 
প্রাভদা বা ইভোস্তয়া ধর্মঘট নিয়ে টু-শব্দটি 
করে নাই। ধর্মঘট মিটে যাবার পর-অবশ্ু 
সাইলেশীয় কয়লা খলির ধমণঘটের পূর্বে-ধর্ম্টা:দর 
দাবিগুলিকে অ-সমাজতাত্রিক--“21001-500191150 
আখ্যাণ্রিত করে পোল্যাণ্ডের নেতৃত্বের প্রতি কঠোর 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। ‘AE ধর্মঘটীদের 
ওপর ঘটনার পর ঝাল ঝাড়তে পিছিয়ে না থেকে 
গোটা ঘটনাবলীকেই “সমাজবাদী পোল্যাণ্ডের শত্রুদের 
চক্রান্ত ‘designs of the enemies of 
Socialist Poland” শিরোনামে বিবৃত করে। 
পশ্চিমী দেশগুলি এই ধর্মঘটে সাহাধ্য করেছে। 
বোধহয় তাদের ইঙ্গিত করেই প্রাভদা লিখেছে £ 
“বিদেশে নাশকতামূলক বেন্দরগুলি-_ “subversive 
centres abroad” | 

প্রেসিডেন্ট কারটার ১৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকার 
শহ্য ক্রয়ের জন্ত ৬৭ কোটি ডলার প্যোলাগুকে মঞ্জুব 
করে তাদের ধর্মঘটের শাস্তিপূর্ণ পরিসমান্তি ঘোষণা 
করেন। ১১ সেপ্টেম্বর মস্কোতে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫.৫ কোটি ডলারের খরা ও 
উৎপাদিত পণ্য প্যোলাগডকে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি 
দেয়। ৩১শে আগষ্ট ইউনাইটেড অটো1-ওয়ার্কার্সের 


লে 


২৬৩ ঘরে-বাইরে 


প্রেসিডেউ (United Auto-Workers) ভ্যালাম 
ক্রেঙ্জার টেলিভিথিন ভাষাকারকে জানিয়ে দেন যে 
স্থইজারল্যাণ্ডের ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ, 
মেটাল ওয়ার্ন ইউনিয়ন মারফং পাশ্চত্তা দেশের 
শ্রমিক ইউনিয়নগুলি খান্যের জন্য নগদ টাকা এবং 
নানা ধরণের সাহায্য দিংয়ছেন। পশ্চিমী সাহায্য 
সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের ইন্ধন ন! জোগায়, 
মে ae পশ্চিমী ইউনিয়নগুলি খুব ASS ছিল, যাতে 
কমুযুনিষ্ট চক্র কোন প্রকারেই ন! বলতে পারে যে এটা 
শ্রমিকদের অদে| কৌন বিদ্রোহ হিলে। না। ক্রেজ্জার 
তা সত্বেও বলছেন £-“‘But let me underline 
orce more that the Polish workes 
were so determined, had so much 
courage, they need not need the help. 
They had their own strength and 
determination and commitment to 
freedom and free trade unions.” 


লেনিন-জাহাঁজীচত্বরের ধর্মঘটী নেতা লেচ- 
ওয়ালেস! সত্যই দুরস্ত সাহস দেখিয়েছেন প্যারিস 
বেতার থেকে একটি ঘোষণায় ধর্মঘটের সময় সাহায্য- 
কারী পশ্চিমী ইউনিয়নগুলিকে তিনি ge প্রশংসা 
কুবেন | লেচওয়াসেসা (Lech Walesha) খোলা- 
খুলিই বলেন পোল্যাণ্ড থেকে তাদের কোনো আধিক 
সাহাযোর ব্যবস্থা ছিলনা ৷ সুতরাং সকল প্রকার প্রাপ্ত 
সাহায্যের প্রতি তাদের স্বাগত প্রস'বিত fens ‘Our 


movement had no financial backing ` 


(in Poland) so all the help we could 
get was welcome.” 

ভারতবর্ষের অস্থির আভ্যন্তগীণ রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ১৫টি রাষ্ট্রের কমন- 
ওয়েলথ প্রধানদের সম্মেলনে অ ্ট্রলিয়া, নিউঞ্জি- 


aye, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিযার প্রধানমন্ত্রী 
সোভিয়েত রুশের সমরাস্ত্র শক্তির বিপুল বৃদ্ধি 
বিশ্বগাস্তির জন্ উদ্বেগের কার্ণরূপে চিহ্নিত করলেও 
ভারতবর্ষ একেবারে ভিন্নমত প্রকাশ করে। 
সম্মেপনের সভানেত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সোভিয়েত 
রুশের সমরাস্ত্র বৃদ্ধিতে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধির যুক্তি না 
দেখিয়ে সোভিয়েত রুণ এবং আমেরিকার পারস্পবিক 
সমরাস্ত্রের, বিশেষভাবে আণবিক অস্ত্রের, প্রতিদন্ৰি হাই 
পৃথিবীব বিভিন্ন স্থানে সঙ্কটের আবর্ভের কারণরূপে 
ব্যাখ্যা করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, অন্তাহ্য 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে--ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাদে--ভীব্ৰ 
ভাষায় সোভিযেতের আফগানিস্তান আক্রমণ এবং 
ভিযেতনামের কাম্প,চিয়া আক্রমণের নিন্দা করেন। 
ইনি বলেন আফগানিস্তানে সোভিয়েত-সমর্থক সরকার 
না গঠিত হওয়া পৰ্যন্ত সেখান থেকে সোভিয়েত সেনা- 
বাহিনী প্রত্যাহারের কোনে প্রশ্নই ওঠে না ৷ আর সে- 
রকম রুণ-অনুকূল সরকার গঠিত হ'লে সে-সরকারকে 
রক্ষা করবার = FT সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে 
আফগানিস্তানে মোতায়েন রাখতে হবে। ভারতীয় 
প্রধানমন্ত্রী ছাড়া ‘আর সকলেরই বক্তব্য অবিলম্বে 
সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আফগানিস্তান ত্যাম করে 
যেতে হবে আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলতে চান 
বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের আফগানিস্তান 
ত্যাগ করাতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গ তভাবেই মোভি:য়ত রুশ 
আফগানিস্তান সরকারের নিরাপত্তা স্থুনিশ্চিতি-সাপক্ষে 
সেখান থেকে BT সেনাবাহিনীর অপসারণ চাইতে 
পারে। কাম্পচিয়ার প্রশ্নেও আক্রমণকারী ভিয়েৎনাম 
সেনাবাহিনীর আশ্রিত হেং সামরিন সরকারকে 


ভারত মরকার কর্তৃক স্বীকৃতি দান, অন্যান্য কমন ওয়েল 
রাষ্ট্রের Cig সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ভারতবর্ষেই 


২৬৪ Fae) £ ভাদ্র ১৩৮৭ 


একমাত্র অ কমুনিষ্ট নয়কাব যে কাম্প,চিয়াকে স্বীকৃতি 
দিয়েছে । তাই দলে আরো NBs হিড়াবার ow 
শরণ সিং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনে! দেশে 
সফরে যাচ্ছেন। ভাবত সরকাবের কাম্প,চিয়া এবং 
আফগানিস্তান সংক্রান্ত নীতি ভাবতবর্ষের দুই 
সীমান্তে আস্তর্জতিক সংঘাতের গোড়া পত্তন করে 
দিযেছে। ভাঁরত-মহাস'গরে রুশ-ম-ফিণ নৌবাহিনীর 
aafaa ভারত-মহাসাগরকে বিপজ্জনক এলাকায় 


পৰিণত করেছে। 

দেশের sasa WTA মূলাবৃন্ধি, চিনি, আলুব 
ন্যায় অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ে ফাটকাবাছ্াবদেব খেলা, 
উত্তর ভাবতে পৌনঃপুনিক সাম্প্রনাযিক দ’ঙ্গ| এবং 
নান সরকাবী আবাবস্থাব রিকদ্ধে বিক্ষোভ, শ!সকদলে 


মাত্রাহীন z, নিয়ম-শৃঙ্খলার গল্গাযাত্র! দেশের 
অন্তান্তবে এবং সীমান্তের ওপাবে ক্ৰেম-ঘনাযমান 
সঙ্ক'টব আবর্ত We করছে। BF বৃ’ৎ-শক্তির 
অস্ত্রসজ্জ। এবং বিশেষভাবে আণবিক states মজুদ 
পৃথিবীকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে ৷ পৃথিবীতে, প্রতি 
বছর ৫০০ বিলিয়ন ডলার অন্ত্রজ্জায় ব্যয় হচ্ছে আব 
প্রতি দিন ৫০ মিলিয়ন ডলার হারে এই বায় বৃদ্ধি 
পাঁচ্ছে। নেদারল্যাণ্ডেব অধ্যাপক শিস্‌ দ্য যাগেব (Prof 
Cees De Yager) ইণ্টাবন্তাশন্যাল কাউন্সিল অফ, 
সাহেটিক ইউনিয়নসের সভার পর এই সংখ্যা-তথ।টি 
বিবৃত কবেন ৷ আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব- 
ইউরোপীয় ব্লকের দেশগুলি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯-এর 
মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ২০,৭০০ মিলিযন ডলার 
মূলোর অস্ত্রশস্ত্র সরবধাহ কথেছে। গত ১৩ AUB yA 
আমষ্টারডামে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে | 

গত ৬সেপ্টেম্বৰ ওয়াশিংটনে প্রকাশিত “World 
Military and Social Expenditure” নামক 
সমীক্ষায় দেখ! যায় যে গনর্ণুমন্টগুলি নূতন ay 
উদ্ভাবনেৰ গবেষণার জন্য শক্তিব সমস্য! i Energy 
problems ) সমাধানে ব্যয়িত অর্থের দশগুণ ব্যয় 


করছে। মস্কো এবং ওয়াশিংটন তাদের আণবিক 


aaasta বৃদ্ধির sy দৈনিক ১০ কোটি ডলার ব্যয় ৷ 


করছে আর এরই মধ্যে হিবোসিমাষ নিক্ষিপ্ত বোমার 
চাইতে দশলক্ষগুণ শক্তিশালী আণবিক বোমা বৃহৎ 
শক্তিগুলির ভাণ্ডারে মজুদ হয়েছে । সমীক্ষায় বলা 
হয়েছে বহুণান্থুষের ভাগ্যে উপযুক্ত eto, পরিষ্কার 
পানীয় জল, সভ্যভাবে বাসের নূতনতম উপকরণ জুটছে 
না? অথচ ৫০,০০০-এরও বেশী গাণবিক অস্ত্ৰ ধ্বংসের 
ক্ষমতা নিযে বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে? দিনের পর দিন 
এই শন্দ্রস্তাব দ্রুততর গতিতে THe লক্ষাভেদের 
এবং সভ্যতা ধ্বংসের দিকে অগ্রদর হয়ে চলেছে। 
ভাবতবর্ষের ঘরে-বাইবে শব্ত্রদংঘাতের দুৰ্যোগেব মধ্যে 
মারাত্মকভাবে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের দূর্যোগ শিহিত 


বয়েছে। শালা স্তরের সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনার 
মাঝে আণবিক সংঘাত কীভাবে মাথা উচু করিয়ে 
দাড়িয়ে আছে ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত গত ৬ই 
জুনের একটি সংবাদে তো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 3 

ও জুন, ১১৮০, সোভিয়েত রুশের আন্তৰ্মহাদেশীয় 
এবং সাবমেরিন-বাহিভ ক্ষেপণাস্ত্রের আমেরিকার ওপর 
আক্রমণের ভুল সঙ্কেত বেজে উঠলে তিন মিনিটের 
মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে যায় যে, সঙ্কেতটা 
মিথ্যা কিন্ত সত পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে বোমারু 
বিমানের ইঞ্জিন সক্রিয় হয়ে ওঠে, অবশ্যি কোনো 
বেমা ফেলা হয নাই ৷ গত নভেম্বর মাসের পর 
দ্বিতীয়বার এই রকম ভুয়! সক্কেতে আমেরিকার বিমান 
আক্রমণের ঘাটি থেকে মুহুর্তের মধ্যে বোমারুগুলি 
আকাশে Byar জনা চঞ্চল হয়ে ওঠে | 

একটি স্কতে, কমপিউটারের SAS একটি ag 
আঘাতে, মুহূর্ত গ্রলয়ের কলরোল নেমে আসবে। 
গোট। বিশ্ব এই সর্বাত্মক-ধ্বংসের কিনারায় দাড়িয়ে 
আছে। ভারতবর্ষ'ও বর্তমানে কমবেশী এই স্বাত্মক 
বিপধয়ের প্রতিবেশী ৷ 

১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


“কণ 


[ন 


বিবেকানন্দ ও ani দিনের ভারতবর্ষ 


মনোরঞ্জন বস, 


পূর্ব প্রবন্ধে { বিবেকানন্দ ও নমকালীনতা ) = 


আমাদের aaa ছিল, ‘আজ যেমন মানুষের মনে আছে 


হতাশ! তেমন আছে চেতনার আলোক বিচ্ষুরণ ৷. 


' ‘আগামী. দিনের ভারতবষ* শিবচেতনার ( কল্যাণ ) 


ভাঁরডবর্ষ, শক্তিমহিমার (বীর্য, এখানে বীৰ্ষ বলতে 
্ষাত্রবীর্ধের কথা বল! হয়েছে ) ভারতবর্ষ, রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দর ভারতবর্ষ | 

বর্তমান প্রবন্ধে বিবেকানন্দর ভাবনার দৃষ্টিকোণ 
থেকে আগামী দিনের ভারতবর্ষের একট! রূপরেখা _ 


দেওয়ার চেষ্টা হবে। এখানে উল্লেখ্য ইঠিহাসের গতি 
কখনও সরল, কখনও বক্রভাবে এগিয়ে al পিছিয়ে 


যায়। তা সবসময় সমানভাবে চলে না। আবার 
প্রত্যক্ষ ঘটনা-বিআড়িত কালরূপী এতিহাসিক গতির 
পশ্চাতে এমন সব ইঙ্গিত থাকে যা সাধারণভাবে 
প্রত্যক্ষ নির্ভর নয় বলে অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি 
এড়িয়'যায়। ঠিক যেমন মনের, অবচেতন লোকের 
afi মিললেও অবচেতন লোকের সংস্কার সবসময় 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার ক্ষেত্র বিশেষে 
এঁতিহাসিক অনিবার্ধতার স্বরূপ যৌক্তিক অনিবার্ধতার 
মাধ্যমে সঠিক নির্ধারণ করা যায় না কারণ কালিক দিক 
থেকে এঁতিহাসিক অনিবার্ধতার ধারণা প্রত্যক্ষ নির্ভর 
ঘটনা পারম্পর্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্ত 
যৌক্তিক অনিবার্ষতা মূলতঃ ‘আইডিয়| ধৰ্মা। একটি 
ধারা চলে আরোছের নীতি অঙ্তুদারে আর অন্তটি চলে 


ভাতু ৮৭-২ 


অবরোহের বাঁধা গাণিতিক ছকে । কোন জাতি 
তার অন্তর্নিহিত পরম্পরার ধারা হারিয়ে ফেলে 
স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার স্বাভাবিক জঁ 
গতিরুদ্ধ হয়ে যায়। জাতির জীবনে তখন কত: 
বিকৃতির উদ্ভব হয়। একথা যেমন জাতির' । 
সত্য, একজন ব্যক্তির জীবনে একথা ঠিক c 
AB | ধরা যাক একজন গায়ের মানুষ পরবর্তী ॥ 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় . শিক্ষিত হয়ে বৈষয়িক 3 
প্রতিষ্ঠিত হল এবং পরিবেশ ও মেলামেশার মধ, 
শহুরে জীবনের কৃত্রিম সভ্যতার সামিল হল। 
সেই মানুষটর যখনই তার কোনো পুরানো! 
লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যার সঙ্গে সে শৈশব কাটি 
যার সঙ্গে তার হাসি-কান্নার সম্পর্ক হিল, tai 
একট! ভিন্ন জগতে চলে যায়, তখনই সে খু 
তার আপন সামজিক চেতনাকে | একটা জাতি ৫ 
যখন আপন ধারা থেকে fags হয়ে অপর 
সভ্যতাকে অনুকরণ করতে চায় তখন সেজাতি 
স্বাভাবিক প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে | 

তখন জাতির জীবনে একটা বিয়োগাস্ত 
অবশ্যস্তাণী হয়ে দ'ড়ায়। সে: তখন ফিরে 
চায় “নিজ নিকেতনে* আপন ভাবে । উনিশ শ 
শেষ প্রান্তে আমরা ঠিক সেই'ধরণের “প্রেডিকা 
সামনে দী:ভাতে বাধ্য হয়েছিলাম। যার মূল 
অদ্ধভাবে পাশ্চাত্য অমনুকরণ। আঠারো শ 


২৬৬ walls ভাদ্র ১৩৮৭ 


শেষ দিক থেকে এই নাটকের জুচনা।, আজ সে 
নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে অথচ বিবেকানন্দ অতি 


জোরালো ভাষায় এই অন্ব-অনুকরণের বিরুদ্ধে যথা" 
সময়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন ঃ “হে ভারত, 


এই পরানুবাদ, পরাহৃকরণ; পরুখাপ্রেক্ষা, এই দাস- 
we দুর্বলতা, এই ঘুণিত জঘন্ত নিষ্ঠা _-এই মাত্র 
সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরুষতা সহায়ে তুমি Tecer স্বাধীনতা লাভ 
করিবে P _' 

ভারতবাসী wiy বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্নতামুখী 
মানপিকতায় জর্জরিত, সংস্কৃতি ও কৃত্রিম সত্যতার 
দোটানায় পড়ে সে তার পরম্পরা থেকে faye, ভ্ৰাস্ত- 
পথগামী ৷ কিন্তু কেন এমন হল ? তেত্রিশ বহর হল 


ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হযেছে কিন্তু - 


আমাদের CSSA হল না কেন? আজ যে কথা 
বিনের আলোর মত. ম্পষ্ট, দীর্ঘদিন ধরে ত’ অবশ্যই 
তার Te wet হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের নেতাদের 
. নজর সেদিকে পড়ল না কেন? একথা'ত সহঙ্গ যে 
নিজের জল-সাটি-আবহাওয়াকে বাদ দিয়ে কৃত্রিম 
উপায়ে ফসল ফলালে সে ফসল স্বাভাবিক হয় না 
আঞ্চলিক সংস্কতিকে পুষ্ট ন! করে যদি নতুন ধরনের 


জীবনচর্ধার কোন মডেল উপর থেকে কৃত্রিম, উপায়ে' 


চাপিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেখানে বিক্ষোন্ত ধুমায়িত 
হতে বাধ্য। মানুষের প্রাণশক্তি. ও মনস্থিত। উভয়ের 
মিলনের মধ্য দিয়ে সংহতি গড়ে ওঠে এবং সেই সংহতি 
_ যখন জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জাতীয় সংহতির 
রূপ নেয়। ধরা যাক একজন বাঙ্গালী-তাকে প্রধম 
ভারতীয়পরে বাঙ্গালী এই মানসিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে 
হলে; তাকে প্রাণ ও মনের মধ্যে একটা সাধুক্তয প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। প্রথমতঃ বাংলার জল-বায়ু-মাটির্ব সঙ্গে 


' অভাব | 


তার একটা নাড়ীর যোগ আছে, সেখান থেকেই সে 
লাভ করেছে তার প্রাণশক্তি. উপাদান । দ্বিতীয়তঃ 
সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাঞ্জিক রীতিনীতি, 
শিক্ষা, দীক্ষা, বিশ্বাস, ধর্মচতনা, অধ্যাত্মবোধ সবই 
তাঁর জীবনচর্যার সঙ্গে একাত্ম ভাবে জড়িত।. তৃতীয়তঃ 
'বাঙ্গালীবোধে প্রতিষ্ঠিত সেই মানুষটি যখন আপন 


. গণ্ডীকে অতিক্রম করে বৃহান্তর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয় 


তখন সে নিজেকে প্রকৃত ভারতবাপী বলতে পারে 
এবং নিজেকে ভারতবাসী বলে AT AJET করতে 


পারে। বিবেকানন্দ বললেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন ' 


কর, সদর্পে বল,“আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী 


আমার ভাই। বল মূৰ্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ' 


ব্ৰাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই 

‘‘ভারতবাসী আমার প্রাণ” সেই ভারতীয়তাবোধ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া ত’ দূরের কথা, আমরা ক্রমেই 
আঞ্চপিকতার গণ্ডীতে নিজেদের আবদ্ধ রাখছি কেন? 
কারণ সম্ভবতঃ প্রকৃত শিক্ষা-বযবস্থা ও পরিবেশ স্থির 
যে শিক্ষ! মানুবের মনের ব্যাপ্তি আনে, 
যে শিক্ষা RRS ws ও সংচরিত্রের. অধিকারী 
হতে সহায়তা কবে, যে শিক্ষা, প্রাণ ও মন উভয়ের মধ্যে 
সংহতি প্রতিষ্ঠা কবতে সক্ষম, সে শিক্ষা ও আচরণগত 


পরিবেশের কথা আমরা ভাববার চেষ্টা করিনি। . 
আমরা fie আচরণের মধ্য দিয়ে এমুন কোন পরিবেশ - 
R করতে পারিনি যা আমাদের যুবসমাজকে 
ভারতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তৃতীয়তঃ- 
দেশের শাসনবব্যবস্থার. পুরোভাগে সম্ভবতঃ আজ 


পর্যন্ত এমন কোন ভারতীয় আসেন নি যিনি প্রকৃত 


ভার্তীয়তার সঙ্গে পরিচিত বা তারতীয়তায় বিশ্বাসী । 
_বিবেকানন্বর চিন্তা-ভাবনা একটু বিশ্লেষণ করলেই 
“দেখা যাবে সেদিন তিনি যে সব কথ! বলে গেছেন 


5. 


২৬৭ বিবেকানন্দ ও আগামী দিনের ভারতবর্ষ 
তার সামান্তাংশও অনুসরণ করলে আঙ্ক আমরা যে 


 বিচ্ছিন্নতার ঘুর্াবর্তে পড়েছি তা সম্ভবতঃ এড়ান যেত। : 


নানাজাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশের 


ভিন্নতা, 'আচার্ঃঅন্ুষ্ঠান সব মিলিয়ে বিচিত্র দেশ এই. 
ভারতবর্ষ। এঁক্যচেতনাই ভারতীয় জীবনের YALA! - 


ধৰ্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধের উপর, 
ভারতীয় সমাজ ও ব্যক্তিজীবন প্রতিটিত। মোক্ষ বা 


সন্ন্যাস যতি সম্প্রদায়ের উপর প্রযোজ্য বিশ্বকল্যাণ - 
feet তাদের জীবনের উপজীব্য। 


ধর্ম পালন-ই 
ভারতীয় জীবনের মূলচৰ্যা। ( স্বধর্মে নিধনং শ্রেঃঃ 
পরধর্মো, ভয়াবহ )। কৰ্মভিত্তিক বর্ণ মুসারী সমাজ 
ভারতের মেরুদণ্ড । আর্থনীতিক উন্নয়ন, রাজকাৰ্য 
পরিচালনা, ধর্মাচরণ, শিক্ষা, শিল্প-স্থাপতা, সবই, সমাজ্র- 


‘কল্যাণ নির্ভর | অতএব BSS উদ্মেষের সহায়ক। * 


কোনপ্রকার তথাকথিত ‘রেোমাণ্টিসিজ ম্‌ অথবা 
বল্পনারাঞ্জ্যে বিচরণ ভারতীয় 'জীবনধারার পক্ষে 
অসঙ্গত। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলা ভারতীয় 
জীবনচর্যার wee) সমাজকে বাদ” দিয়ে ব্যক্তি 


অসম্পূৰ্ণ, আর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সমাজ আকাশ, কুন্থম 


কল্পনামাত্র । তাই সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে 
ব্যক্তিজীবন অর্থপূর্ণ হয়। .এই সামাজিক মূল্যবোধ 
ভারতীয় ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷. এই ধর্মচেতন! যাগ- 
যজ্ঞ আচার’অনুষ্ঠান ছাড়াও নৈতিক কর্মের উপর প্রতি 
টিত ৷ নৈতিক কর্ম AAR আচরণের অপেক্ষা রাখে। 


. হ্বধর্ম পালন সামাজিক সংহতি-ভিত্তিক। এই সমাজবোধ 


ভারতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে । তত্বীয় দিক 
থেকে ভারতীয়তা এঁক্যবোধ এবং এঁক্যর আলোকে 
বৈচিত্র্য অর্থপূর্ণ হয় । কেবলমাত্র বৈচিত্র কতকগুলি 
পরম্পরবিচ্ছিন্ন ক্ষণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সত্তা নয় 


তাই যখনই বৈচিত্র, এক্য্থত্রথেকে বিচ্যুত হয় তখনই 


'সে তার সংহতি হারিয়ে ফেলে । সামাজিক'দিক থেকে 
‘চিত্তে এই এক্যবোধ জন্মালে পূর্বোক্ত একজন বাঙ্গালী 


aay নিজেকে একজন ভারতীয় মনে করে T- 


মহিমায় বাঙ্গালীর ‘বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিজের চরিত্র 


গঠন করতে পারে। কোন প্রকার অস্থীর্ণচ বা 
বিচ্ছিন্নতামুখী সংস্কার তার চিত্তে স্থান পায় ন; । এইসব 


“স্ব স্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এঁক্যবন্ধ ভারতের 


কথা যৌক্তিক দিক থেকে অসঙ্গত নয়। এখানে অবধ্য 
প্রশ্ন যে একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের 
মধ্যে ্ববিরোধ দেখা গেলে তা থেকে মুক্তির উপায়. 
কি? উপায় একমাত্র দলগত APT রাজনীতি qa করে 
মানবতাভিত্তিক উদার শিক্ষা ও খোলামনে মেলামেশ1। 
অধ্যাত্ম প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত এঁক্যবোধ বিশ্বসংহতির 
উপায় । বিবেকানন্দর উপলদ্ধি £ “সমগ্র মানবজাতির 


আধ্যাত্মিক রূপাস্তর_-ইহাই ভারতীয় জীবনসাধনার 


মূলমন্ত্ৰ ভারতের.চিরস্তন সঙ্গীতের মূলহ্র ৷ ভারতীয় 
সত্তার মেরুদণ্ড স্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের 
সবপ্রধান প্রেরণা ও বাণী! তাতার, gef, মোগল, 
ইংরেজ কাহারও শাসনকালেই ভারতের জীবন"সাধনা 


.এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই ৷” 


AY, aH, তম-_'এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা হল 


'প্রকৃতি। মানুষের, মধ্যেও এই তিনগুণ বিভমান l এই. 


তিনগুণের সাম্য হলে মানুষ স্থির হয়ে যায়, জাগতিক 


' কর্মের পক্ষে অকেজো হয়ে পড়ে | রঙ্গশক্তি প্রকৃতিকে 


সক্রিয় চলমান করে তোলে কালিক আবর্তনে, অভি 


ব্যক্তি বা বিবর্তনের ধারায় প্রাকৃতিক গতি. চলতে 


থাকে। ' 
প্রাকৃতিক ' বিপর্যয়ের দিতে নর 


পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্ধ প্ৰকৃতি অনেক সমর বিপ্লবকে 
ত্বরান্বিত করে, ফলে নতুন যুগের YOM হয়। মাহুযের 


২৬৮ জয়শী £ ভাদ্র ১৩৮৭ > 


কমপ্রবাহ প্রার্ধ নির্ধারিত। সবগুণ-প্রধান মানুষ 
ব্ৰাহ্মণ পদবাচা,' রজশক্তির প্রাধান্য ক্ষাত্ৰতেজের মধ্যে 
দেখ! যায়, বৈশ্য ও শূদ্র- উভয় শ্রেণীর মানসিকতা 
কমবেশী তমোভাবা শম্ন। ভারতীয় সমাজপরিকল্পনায় 
গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে মানুষের স্তরভেদ কর! হয়েছে 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ । কালিক দিক থেকে চিন্তা 


করলে বলা যায় প্রথমক্ষণে ছিল সত্বগুণের প্রাধান্য ; 
ব্ৰ'হ্মণ্যণাসিত সমাজ, দ্বিতীয়ক্ষণে রজধর্মী ক্ষাত্র- 
শক্তির প্রভূ, তৃতীয়ক্ষণে বৈশ্যাননোবৃত্তির প্রাধান্য 
এবং আগামী দিনে শূদ্ৰ প্রাধান্য সমাজ-বাবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য প্রতিটি শুর 
বা শ্রেণীর ক্ষমতার অবক্ষয় বা অবলুপ্তির পেছনে, 
বঞ্চনা! ও ক্ষমত্যলোলুপতার অনেক ঘটনা পাওয়া 
যায়। ব্রহ্মণাযূগে পুরোহিততন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠেছিল যা অজ্ঞানতাৰ্ব সুযোগ নিয়ে এবং ধর্ম বা 
পাপপুণ্যের ভয় দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ 
করেছে । সমাজের এই ক্ষতকে YT করবার জন ক্ষাত্র 
(ক্ষত থেকে ত্রাণ করে যে ) বীর্যের অভ্যুদয় অনিবার্য 
হয়ে উঠেছিল । ফলে দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শাসিত 
ছিল। ক্ষত্রিয়শাসনকালে বৈষয়িক সমৃদ্ধি, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রসার, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তার, শিল্প- 


স্থাপত্যের উৎকর্ষ-_সব দিক থেকে ভারতবর্ষ অন্যুদয়ের 


চরম শিখরে উঠেছিল । কিন্তু যখনই ক্ষত দূরীকরণের 
পরিবর্তে ক্ষাত্রশক্তির মধ্যে ক্ষমতালোলুপতার প্রবেশ 
ঘটল, তখনই অরক্ষয় শুরু হল। ক্ষত্রিয়শাসনে 
ভারতবর্ষ আপন গণ্ডী প্রসারিত করল ঠিক, সঙ্গে সঙ্গে 
নিজের ভোগলিপ্সার মধ্য দিয়ে বৈশ্য প্রাধান্থোর পথ 
সুগম করল | প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষ অধিকতর প্রসারিত 
হল বৈশ্য-মানসিকতীর -প্রীধান্তে। কালক্রমে বৈশ্ব- 
শক্তি প্রবল হল । শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি 


', ভারতবর্ষ যোগস্থত্র স্থাপিত করুল। 


হল। ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সঙ্গে 
মানুষে মানুষে 
মেলামেশার অনেকখানি সুগম হল ৷. ভারতবর্ষের 
উন্নতি-অবনতির কথা কমবেশী সাধারণ মানুষের 
চেতনায় প্রবেশ করল। কিন্তু বৈশ্যদের মধ্যে যখনই 


অর্থ-লিপ্। প্রবল হয়ে উঠল, তারা অধর্মের পথে পা. 


বাড়াল। নির্ধিচারে শোষণ চলতে লাগল, মূলধন 
কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে চলে গেল। LT 
শক্তি ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল। যৌক্তিক ধারায় 


এতিহাসিক অনিবার্ধতার মধ্য দিয়ে আমরা আজ শূদ্ৰ", 


জাগরণের Afa এসে দড়িয়েছি। এই সত্য 
বিবেকানন্দ সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি 
সেদিন দ্বার্থহীন ভাবায় শুদ্র-জাগরণের কথা এবং 
প্রসঙ্গত সেক্ষেত্রে আমাদের কি কৃত্য, তা বলেগেছেন। 
নতুন ভারত সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন,_ নতুন 


ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, 


জেলে-মালা, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। AFF 
মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার Bacay পাশ- 
থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার 
থেকে ।..*এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে 


“তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুত৷ ৷ সনাতন ছঃখভোগ 


করেছে তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। 

পি যারা siaga তাতিজোল| ভারতের 
নগণ্যমমুষ্য, বিঙ্গাতি-বিজিত, স্বজাতি-নিন্দিত ছোট- 
জাত, তাঁরাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, 
তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না |”... 

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন ঃ ‘উদ্দেশ্য 
অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই । আমাদের মস্তক 
আছে, হস্ত নাই...আমাদের . পুস্তকে মহাসাম্যবাদ 
আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি। মহানিঃস্বার্থ 


২৬৯ বিবেকানন্দ ও আগামী দিনের ভারতবর্ষ 


নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্ষে 
=ুআমরা অতি নির্দয়...নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া 
অন্য কিছুই ভাবিতে পারি at” দ্‌ 
“যদি কেউ এই হতন্ৰী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পর- 
খাঁদদলিত চিরবুহুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর 
ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত 
আবার জাগিবে।, যবে শত শত মহাপ্ৰাণ নরনারী 
সকল বিলাস ভোগ qea বিসর্জন করিয়া! কায়মনো- 
বাক্যে afa ও মুর্খতার ঘুর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর 
নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ 
i করিবে তখন ভারত জাগ্রিবে।” 
'_ এই উক্তি সকল বিবেকানন্দর বিশ্বাস-জাত ও 
উপলব্ধিগত ৷ শুত্র-জাগরণ ' তিনি সেদিন প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন এবং এই শূত্ৰ-জাগৱণের মধ্য দিয়েই 
ভারতবর্ষ আবার জাগবে এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
হবে। বিবেকানন্দর চিন্তায় দেশপ্রেমিক হবার প্রথম 
' সোপান হল ক্ষুধার্ত জনগণের প্রতি সহমগিতা | 
১৮৯৬ সালের কোন এক সময়ে বিবেকানন্দ 
FAS একজন সোস্তালিষ্ট আখ্যা দিলেন। কিন্ত 
' বিবেকানন্দর মতে, “সোস্যালিজ মৃ’ যে পূর্ণ বা fies 
রাজনৈতিক মতবাদ তা নয়; তবে প্রচলিত মতবাদ- 
গুলির মধ্যে মোস্যালিজ্স ম্‌ অপেক্ষাকৃত ভাল এবং 
গ্রহণযোগ্য ॥ “I dm a socialist not because 
it is a perfect system, but half a loaf is 
better than no bread”. অর্থাৎ ‘নাই মামার 
cota ata) মাম! ভাল৷” 


cS প্রসঙ্গত এখানে স্বামীজী সম্পর্কে তার ছোট ভাই 
ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তর মন্তব্য উল্লেখ্য" স্বামীজী এই 
সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতীয় জনগণকে যদি 


তাদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উন্নীত করা না যায়: 
তবে নবভারত গঠনের কোন আশাই আর নেই ৷” 
তিনি সমস্ত চিঠিপত্রেই এ সত্যের উপর জোর 
দিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন সকল মানুষের মধ্যে 
সাম্য, সকলের, সমান স্থযোগ । বিদেশী সাত্র'জ্য- 
বাদীদের দ্বার! শাসিত পুরোহিত-তন্ত্রের দেশে স্বামীজী 
সকল মানুষের' সাম্য ঘোষণা করেছিলেন । তিনি 
অস্বীকার করেছিলেন শ্রেণীপ্রাধান্য । তিনি বলতেন 
জম্ম কিছু নয়, পরিবেশ সব।*-*আধুনিক ভারতে 
তিনি ছিলেন সোস্তাল ডিমোক্রেসীর অগ্রদূত ৷ 
ভারতীয়দের মধ্যে তিনি প্রথম নিজেকে সোস্যালিস্ট 
বলে অভিহিত করেহিলেন ৷ তিনি হিলেন নবভারতের 
নবযাত্ৰী 1? এই মন্তব্/টিতে বিবেকানন্দর জীবন- 
বেদের একটা উল্লেখযোগ্য দিক প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ 
নেই কিন্তু বিবেকানম্দর চিন্তার পূৰ্ণ স্বরূপ আরও 


বৃহত্তর দৃষ্টিকোণের অপেক্ষা রাথে ৷ 
বিবেকানন্দর উপলব্ধিতে আগামী দিনের ভারত- 


বর্ষের রূপরেখা সংক্ষেপে বলা যায় প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক 


ভারতবর্ষ জম্ম নিতে চলেছে, সে ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠিত 


, হবে শৃদ্রের জাগরণের মধ্য দিয়ে (এখানে শূদ্ৰ হল 


বঞ্চিত, শোষিত, নির্ধাতিত মনুষ্যত্ব )। মানুষে মানুষে 
চিত্তের সমবায় সে ভারতবর্ষের মূল উপাদান, ভারতীয় 
মূল্যবোধ ও আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি fol সে 
ভারতবর্ষের কাঠামো৷ তৈরীর সহায়ক, স্বরাজ্য ও 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে ভারতবর্ধ আজ এই 
অবক্ষয় ও অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বকে নতুন পথের সন্ধান 
দেবে ৷ প্রশ্ন £ কে বা কারা সে কাজ কোরবে কিংবা 
কিভাবে এই নতুন ভারত গঠনের কাজ বাস্তবায়িত 
হবে? প্রকৃতি নিজেই সে কাজ করবে, পরিবেশ হুট 
ও চেতনার রূপাস্তরের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে 


\ 
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‘faba (deluge) কথাট। নতুন নয়। মানুষের চিন্তার 
ইতিহাসে পৃথিবীতে বহুবার এই ‘ডেলিউঞ্জ’ এসেছে 
. আবার নতুন করে ইতিহাস AB হয়েছে। ভারতবর্ষ এই 
ধারার ব্যতিক্রম নয়। __ 

ভারতবর্ষে আজ প্রতিটি সচেতন মন উমি 
করেছে চলতি ভারতীয় রাজনীতি নিঃশেষিত, নিঃস্ব 
ও দেউলে হয়ে গেছে। সেদিক থেকে জনগণের মুক্তি 
বা কল্যাণ আসতে পারে ন! বা আসবে না সে বিষয়ে 
সচেতন মানুষ কমবেশী নিশ্চিত ৷ মানুষের চিত্ত ভূমিতে 
যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে বিরোধের দিক থেকে ভারতীয় 
রাজনীতির প্রতি অনীহা তার সাক্ষ্য । কিন্তু যৌক্তিক 
দিক থেকে মানুষের অভ্যস্ত মন এখনও বৈকল্পিক ধারায় 
চিন্তা করে চলেছে অর্থাৎ বিকল্লের ভাষায় তারা! ভাবে 
ও কথা বলে। | 

কিন্তু এঁতিহাসিক আনিবা্ধতাৰ দিক থেকে 
ধ্বংস যেখানে অব্ঠন্তাবী সেখানে যৌক্তিক দিক 
থেকে বৈকল্পিক দ্যায়ের অবকাশ কোথায় ? যেখানে 


কমবেশী সকলেই বিপন্ন সেখানে বদলির প্রশ্ন ওঠে 


কোথেকে ? 'অতএব শ্বশানের মধ্য থেকে নতুন 
ভাব্রতবর্ধ রচিত হতে চলেছে। আগামী দিনের 
ভারতবর্ষ" ক্ষাত্ৰবীৰ্যের ( শক্তি-চেতন| ) উপর প্রতিষ্ঠিত 


1)। এই ভারতৰং 
'ভাবুতবর্ধ । এ 


যার মূল্য লক্ষ্য কল্যাণ (শিব-ভাবন 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ 
ভারতবর্ষ দূর অস্ত নয়। 

' সমসাময়িক ভারতীয় রান্গনীতিতে qrat 
হিসাবে যার! পরিচিত ছিলেন সুভাষ তাদের অন্যতম 
একমাত্র সুভাষচন্দ্র সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দ 
রাজনৈতিক-সামাজিক আদর্শের কথা সম্যক উপল 
করেছিলেন | ‘ভারত পথিক’ সুভাষচন্দ্র আত্মজীবন' 
লিখেছেন_-“যে আদর্শের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে 
ছিলাম, তাই পেলাম বিবেকানন্দর বাণীতে--যার জব 
আমি সমগ্র সত্তা উৎসৰ্গ করতে পারি। বয়স তথ 
সবে মাত্র পনের । আমার জীবনে এক প্রচণ্ড fag 
ঘটে গেল। বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবে 
করলেন” (“Vivekananda entered m 
life”): প্রশ্ন ঃ জীবনে প্রবেশ করার, অর্থ বা তাৎপ্‌ 
কি? জন্মাবার পূর্বে শিশু মাতৃগর্ভে থাকে তার একট 
হেতু আছে। অধ্যাত্বক্ষেত্রে অনেক সময়. সাধকদে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য নিজ দেহত্যাগ করে অপরে 
দেহে অন্থপ্রবেশ করার ঘটনা ইতিহাস-প্রস্দ্ধ। কিং 
বিবেকানন্দ কিভাবে স্মুভাষচন্দ্ৰের দেহে প্রবে 
করলেন? 


্র্রবিদ-ডাবনা 


+ [সাধক ন রায়ের শ্রীঅরবিন্র প্রকে গ্ৃতিচারণের সারাংশ । জঃ সঃ] 


‘যুক্তি এবং afar দীপ্তি দিব্যভাবে তোমাকে 


ঈপৌছে দিতে পারে না, আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টা.... 
sary বিষয় যুক্তির উপর নির্ভর করতে পারে কিন্তু যে 
নকল বস্তু তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত সে-নকল বিষয়ে 
কেবলমাত্র মুক্তি-নিৰ্ভর হওয়া নিরাপদ নয়-বিশেষভাঁবে 
আধ্যাত্মিক সাধনার এবং যোগের ক্ষেত্রে-জ্ঞানের 
এক অন্য স্তরে যাদের অবস্থান রয়েছে” 
আমাকে এই . ভাবে অসীম ধৈর্য সহকারে বুঝিয়ে 
চললেন তার দিব্যপ্রেমই একমাত্র এ-্ধরণের অসাধ্য 


“সাধন করতে পারতো । ঘটনার সুচনা হোলো এই, 


ভাবে। | 
তার অখণ্ড যোগের আদর্শ ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে 
মামি তাকে প্রথম নান। প্রকার, প্রশ্ন করি। 
Fata অধিকাংশ সরাদরি প্রশ্নের তিনি উত্তর 
পাঠালে আমার অন্যান্য গুরুভাইদের সানন্দে 
সেগুলি দেখাতে STAB করি। অতঃপর» তারাও 
শ্আমার মত নান! প্রশ্ব-কণ্টকিত দীর্ঘ পত্র তাকে 
পাঠাতে আরম্ভ করলেন। তার এই মনোভাব বুঝতে 
অনুবিধা না হলেও, যিনি রাধাকৃষ্ণানের পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ সত্বেও 'একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে 
অস্বীকার করেছেন, তিনিই আমাদের মতে! ব্যক্তিদের 
4 প্রতি সাড়া দিয়ে যোগ, কবিতা, ছন্দ, বিভিন্ন চরিত্রের 
মানুষদের সম্পর্কে, পৃথিবীর অজ্ঞেয়তা অথবা যে 
কোনো বিষয় সম্বন্ধে অনস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন | 


ৰব 


প্রায়ই ভেবে বিস্মিত হ'তাম তার মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব 
আমাদের মত অকিঞ্চিকরদের বিরক্তিকর আব্দার 
পালনের জন্ত অন্তহীন পত্র পাঠিয়ে তীর অমূল্য সময় 
ও শক্তি কিভাবে ব্যয় করতেন! ভাবলে অবাক'হতে 
হয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বার বার যাকে দেশের 
নেতৃত্ব গ্রহণের সনিৰ্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েজেন, যে 
মহাপণ্ডিতের রচম! সৰ্বঞ্জনীন প্রশংসা পেয়েছে এবং 
সবোপরি যে মহাকবিয় কাব্য aaa সাহিত্যিককে 
Tga করেছে, তিনিই আমাদের মত অবিবেচক 
আশিতদের--যার| শুধুমাত্র তাকে যে অনুসরণের 
অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন তাই নয়, বার বার তার 
শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন-_দাবী অনেকটা মেটাবারও 
চেষ্টা করেছেন। কয়েক বছর বাদে তিনি আমাকে 
জানালেন যে অতঃপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে চিঠি 
লেখা বন্ধ করতে হবে, কারণ চিঠিগুলি তার প্রশ্নকারক- . 
সমালোচকদের বিশেষ কাজে আসে নাই--যদিও 
তিনি কয়েক বছর যাবৎ রাত্রিবেলা চার পাচ ঘণ্টা 
সময় নিয়ে আমাদের কাছে নিরলসভাবে বহু পত্র 
লিখেছেন ৷ ' আমি একবার লঘুভাবে তাকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলাম ঃ “আপনি দিব্যশক্তির প্রতিভূ হয়ে এই 
অপদার্থ সমালোচকদের সম্পর্কে অভিযোগ করছেন 


কেন, ? উত্তরে তিনিও মহতের তৎপরতা নিয়ে বলেন £ 


‘তুমিই a আমাকে দিব্য-অসপ্তোষ প্রকাশের অধিকার- 
টুকু মঞ্জ.র করতে এতো কার্পণ্য দেখাচ্ছো কেন ?-_ 


২৭২ Gaels ভাদ্র ১৩৮৭ 


“But why on earth do you deny me the 
right even to a divine grumble 7” 
যদিও তিনি এই মর্মান্তিক ঘটনা লঘু করতে 


চেয়েছেন, আমি ছুঃখপ্রকাশ ন! করে পারছি নাযে ৷ 


, আমাদের পরিচালনার জন্য তাকে বার বার আমাদের 
স্তরে নেমে আসতে হয়েছে, আর সেই প্রয়োজনীয় পরি- 
চালনা গ্রহণে অস্বীকার করে আমরা তাকে বাধা করেছি 
দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এবং অসস্তোষ প্রকাশ করতে। এটাই 
কি Sta দিব্যপ্রেমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয় যে, একবার 
তিনি তার এক অসতর্ক মহিলা-শিষ্যাকে বাংলায় লিখে 

' পাঠালেন ঘরের মেঝে ঝাড় দেবার সময় বটাটা কি 
ভাবে ধরতে হয়? একবার আমাকে তিনি cata- 
খুলি লিখলেন £ “এরা, যদ আমার কথা অনুযায়ী at 
চলতে চাঁয় তবে আমার কাছে নির্দেশ চেয়ে পাঠায় 
কেন ? | এই ধরনের অনেক চিঠি তিনি পিখেছেন। 
পরবর্তীকালে আমাকে একটি পত্রে লেখেন 2 

“যে ভার আমি বহন করছি একমাত্র দিবাপ্রেমই 
.সে ভার বহনে সক্ষম!) তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীকে 
দিব্যভাবে উত্তোলনের ' লক্ষাপূরণে সর্বস্থপণ 
আত্মত্যাগে ধার জীবন নিবেদিত, তাকেই সকল 
ভার বহন করতে হবে। গ্যালিলিওর অমুকরণে 
আমি কিছুই aia করিনা”-মনোভাব আমাকে 
এক পদক্ষেপও এগিয়ে নিয়ে বেতে পারবে না” 


* , 4 2 z 
১৯৩৫ সালে তিনি আমাকে লিখলেন s 
“কি সব অত্যাশ্্য অভিপ্রায়! অঠিমানসিক 
প্রকৃতি নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং রূঢ় 
বাস্তবের আমি কিছুই জানি না ৷ হায় ভগবান! 
‘আমার গোট! জীবনটাই রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে 


একটানা সংগ্রাম ইংল্যাণ্ডে দিন কেটেছে gt- 


orate, অনাহারে আর এই পণ্ডিচেরীর জীবনে 
অনবরত বাইরের এবং ভেতরের বিপদ aqe 
দুর্জয় বাধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ৰ 
ছেলেবেলা থেকে আমার জীবনটাই এক 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে, সে-সংগ্রাথ 
আঙ্জও চলছে |” 
এমন একটা সময় ছিল যখন তাকে পণ্ডিচেরী থেবে 
গুম করে 'মাদ্রাজে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবার জন্য 
গুড নিযুক্ত করা হয়েছিল । আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
তার এক বহুদিনে শিয্যা--আমাকে বলেছেন 


সে-সময় রিভলবার হাতে রাত্রিবেলা আশ্রম পাহার 
দিতে হোতো। কী লোমহর্ষক নাটকীয় পরিস্থিতিই * 


না গেছে! 

' এটাই সব নয়। এ-সময় (১৯১০ থেকে ১৯১৩ 
পর্বস্ত ) এমনই hoe অবস্থায় তিনি, দিন কাটিয়েছেন, 
যে কালবিলম্ব না করে বার বার তার বন্ধুদের কিছু, 
অর্থ পাঠাবার জন্য লিখতে হয়েছে। জনৈক আনন্দরাও 
নামে এক ব্যক্তিক পিখেছিলেন (১৯১২ জুন মাসে) ঃ 

“বর্তমানে আমি চরম দুদিনের মধ্য দি 

'চলেছি। একেবারে কপর্দকশৃন্য, la 

জর্জরিত, আগামীকালের জন্য কোনো ae 

সংস্থানই নেই এবং যাদের সাহায্য পাওয়া যেতে, 

Aca Stal যোগাযোগের বাইরে” | 

আর একজনকে লিখছেন (৩র! জুলাই, ১৯১২)? 

“আমাদের মহারাষ্ট্রিয় বন্ধুর জন্য একটি চিঠি এই 
সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ...ইচ্ছাশক্তি-বলেই হৌক কিনা wh 
মৰ্ত্যের যে কোনো শক্তি-বলেই als আমার জন্য ৫০ 


ৰু è শা’ 
টাকা সংগ্রহ কৰে|, অস্তত খণ স্বরূপ সংগ্রহ করে৷” ৷ 


অপর একজনকে লিখছেন (৫. ৫. ১৯১৪) 8 
( শেষাংশ ২৮৫ পৃষ্ঠায় ) 


খণভারে) ' 


$ 


LA 


আজকের কবিতা 
বিষ্য়কুমার দত 


আলোচনার SD চারটি কবিতার বই* হাতের 
কাছে এসেছে। কবিতার প্রতি উদাসীন সমাজে, 
কবিতা-সম্পঙ্কিত আলোচনা, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক 


| মহাশর ও স্বয়ং কবিরা ছাড়া, অন্ত কারো ব্যগ্র দৃষ্টি যে 


আকর্ষণ করে,_-তা অপ্রামাণ্য, সুতরাং তক সাপেক্ষ | 
এই তকে? আলোচকের ভূমিকা নগণ্য, যদি না তিনি 


"সাহিত্য-সমাজে নামী-দামী কোন মহাজন হন। তারো 


চেয়ে, সঙ্কটজ্জনক অবস্থা হ'ল এই যে, কবিতা তথা 
কাব্যগ্ৰন্থ আলোচনায়, কোন না কোন কবিকেই 
এগিয়ে আসতে হয়--অন্ত সাহিত্যকর্মীরা এ প্রসঙ্গে 
প্রচণ্ড অনীহা বোধ করেন। অথচ কৌন কবির পক্ষে 
এ যুগে অন্ত কবিতার আলোচকের ভূমিকা গ্রহণ করা 
খুব Rate কাজ নয়। এবং সময় ও পরিশ্রমের 
বিনিময়ে Sty অভিজ্ঞতাও হয়ে ওঠে না খুব সুখকর ৷, 
_ আলোচ্য চারজন কবির মধ্যে ধনজয় দাশ ও 
সামস,ল হক বহুদিন ধরেই খ্যাতির সঙ্গেই লিখছেন ; 


সে তুলনায় অনন্ত দাশ ও হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


কবিতাচর্চার সময়কাল অল্প হ'লেও, বাংলা কবিতা- 
ক্ষেত্রে ভার! যে সত্যিই স্বাধিকার অর্জন করেছেন, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রতিষ্ঠিত কবি ধনঞ্রয় দাশ বহু- 


_ ধপালাতে পারিনা £ ধনগ্রয় দাশ | TES লাইব্রেরী; 
£ সামস্থল হক। পরিবেশক ঃ ইণ্ডিয়ান! 


সোনার ত্ৰিশূল 
সময় আমার কণ্ঠে : অনন্ত দাশ । গৌরব প্রকাশনী 


জন্মদিনে নীল টেলিগ্রাম £ হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় | অনবরত প্রকাশনী : 


wig "৮৭-৫ 


শতাব্দীর পার ৷” 


দিন থেকেই পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখলেও, ইতিপূর্বে 


তার একটি মাত্র কবিতাগ্রন্থ (ব্বরসন্ধান £ ১৩৬৩ 
বৈশাখ ) প্রকাশিত হয়েছিল। “পালাতে পারিনা” 
তার দ্বিতীয় কাবাগ্রন্ব_ প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘ বাইশ 
বছর পরে ১৩৮৫ সালের আধাঢ়ে। এই দ্বিতীয় 
গ্রন্থটিতে মোট ৫৩টি কবিতা আছে, তার মধ্যে ১৩টি 
কবিতা প্রথম কাবাগ্রন্থ থেকে YA AAT | 

গ্রন্থটির প্রথম কবিতা “পালাতে পারি না” (যার 
শিরোনামে গ্রন্থটির নামকরণ )-খুবই তাৎপর্যজনক। 
কবি ইতিহাস-ভূগোলের বিচিত্র পথ-পরিক্রমার শরিক 
হয়ে অনুভব করেছেন যে Sta আশ্রয়ের আদিম 
শিকড় “ভল্লা-গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছে / শত শত 
ধনঞ্জয় দাশ . অত্যন্ত প্রথরভাবে 
সচেতন কবি? সময়দমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে ভার 


ধারণা যেমন ধারালো, তেমনি ‘ভালোবাসার অধৈ 


সমুদ্র, কিছু ফুল কিছু গান আর কিছু ছবি’ (যা 
কামানের চেয়ে দামী ); স্মৃতি, অতিজ্ঞান প্রভৃতি fa- 
কালীন প্রত্যয়ের প্রতি ‘তার অমুরাগ এ গ্রন্থে 

সন্নিবিষ্ট । 
তাই তিনি একদিকে, লেনিনকে মনে রেখে বলেন, 
মূল্য ৫০০ | | 


» trod 


» Bee 


y fee 


২৭৪.. আয়তী Sle ১৩৮৭ 


“তোমার নাম্‌ মনে পড়লেই / আমি স্পষ্ট দেখতে 
পাই / রাত্রির আকাশজোড়া সূর্যের বল্লম / ক্রমশঃ 
ছিড়ে আনছে অনিবাৰ্য দিন৮--অথবা বলে ওঠেন 
‘মে দিনের জন্য’ কবিতায়, ‘তোমাকে পাবো বলে 


তাই তো ধিকি ধিকি | এখনো! জ্বলে জ্বলে আকাশে" 


নাম লিখি” অন্তদিকে তেমনি বলেন “তোমাকে 
দিয়েছি যা! সেতো শুধু দুঃখের গরল / আমাকে 
দিঘেছ’ তুমি / প্রিয়তমা / ফুল ফল ছায়াতরু / wal- 
মুঠি অমৃত ফসল” । এই দ্বৈত অনুভবের সমন্বয়ের 
প্রমাণ তিনি রেখেছেন ‘যদি পারো" নামক কবিতায় ঃ 
চারদিকব্যাপী পৃ'জ-রক্ত-পৃতিগন্ধ, আকাশ আড়াল করা 
শকুনের ভয় যেখানে ছড়ানো, সেখানে কবি অনুরোধ 
" করেছেন “কেউ যদি পারে! তবে ধরে রাখো / কর 
তলে কিছুক্ষণ পবিত্র. সময়।” ্‌ 

অজ্ঞস্র গ্রন্থের কবি AAJA হক-এর "সোনার 
ত্ৰিশূল’ কাবাগ্ৰন্থটি ১৯৭৫-৭৬ এ রচিত, মার্চ ১৯৭৮-এ 
প্রকাশিত, এবং ‘আমার দশক £ ষাটের দশক-এবু 
৪৬ জন কবিকে উৎসগীকৃত। এই গ্রন্থে মোট ৫১টি 
কবিতা! আছে, প্রতিটি কবিতার শিরোনাম > < এই 
forse মধ্যে বিশেষিত । 

সামহৃল হক কুশলী কবি। “অর্ধাচীন উরি 
'শিল্পান্থগ ক্রীড়া, ‘মৃত্যুর গল্প” ‘স্বদেশ’ প্রভৃতি 
কবিতাগুলি মনে দাগ রাখে ৷৷ বিশেষ করে’-‘তুমিও 
ক্ষমার যোগ্য নও” শীর্ষক কবিতাটির ভাব-ভাষা- 
, প্রকাশভঙ্গিমা অভিনব, এ কথ! স্বচ্ছন্দে বলা যায়। 
গাহ-পাখি-নদী, কেউই ক্ষমা নয়, কেননা গাছের 
মূল স্পর্শ ই করেনি বুদ্ধের পৃণিমা ; পাখি, তার ডানার 
রৌদ্রের গন্ধ ছড়াতে পারেনি জন্মের চিতায় কিংবা 


মৃত্যুর বিবাহে? নদীর সূৰ্যাস্ত এখনে! শুধুই বাটলের-- 
এবং সবশেষে দা স্বয়ং-ও ক্ষমার যোগ্য ন'ন- 


“কেন না তোমার বুকে / মানুষের দুঃখ ও পাপের, 


ক্ষয়রোগ / পালন করোনি” ৷ 

ঠিক তেমনি “মৃত্যুর গল্প” নামক কবিতাটি এক 
পরিণতাসম্ধানী কবিমনের পরিচয় দেয়--“কিছু মৃত্যু 
চণ্ডালের কাছে / উপনয়নের দাবী করে”_কল্পনা 
হিসেবে এই Staal একই সঙ্গে সপ্রতিভ এবং গভীর ; 


আবার, “নিজে ভীষ্ম নিজেই অর্জুন / জলের সন্ধান 


করে পরে”, এই প্রকাশভঙ্গীর বাকপ্রতিমায় রহস্তের 
ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু শেষ ছুটি লাইনে, “কিছু গল্প 
কবিতার মত, নিজের শবের ধ্যান কৰে’--কবি সামসুল 
হক, কবিতা অথবা গল্প কারোর প্রতি মমতা দেখান 
নি। এই নির্মোহ প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে অকারণ 
ন্মর্টনেস আছে, তা সামসুল হক-এর মত কৃতী ও 
নামী কবি, অনেকদিন অতিক্রম করেছেন বলেই বিশ্বাস 
করি। 

‘সময় আমার কন দাশের তৃতীয় কাব্য- 
গ্রন্থ । অন্য ছুটি গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি । 
কিন্তু তৃতীয় গ্রন্থটি এক উদ্দীপ্ত ও চঞ্চল কবিমনের 


' পরিচয় প্রকাশ করে। সময় তার কণ্ঠে খাপখোলা | 
. তরবারির মত ঝলসে উঠেছে, স্পষ্ট এবং নিভাঁক 


উচ্চারণে । তাঁর অনেক কবিতায় Rasi তথা 
ব্যর্থতার ক্ষোভ ধ্বনিত হলেও, সে ধ্বনি উচ্চকিত ও 
শ্রুতিম্থভগ ; তা পাঠকমনকে আকর্ষণ করে। ‘পুরনো 


উদ্ধার ছাই ছেয়ে ফেলে আকাশ বাতাস”_-ছরারোগ্য ' 


cans, প্রতিদিন দগ্ধ হচ্ছি দুঃখের আগুনে, _রণক্রাস্ত 


সৈনিকের মত হযাভারসেকের জল পান করি'_এই . 


সমস্ত উক্তির মধ্যে কবিমনকে চেনা যায়; কিন্তু তার 


গভীর সন্ধা উপলব্ধি কর! যায়, যখন তিনি বলেন, ' 


‘আত্ম আবিষ্কারে আমি মঞ্চ ছেড়ে নেমে আসি-মাঠে / 


“১ 


চত 


শিকড় সন্ধানে দিন যায় / পরগাছা ডিড়ে......আমি . 


a 


Sas 


1 


২৭৫ আজকের কবিতা 


তাই জ্যোতিষের দিকে | একা একা হেঁটে যাচ্ছি 
গভীর শপথে ৷” 
আসলে কবি-মানসিকতায় eS গোপন- wek 


দ্বন্দ রয়েছে, যা কবিকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নদীর 
গভীরে, নিরক্ষীয় বায়ুতে, জলের ভিতরে-_এবং শেষ 


পর্যন্ত জ্যোতিষ্ষের দিকে। হেথা নয় হেথা নয় অন্ত 
কোথা, অন্য কোনখানে--শ্রেণীর অস্থিরতা, অবশ্য 
রোমান্টিক মনের চিহ্ন; অনন্ত দাশের খজু, স্পষ্ট এবং 
দৃঢ় প্রকাশতঙ্গী, সে মানসিকতা থেকে ভিন্ন। কিন্ত 
cara এবং প্রেয়-র দ্বন্বে তিনি বিক্ষত বলেই, বলে 


' ওঠেন-- “আমার নশ্বর হাতে প্রতিদিন ধ্বংস হয় / 


স্মৃতি ও শৈশব তবু তো নতুন কিছু নেই...আমার 
আপন ঘরে আমি তাই ফেরারী হয়ে আছি..-বেলাজ 
বেশ্যার মত সময়ের কুটিলত! খুলে ফেলছে শাড়ী 

সময় সম্পর্কিত বাক্‌প্রতিমায় কবিমনের গোপন 
তিক্ততা ধরা পড়ে ; কখনো, সময় কণ্ঠে বিষ হয়ে 


থাকে, কখনো তা অশ্বারোহী মেঘ এবং কখনো 
বেলাজ বেশ্ট। ৷ আসলে কবি সময়ের মধ্যে ডুবে যেতে 


চেয়েছেন, তাই “একরাশ Be শোক, YI ও ব্যর্থতা 
নিয়ে যস্ত্ৰণাজৰ্জর” হয়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু “শিল্পের 


কাছে আত্মদম্পি ত”, যে কবি ভার কাছে এই সময়- 
আশা করা যায়, 


চিহ্নিত বিক্ষেপ প্রত্যাশিত নয়। 
শক্তিমান কবি.অনন্ত দাশ সময়কে শিল্পীর নির্মোহ ও 
নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখবেন, এবং কবিতার নতুন 


ফসল এনে আমাদের সামনে আবার উপস্থিত 


হবেন। 

“জন্মদিনে নীল টেলিগ্রাম” হরিজীবন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ । মোট ৪৫টি কিতা 
এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । কবির বক্তব্যে ও বাগ্‌ 
ভঙ্গিমায় স্বকীয়তা! আছে,--আছে সপ্রতিভ উচ্চারণের 


চর কখনো. কখনো বেপরোয়া আম" 
কথনও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সব মিলিয়ে, প্রকাশ- 
ভঙ্গীতে ও মেজাজে, তিনি যে কবি, wi saog 


পাঠককেও ভুলতে দেন ন! । 


'এই গ্রন্থে কবি বিল্প প্রধান অঞ্চলের পরিবেশ 


₹ কবিতার fice বেশ নিপুশভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন . 


মধ্যরাতে মাইথন, দিসেরগড়, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি কবিতায় . 
তার চিহ্ন আছে। অবশ্য সিমল।--উটি--কাঞ্চনজঙজ্ঘ| 
নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন, যেমন, “গ্লাভসের 


ভিতর নীল টেলিগ্রামের মত নীল হয়ে যায় নথ / 


জন্মদিনের চোখে দু-এক ফোঁটায় অশ্ৰু হিম বরফ 
ঘুমায় ”--কিংবা “তোমার কোথায় যেন হারিয়ে যাবার 
কথা ছিল / নাতিশীত আলো দিয়ে ভর! ছিল নিয় 


‘উপত্যকা / হয়তো! তুষার জলে রঙিল! মাছের! কাপবে 


তখনও / পাহাড়ে মাথা উষ্ণ বরফ একরাশ...” 

_ বেশ কয়েকটি কবিতায় ক্ষোভ-জব'লা-মরীয়! ভাবও 
স্পষ্ট £ যেমন, “আমি পৃথিবীর . সঞ্চিত সুখের পরে 
ঢেলে দিই অন্তর্দাহ / হতাশার বিষের মাদলে দ্ৰিমি 
দ্রিমি aa — ARR, *খুবচেনা পৃথিবীর অঁজল| 
ছঃখ নিয়ে পান করি / চোখে মুখে ছেঁটাই শোক- 
জালা...”-কিন্তু হরিজীবন যখন বলেন, “আমার 
দুখের কথা দুখী মানুষেরাও. বোঝেন! / বোঝে নদী / 


নদীর মতন কেউ, সুখী নয় ত্রিতাপ সংসারে”--তখন 


এই বিন্ষুন্ধ-বিরক্ত-বিত্রত-সপ্রতিভ কবির নিরাবরণ 
আত্ম! বেরিয়ে আসে জনারণ্যে, আর পৃথিবীকে বলে 
ওঠে, “নিজেকে নিজের কাছে বাজিয়ে নেরার কিছু 
কিছু ইচ্ছে জেগে থাকে/কবিতাও ফিকে হয়ে আসে” | 
আমরা আশা .করব, কবিতা ফিকে হয়ে আমার = 
আত্মসমীক্ষায় সমপিত হরিজীবন খুঁজে পাবেন রক্তাভ 


কবিতার উৎসভূমি।. a সপ =~ 
ঠি: A. 


আলোচনা .২ 


MASA কবিতা 


আনন্দ ঘোষ হাজরা 


কোনো! হান পথ নেই-_বিশেষ যেখানে , 


উদ্দেশ্যহীণ ভ্ৰমণ । কোনো! বন্ধমূল শিকড় নেই 
বিশেষ সেখানে, যেখানে স্থির মুত্তিকার কাঠিন্ত নেই ৷ 
' বিপর্যস্ত বোধে। RES প্রতীয়। কয় হাজার বছর 
আগেকার আমাদের এই প্রগতিশীল সভ্যতা ? চলতে 
চলতে, এই ইট-কাঠের, এই লেদ. মেসিনের, এই 
অটোমেশনের এবং এই সার্বিক অপচয় ও বৃভুক্ষার 


গড্ড/'লিকাস্ৰোতে ভাসতে SACS আমরা কোথায় 


এলাম? সুতরাং ভয়, SA যন্ত্রণা বোধ, সুতরাং 
বেদনা, আর একটা ব্যাপ্ত অকৰ্মন্যতার, অক্ষমতার 
নৈরাশ্ত । অতএব ধারা কবি বা শিল্পী, অর্থাৎ ধারা 
সমাজ-সংস্কারক নন, বৈজ্ঞানিক নন,__অর্থাৎ যাদের 
_ সমাজকে পাণ্টে ফেলার দায় নেই অথচ যীদের অত্যন্ত 
| অমুভূতিশীল প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকবার, প্রেরণা 
যোগাবার দায়, আছে--ভীাদের নৈমিত্তিক সন্ধানের 


পথে একটা আলোকিত জায়গা খুজে পাবার প্রচেষ্টাকে | 


স্বাগত জানাবেন অনেকেই ৷ আর সব প্রকৃত কবরই 
তো এটাই সন্ধান | 

বিংশ শতার্দীর প্রথম দিকেই, বস্তুতঃ বলতে গেলে 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তাকাল থেকেই এমন কি 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অতিক্রম ক'রে এখনও পর্যস্ত 
সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতেই এর চেয়েও তীব্রতর 
যান্ত্ৰিক নৈরাজ্য ছেয়ে ফেলেছিলো। তার কিছু আগে 


থেকেই--ষথন এই রকম নৈরাজ্যের আভাস সুচিত 


হচ্ছিল তখন 'থেকেই-_ইউরোপীয় কবিকুলের একটা 
ধারা এই যন্ত্রণা থেকে, পালাতে চেয়েছিলেন একটা 
বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের খোঁজে! বিশুদ্ধ বললে ভুল হবে 


একটা আদর্শ সৌন্দর্যের খোজে--এই যন্ত্ৰণা ও অন্ধ ' 


কারকে স্বীকার করে নিয়েও। Stal প্রতীকবাদী। 
এঁদের মূল কথাই হলো, এমন কবিতা লিখতে হবে 
যা| হবে--আদর্শ সৌন্দর্ের কবিতা_যা হয়তো 


কখনোই হয়ে উঠবেন! কিন্তু যা অবশ্যই আছে। এর ' 


থেকেই ধীরে ধীরে আরে| এক ধাপ আগিয়ে জন্ম 
নিলো ফরাসী দেশেই-ডাভাবাদের, আবার এই 
ভাডাবাদ থেকে বের হ'য়ে অনেক কবিকুল চলে এলেন 
স্তৱরৱিয়ালিজ্‌ম বা! পরাবাস্তববাদে। সেটা সম্ভব হ’লো 
বিশেষ ক'রে ক্রয়েডের যুগাস্তকারী আবিষ্কারের ফলে। 
এর প্রতোকটি' নিয়েই বিশদ আলোচনা ger উচিত- 


এবং আমাদের বাংল! কবিতায় এগুলির প্রভাব কত- 


প্রয়োজনীয়তা আছে। উল্লেখ করলাম এ কারণে যে 


এই স্ব আন্দোলনগুলির মধ্যেই একটা সাধারণ = 


বিষয় আছে। সেটা হচ্ছে এই যন্ত্ৰণাবোধ বা 


অবক্ষয়ের থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রায়গ্রহণ--হয় = 


প্রতীকের গজদস্ত-মিনাৱে, না হয় ক্রয়েডীয় চেতন- 
অবচেতনের ব্যক্তিগত গভীরতায়। এই পলায়নের 
ফলে তারা যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন সে.জায়গাটা 


প্রতীকে সমৃদ্ধ, সুন্দর ব্যক্তিগত অমুযঙ্গে আলোকিত ৷ 





পা 


২৭৭ আজকের কবিতা 


সুতরাং কবিতাগুলিও অবশ্যই AG তবু এটা এখন 
অবশ্য স্বীকার্য যে সেটাও আশ্রয়স্থল নয়। কাজেই 
প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বাংলা কবিতাও সেখানেই থাকবে 
কি না? তারপরও কি' আমরা নেরুদাকে দেখিনি? 
ব্রেশটীয় পদ্ধতির. পরিচয় পাইনি ? এবং আমাদের 
মধ্যেই কি বিষ্ণু দে, স্থভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের! একটা 
genfa রাস্তা কেটে রাখেন নি? এখনও কি 
আমাদের মধ্যে কিছু অগ্রজ ‘কবি সেই পথেই প্রচুর 
পরিশ্রম করছেন নাঃ সুতরাং আমার বিশ্বাস রোমান্টিক 
ডেকাডেন্ট, যুগের প্রতীকবাদ বা পরাবাস্তববাদ আর 
ay! 

সম্জল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসা, আতি, চকিত 
পর্যবেক্ষণ, অস্থিরতা কবিতাতে অন্ুভবদ্দ্ে, তিনি 
সমসাময়িক যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'তে চান, মনে করেন 
ফলম্বরূপে তিনি নিঃসঙ্গ এবং এই বোধ Sta কবিতাতে 
দারুণ উৎরে যায়। কারা/কথা বলে/মাঝখানে/কে 


দাড়িয়ে থাকে/হাতে বেবিফুড/বাজ্ারের থলি/বাসের, 
হাতল/ওষুধের শিশি/কেট্যাক্সিতে পা ডুবিয়ে মাছ 


নিয়ে/ভয়ে ভয়ে কথা বলতে বলতে/কারা হেঁটে বেড়ায়! 
মাঝখানে]কে দাড়িয়ে থাকে ( নিঃসঙ্গত|)। অথচ 
তার বিশ্বাস মাঝে মাঝে হঠাৎ মন্ত্রের মতো উচ্চারিত 
gaie ইইয়ে রাজা বললেন/বীজ বোনো/বীজ 
বোনা হলো/বুরি নামিয়ে রাজা! বললেন/ফুল ফুটুক 
ফুল ফুটল, (ইচ্ছা)। কিংবা “উপস্থিত” কবিতায় টুকরো 
টুকরে| কথায় কারো সাজেস্টিভ. উপস্থিতি--তার 


_ ক্ষমতার পরিচয় দেয়, কিন্তু তিনি কি পরাবাস্তববাঁদী-' 
দের সৃষ্ট ধোঁয়াশা থেকে, প্রতীকতার এবং পাঁচিলের = 
' অস্তরাল থেকে বের হ'য়ে আসতে পারেন না ? তিনি 


কেন ধোয়ার মধ্যে নিরুদ্দেশ হ'তে চান? সজল যখন 
বলেন ‘তারপর ঘরে থল থলে আগুন নিয়ে পশমের 


মাছের সংগে খেলা কিংবা “একশোটা মাতাল 
জানলার ফাক দিয়ে ভেতরটা! দেখার চেষ্টা করবে’ 


_ কিংবা ‘আমার চোখে মুখে শরীরে অজস্ৰ ফুল / তাতে 


গন্ধ নেই / আমার দক্ষিণে বৃষ্টি / আমার পশ্চিমে বৃষ্টি 
আমার পূবে বৃ্রি...আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না 
এবং জ্ঞাহাজ এগিয়ে বাচ্ছিল'--তখন তার পরাবাস্তব- 
বাদী মিস্টিকতা সহজেই বোঝা যায়, তিনি কতকগুলি 
রঙেব নাম সাজিয়ে জন্মের কথা বলেন এবং সেই 
রঙের নামগুলিকে উল্টে সাঞ্জিয়ে মৃত্যুর কথা বলেন; 
এমন কি কিছু ঘটনাকে রঙের নাম দিয়ে নির্ধারিত 
করতে চান, এ সমস্তই তো পরাবাত্তববাদীদের মতে ' 
ব্যবহারের লক্ষণ। যদি প্রতীকতা, তবে সে-ভাবেই 
বলা ভালো, কারণ তখন সজল অনেক সহজ এবং স্বচ্ছ ৷ 
যেমন ‘বোতাম’ কবিতাটি কিংবা ‘পাচিল’ । যদিও 
আমার মতো অনেকেই চাইবেন সে কবি যেন পাণচিলের 
ওপাশ থেকে ইট পাথর বৃষ্টির মাঝখানে, গালাগালি, 


- বঞ্চনা, ধিক্কার আর উপেক্ষার মাঝখানে, এসে দীড়ান। 


পাচিল না তোলাই ভালো । এ গালাগালি, বঞ্চনা 
ধিক্কার ইত্যাদির মধ্য থেকেই জন্ম নেয় রক্তগোলাপ। 
পাঁচিলের ওপর আবার কাঁটাতারের বেড়া কেন ? 
আদ্দে ব্রেতনের কথা মানুষ ভুলে যাবে। এমন কি 
একজন সাম্প্রতিক কবি--ডেভিড গ্যাসকয়েন-যিনি 
প্রথমদিকে, স্থররিয়ালিজমের ভক্ত ছিলেন--যিনি 
‘সাইকি’র* পারপিচুয়েল ফাংশানিংয়ে অতিমাত্রায় 
বিশ্বাসী ছিলেন, তিনিও শেষের দিকে মত পাল্টাতে 
বাধ্য হয়েছেন ৷ = 
প্রদীপ রায়চৌধুরীর বইটির প্রথম কবিতায় যৈ 
প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর আভাসিত, তা কি তিমি পালন 


* “perpetual functioning of the psyche” 


২৭৮ জয়শ্রী £ ভাৱ ১৩৮৭ 


, করতে পেরেছেন? তিনি বলছেন, “ets মাংসপেশী 
নিয়ে দীড়িয়েছি effet শীতের হাওয়ায় / নমস্কার, 
প্রতি নমস্কার’ ৷ এই তাজা মাংসপেশী নিয়ে প্রদীপও 
ভালবাসা, নারী, সোনালী চুলের গন্ধে পালিয়ে 
বাঁচলেন। কবির দেখার চোখ অসাধারণ আর সুন্দর 


সুন্দর চিত্ৰকল্লে fas করতে পারেন নিজের বোধ। 


কুবি দেখতে পান ‘অন্ধকার বাসর”, বুঝতে পারেন 
Gag প্রহরে” ‘যে যার সময় হ'লে চলে যায় WET 
শহরে । তিনি একটু কষ্ট করে তাকালেই দেখতে 
পান “আমার বাড়ির পেছনে বস্তির ভাঙ্গা টালির হল্লা/ 
কাচা .নর্দমার বহুল প্রচারিত গন্ধের জমাট-ছায়া / 
গত জন্ম শিরায় শিরায় নিয়ে এসেছে এই সব 
অপরাধ’ । কবির হঠাৎ মনে হয়ঃ ‘কার পাপে / 
প্রশ্ন জাগে জন্ম মানে শুধু নির্যাতন’ কিন্তু প্রদীপ 
স্মৃতি বা নষ্টালজিয়ার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চান কেন? 
স্বীকার করি, স্মৃতি বাঁ নস্টালজিয়া! চমৎকার কবিতার 
জন্ম দেয় । কবিতাগুলিও সুন্দর। আগেই বলেছি 
“চিত্রকল্পগুলিও স্থন্দর ৷, ছু/ একটা উল্লেখ করি। 
“কালো মেয়ের ভাঙা খোপার সঙ্গে ছড়ানে। অন্ধকার ; 


রা ‘নিগ্ৰো নারীর নগ্ন-দেহের মতো | ধীরে ধীরে. 


pain নামে’; কিংবা ‘খোলাম কুচির মতো 
অভিমান ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ভেঙে | Candy 
ছপুরে কুকুরের জিভের মতে! হীপায় কলকাতা’ | 
প্রদীপ রায়চৌধুরীর অবলম্বন “ভালবাসা, কারণ 
তিনি জানেন “একদিন তুষার ডিলিয়েছিলো ভালবাসার 
দারুণ উষ্ণতা’ ৷ কিন্তু এই ভালবাসাকে নারী, রমণী, 
স্মৃতির কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে একেবাবে বাস্তবের 
সংঘাতের মধ্যে, সমস্ত মানুষের 'মধ্যে এনে 
ফেলার চেষ্টা করলে বোধ হয় ভালো হয়। কারণ 

কবির বিস্ময় বিনষ্ট হয়নি। এখনও ভূ-তত্ববিদ্দের 


মতো কিছু শিলামাটি পরম বিশ্বে খে বেড়ান ৷ 


তার fata সাধও খুব তীব্ৰ-- 

‘নিৰ্গমের পথ অভিজ্ঞ mae চব্ৰবুহে __' 
অভিমন্থ্যর মৃতো 
এখন জেনে নিতে বড় সাধ হয় 
এমন কি অনেক কবিতা-গ্রন্থের রচয়িতা 


শ্রীশৈলেশচন্দ্রও। তিনিও gree নিমজ্জিত হয়ে ' 


গেছেন চতুষ্পার্শ থেকে পালিয়ে । কাজেই অবশ্য 
তার তীব্র মিনির কিছু তার কথাই শোনা 
Msi. 
১। বিচ্ছিন্ন ree মধ্যে যখন | পাখির 
পালকের মতো! রোদ্ধুয ঝ'রে যায় / তখন / অনেক 
সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতি ক্লান্তি মনে হয় । 
' ২। স্বপ্ন সৌধ ভেঙে গেছে... 
পিরামিডে আমি এক৷ | 

©, নৈকটোর পরাভবে স্বঙ্গন বিস্মৃত আমি'। 


/ বিস্বৃতির 


৪1 ...আমার একা একা চলা ফেরায় শুধু দিন : ' 


ফুরিয়ে যায়। ৷ 
এরকম অনেক উদাহরণ বিচ্ছিন্নভাবে তার 


কবিতা থেকে, তুলে দেওয়া যায়। দুঃখ বোধেরও 
কথা কবির কবিতায় প্রচুর । তিনি বুঝতে পারছেন 
ষে ‘শীতে বড়ো বেশি কষ্ট পাচ্ছেন এখন ; কিন্তু তিনি 


স্বীকার করে নিয়েছেন যে ‘এখন, খড়কুটোর আগুনে 


স্নায়ুতন্ত্ৰ গরম করা মুশকিল” ৷ শৈলেশ জেনে গ্নেছেন 


যে তীর সম্মুখে, হুপাশে কোনো বলিষ্ঠ অঙ্গীকার . 


নেই; তাই যতই তিনি বলার, চেষ্টা করুন--“সাইরেন 
বিমান বিধ্বংসী কামান / যখন একসঙ্গে সব গর্জে 
ওঠে | তখনও আমার মনে হয় | সব কিছু জীবনের 
জন্ত'-আমার. কেমন যেন মনে হচ্ছে সেই যথার্থ 
জীবনের চিত্রায়ন এবং মানুষের বেছে থাকার প্রেরণ! 
আপনার কবিতা আমাদের দিতে পারবে না ৷ 


ভার কবিতার বইটিকে। 
' যে অন্জত্র চিত্ৰকল্প ব্যবহার করেও, প্রতীক ব্যবহার 


২৭৯ আজকের কবিতা 


রবীন * “সুর ব্যতিক্রম এবং এজন্যই neta 
সজলের সংগে রবীনের মানসিকতার পার্থক্য আমুল। 
সজল হয়তো ব্রেতনের মতে৷ অনায়াসে বলতে 
পারেন--0039 summer the roses are blue, 
the wood is made of glass.’ রবীন পারেন 
না। রবীনকে নন্দিত করা উচিত কারণ এই শৃশ্বলা- 
হীনতার্‌ পটভূমিকায় তার কবিত। বিশৃশ্খল চিন্তাধারার 
অন্তহীন প্রকাশ নয়। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মিনি, 
টেম্পো, জ্যাম-জমাট কলকাতা, মেঘলা বর্ষার দিন, 
বেলে কুঁজো, ফুটি ও শশার গন্ধ, কাটা তরমুজ, লোকে] 
শেড, নাইট শিফটের হুটার, হামানদিস্তা, বেশ্ালয়, 


ডালহোসিতে মধ্যরাতে ভাত না জোট! ছেলে ও. 


দেহভাগানো মা-সব মিলিয়ে মিশিয়ে সামগ্রিক 
পশ্চিমবাংলার, নগৱকেন্তিক সভ্যতার পাশাপাশি 
গ্রামবাংলার wher ছবি সহ সমসাময়িকতার একটি 
বিশ্বস্ত অনুভববেভ মায়াবী আলোর মতো মনে হচ্ছে 
কবিকে ধন্যবাদ জানাই 


করেও, উপমার আশ্রয় নিয়েও তিনি সেগুলির 
মোহাঞ্জন চোখে ন! মেথে অত্যস্ত মুগ্ধ, হয়ে দেখে 


নিচ্ছেন পাব্লিপাধিক। তাই, রবীন যদিও জানেন 


যে ‘জলন্ত খাঁচার মধ্যে সত্তর দশক জুড়ে বাঘ ডাকছে, 
এবং ‘ক্ষিপ্ত 'আর্তনাদ মানুষের হাড় খাচ্ছে মাংস 
থাচ্ছে / জলজ্যান্ত চামড়া খুনে সুন মেখে ডুগড়ুগি 
বাজিয়ে | ছরস্ত খরার মাঠে দাউ দাউ’ ; যদিও তিনি 


বুঝতে পারেন অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যে ‘এ দশক 
যদিও তার মনে হয়: 
আজকাল ‘ভাস্কৰ ফোটে না gog- শীখ হ'য়ে বাজেনা 


শুদ্ধতার সীমায় গেল না’; 


করোটি ,_তবুও কবি পরিচ্কারভাবে_-এই eine 


পাতের ভয়ংকর হালামুখে. পা রেখে’ মন্ত্রের মতে] 


উচ্চারণ করতে পারেন--মুদ্রের গান গাও, 
বাতাসের জন্য খুলে দাও দক্ষিণে জানালা? । আমি - 
রোমান্টিক ডেকাডেন্ট ধারার কবিদের যে নিঃসঙ্গতার 
পরাকাষ্ঠীর কথা বলেছি, সেই “নৈঃসঙ্গের আত্মরতির” 
কথ কবি জানেন বলেই, কয়লার খাদ ঢুড়েও মলিন: 
সন্ধ্যায় হেমস্তের আশ্চর্য আকাশে Baez হীরকথণ্ড 
দেখতে পান। 'কলকাতার জনারণ্যে, আ্যাসফণ্ট 
গ্রানাইট ফুটপাথে, যখন বাস বন্ধ, ট্রাম নেই--তখন 
অনিবাৰ্য অফিস ফেরত ক্লান্তি রবীনকে নৈরাধ্যে 
পীড়িত করে না; কারণ তখনও চিরায়ত বৃক্ষের 
স্বভাবে নারীর ভঙ্গিমার সৌন্দর্য বেঁচে থাকবার 
আকাথা. জাগায়। কবিতাগুলি রচনাকালের-ক্রমে' 
atakai আছে কি না জানিনা, তবে তা যদি থাকে 
তাহলে মানসিকতার একটি পরিণতি বেশ সুন্দরভাবে 
বোঝা যাচ্ছে। প্রথম দিকে রবীনও আশ্রয় নিয়েছিলেন 
একটি মনোরম স্মৃতির অস্তরালে। তিনিও পালাতে 
চেয়েছিলেন? পঙ্গপালের ' মতো হস্তারক স্মৃতিপুঞ্ত- 
প্লাবিত আকাশের দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ ছিলো বেশি 
সময় ৷ বের হয়ে আসার ইচ্ছাই কবিকে মিনার থেকে 
বের ক'রে দিয়েছে। বের হয়ে কিছুদিন প্রায় দিশাহারা, 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন ৷ অন্ততঃ, ‘আনুষঙ্গিক 
টামিনাস ও বিজ্ঞপ্তি”, ‘কবে কোন কুশীলব’, ‘নিঃশব্দ 
কান্না ‘সমান্তরাল অক্ষরেখায় পৃথিবী”-_-এই রকম 
আরো fay কবিতা পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে: 
কিন্তু প্রবল আস্থা, ofa আশাবাদিতা রবীনকে সত্বর 
রক্ষা করেছে । এখনও স্মৃতি ও নজ্টালজিয়ায় ভারা: 
ক্লান্ত হ'য়ে কবি সুন্দর কবিতা উপহার দিতে পারেন 
ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে তার মানসিকতা কি স্তরে 
পৌঁচেছে তার পরিচয় আগেই দিয়েছি। এখন 
সবচেয়ে বড় কথা৷ তিনি যথাৰ্থ মানুষদের প্রকৃত স্বরূপে 


২৮০ GES £ তান্ত ১৩৮৭ 


দেখতে পান। দেখতে পান ‘অন্ধকার, কাউপ্টারে “atga হাড়কাটা মহাশছে কবে কোন ভাগীরথী 
রোটাগ্ডার ভিথিরি সংসার' । নিচের পংক্তিটিতে এই উদ্ধারের উজ্জল সংবাদ/গোমুখী গহ্বর থেকে সমুদ্রের 
রকম মানুষদের প্রতি সহানুভূতি লক্ষণীয় বিশাল ইশাবা/সমস্ত ক্ষুধার খেদ, ' অপঘাত রক্তের 


id 


‘সারাটা দিন ভাত জোটে নি, ছেলেটা একা ক্ষরণ/ধয়ে মুছে ক্রমশ কাছিয়ে আনবে ছুবেলা GATT y 


ছ বছরের রাত বারোটা বিবাদীবাগে রেলিং ধারে শাস্তি নীল বারো at | 
নাড়িয়ে আছে; মা নেই কাছে--আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার রবীনের আরো! একটা সচেতন প্রয়াসকে বাহবা 
চাদে মাকেই দেখে ভিথিরিদের ল্যাংটো ছেলে ফুপিয়ে জানাই । তিনি তৎসম, তন্তু, চলিত ও ইংরেছি শব্দ 
একা কাদে। (ai আমর! প্রায়শই ব্যবহার করি) বেশ হুন্দরভাবে 
- এবং তবু যেহেতু তিলোত্তমা পৃথিবীর খনিজ গহ্বরে একত্রেই ব্যবহার করেন। আমার্‌ কাছে শ্রতিকুট 
নিশ্চয়ই হীরক আছে সেহেতু কবি আশা হারান না। মনে তো হয়-ই নি বরং ভালো লেগেছে। কিন্তু আমার 


রবীনের প্রতায়কে অভিনন্দন জানাই: আলোচনার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র এখানে ।* 
* ১। পিকীসোর নীলজামা £ সজল বন্দোপাধ্যায় ; প্রকাশক £ পিলস্থুলের পক্ষে সমীর দে রায়, ১৬১/১/১, ওলা- 
বিবিতলা ১ম বাইলেন, হাওড়া । 


২। wary সমলিত a: প্রদীপ রায়চৌধুরী ; প্রকাশক দেবকুসার বনু, বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩, টেমারলেন, কলিকীতা-৯ 


TERIN উৎ 
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৬১টি বৃক্তের গরিচয় 
লক্ষ্মীশ্বৱ সিংহ , ; 


__ প্রায় watery’ যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃত ও A পটভ্মকায় g শিক্ষা ও 
দৈনাদ্দন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের বাবহাঁরক শিক্ষার সৃংামশ্রণে মানুষের ae: সুন্দর বিকাশের 
সাধনায় গলপ্ত যে জ্ঞানতাস-াতাঁন লক্ষযধম্বর সিংহ । 


কবিগ্দর; প্রবার্তত “বক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষরোপপ-এর _ 


প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পারচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই ৷ 
প্ৰকৃতি পিপাসু পড়,য়াদের এই.বই ভাল লাগবে | ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
দাম দশ টাকা 











Y 


W 


T» 


Pot ছোট গল্প 





চাকরি 
meee জালদানদাল উত্বস চশানি , 


কত কাগজ কালি খরচ কয়ে, কত অফিসের 
জাকজ্মকে চোখ ঝলসিয়ে, কত জোড়া জুতোর তলা 
ক্ষইয়ে, কত জামাকাপড় ঘামে পচিয়ে, কত শত 
অলিগলি পেরিয়ে রূপকথার ব্রাজপুভ্,রের মত 
অবশেষে লাভ করলাম বেকার জীবনের সাত রাজার 
ধন এক কেরানীর চাকরি । কিন্ত তখনই রাজকগ্তা 
‘স্থিতি'-সুন্দৱীকে না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন হইনি। 

অফিস পুরীতে আমার শুভ পদার্পণে শুধু একজন 
লোকই খুশী হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ৷ 
তিনি হলেন আমার মহারাষ্ট্রীয় সহায়ক “রাজা; | 
বেশ কিছুদিন পরে সে এক ছুটির দরখাস্ত নিয়ে এল ৷ 
অনেক কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ সে জিজ্ঞাস| করে বসল, 
“সিদ্ধিবাবু, আপনি বিবাহিত তো’ ? 

স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করলাম, আম্চর্যশুচক 
জবাব ‘হ্যা’ । 

‘ছেলে মেয়ে নিশ্চয়ই আছে r 

‘হ্যা, একটি মাত্র ছেলে। হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস 
করলে যে? কী ব্যাপার ? 


তার ভাবা বলে দিলে! না কিছু, তার ভাব বুঝিয়ে 


দিল অনেক কিছু ৷ তাই আমি স্থকৌশলী প্রশ্ন করে 

চললাম আর তার জবাবে বেরিয়ে এলো- আপনার 

আগে যে কেরানীবাবু ছিলেন, তিনি বয়সে ত্রিশের 

কাছাকাছি হলেও বিষে-সাদী করেননি আর কি। তাই 

কিছুদিন আগে আমার বউয়ের শরীর থারাপ বলে 
ভাদ্ৰ ’৮৭--৪ 


ছুটির আবেদন পেশ করলে তিনি কি ভোগানটাই 
তুগিয়েছিলেন ৷ তা চিন্তে করলে পৃথিবীটাকে প্রাণহীন 
বলে মনে হয়। আপনিই বলুন দেখি তিনি বিবাহিত 
হয়ে বৌ -ছেলেমেয়ে বাড়িতে রাখলে আমাকে কি 
এভাবে ভোগাতেন ? আমি বলে উঠলাম, তাই বলো । 
এই ব্যাপার ? তুমি আমার কাছেও সেই ভয় করেছিলে 
নাকি? ওঃ, চুণ খেয়ে মুখ পুড়েছে, এখন দই দেধলে 
ভয় করে আর কি!” 

একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল, ‘আজ্ঞে হয়| । 

‘না না চিন্তার কোন কারণ নেই ৷ : সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভয় 
ও ভরসা দিয়ে বললাম, ‘তুমি বিশ্বাস করে| ওরকম 
হবে না ৷ রাজার অত সহজ সরল কথাগুলি কি আর 
আমার ভালে! না লেগে যায় fari করলাম, ‘ডোমার 
কটি ছেলেপুলে ?” ‘হুটি’ । 

“কত বয়স হবে বলতো তোমার ? 

‘একুশ 1১. 

‘বিয়ের সমু খুব ছোট ছিলে তাই না 

‘আন্তে ঠিক বলছেন বাবু । আমরাতো বাবুদের 
মত যৌবনটাকে মাঠে মার! দিয়ে বিয়ে করি না? 
এই বলেই সে তার কাজে চলে গেল। আর তার 
খোলা মনের সেই কাটা কাট! কথাগুলো আমার 
মনের পাতায় কেটে গেল কতকগুলো স্পষ্ট রেখা ৷ 

তার ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে যাবার পর সে হাসতে 
হাসতে, আমার কাছে এসে বলল, “আপনি খুব 


abe waa: BIE ১৩৮৭ 


ভালো লোক বাবু ৷ আমিও হাসতে হাসতে বললাম, : 
‘খুব ভালো লোক না? 
“সত্যি বলছি ৷” 
‘কি রকম ৭ দ্‌ 
আপনার আগে যে ফেরানীবাবু ছিলেন তিনি 
চেষ্টা করতেন WOH যাতে মনা হয়, তার অনয 
' আমি অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, কি জন্ত? ? 
“কারণ, আর কিছু না বাবু । তার বাড়িতে কাজ 
করতে. রাজী হইনি, তারপর থেকেই আমার পেছনে 
লেগেছেন’ | 
| আমিও সঙ্গে সঙ্গে তার এই cea 
প্রতিবাদকে স্পষ্ট ভাষায় মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করে 
বললাম, BOTT সৰাই তো একই 
চাকুরে ৷ কাউকে অন্তারভাবে ' খাটিয়ে নেবার 
" অধিকার কারও নেই ৷” 
| সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দে বলে উঠল, ite 
বললাম সত্যিই আপনি খুব ভালো! লোক, ' বুঝলেন 
বাৰু, এখন আসল কথাগুলো কেউ বলে al কিন্ত 
বাবু জানেন কি রুতকগুলো লেলিয়ে দেওয়া ‘ভূত 
এখানকার সবার ঘাড়েই চেপে বসে। আপনি কি 
আর তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারবেন? 
অক্টোপাশ যেমন যে কোন কিছুকে নিজের প্রয়োজনে 
আষ্টৈপৃষ্টে বেধে ফেলে, ঠিক তেমনি এ হুকুমনামা 


, আর কাইলগুলো মানুষকে যেন যন্ত্র বানিয়ে দেয়, 
কোন অনুভূতিই থাকেন| তার, , থাকগে আপনি শেষ: 


ote ঠিক থাকতে পারবেন তো?' 
Sica বাবা, ই] | অন্তত তোমার এই বাবুটি 
বদলাবে না৷ হাঁসতে হাসতে জবাব দিলাম। আর 


মনে মনে রাগও হলে] যে এই. ভেবে ওর সংসাহসে  লাগল। 


পড়ে থাকা চিন্তা নিয়ে এ রাজা. কিনা আমার 


মানুষ্যোচিত মানসিক সংসাহসের উপর হানে অনাস্থার, 


নিদারুণ শেল ৷ যে বৃষ্টিরাশি ভূ-পৃষ্ঠের শু ভূমিতে 
পড়ে তাকে সরস ও. শস্যশ্টামলা করে তোলে 
আবার উত্তীপ-দগ্ধ বাস্পের আকারে বিশুদ্ধ বায়ু 


‘মণ্ডলের উপরে মেঘ হয়ে ভাসতে থাকে, সেই বৃষ্টি- 


রাশিকে ধারা দূষিত বলে চিন্ত! করেন, তারা কি 


অন্যায় করেন না? সে যাই হোক ও যে আবার = 
' এতোটা! "RE ও-আত্তরিকতা নিয়ে চিন্তা করে 


Cae আনন্দিত হলাম | 


ওর এই রাজা নামট| কে দিল জানিনা । কিন্ত 


মনে মনে সে প্রায় বাদশাহ ছিলো ৷ সে সত্যিকারের, 
সাহসী ‘সহায়ক’ ছিল। কাউকে “জো হুজুর ভাবতে৷ 


দেখাতোই না, উপরস্ত কড়া কড়া সত্যি কথা বলতেও 
দ্বিধাবোধ করতো! না । অফিসাররাও আজেবাজে 


কারণ দেখিয়ে পাঁচ ছয় বছর পর আজও তাকে: 
চাকরির স্থায়ী পদটা দেয়মি। তরও রাজা তার সভ্য - 


বলার অভ্যাস ছাড়েনি | ৷ 


এইভাবে একবছরের চাকরিজীবন কেটে গেল। 


এলো এবং গেলো জীবনের কতরপ ও রূপাস্তর। .. 


সংসারে আমর! ছিলাম তিনজন, হলাম চারজন। 
সব ছেলেই নাকি ভূমিষ্ট হবার সাথে সাথেই' তার 
কপালে নিয়ে আসে তার ভাগ্যলিপি, কিন্তু আমার 
পুত্রের হাতে দেখলাম ছাটাইয়ের খাঁড়া ৷ - 

চারদিকে সরকারী অফিস দপ্তরে ছ'টোই শুরু 
হল। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী উপরভলার অফিসারদের 
ডেকে হুকুম দিলেন ছুটির পরেও কর্মচারীদের. দিয়ে 
কাজ করিয়ে নিতে এবং বেশি কাজ আদায় করতে 
পুরোনো কর্মচারীরাও . 


আমি যেখানে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাই, আর কত পেছনে সামনে পাকা তেঁতুল পাতার মত কাপতে লাগল 


অফিসারদের ৷ 


ছি 


২৮৩ চাকরি 


আমিতো নতুন কেরাঁণী। বি. এ. পাশ করার পর 
এক বছর ধরাধরি করে পেয়েছি এই চাকরি। সরু 
স্থতোয় ঝুলোনো হাটাইয়ের খাঁড়া দেখে আমার মনের 
অবস্থা বলির ঠিক পূর্ব মুহুর্তের পাঁঠার মনের অবস্থার 
চাইতেও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। অন্যদের মত 
আমিও অফিসারদের তোষামোদ করতে শুরু করে 
দিলাম । নিজের চাকরি বজায় রাখার ere সবরকম 
চেষ্টাই করতে লাগলাম ৷ নতুন শিশুটির দুধ-চোষা 
লাল টুকটুকে ঠোটদুটো। চোখের সামনে ক্রমেই স্পষ্ট 
হয়ে ভেসে উঠত, কিন্ত নিরুপায় আমি se করে 
যেতাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত | 

একদিন রাজা ছুটির আবেদন নিয়ে এসে বলল, 
“বাবু এই ছুটিট| একটু মঞ্জুর করিয়ে দিন না ।” 


তার স্বর অনুকরণ করে বললাম, “আমার ছুটিটাই 


মঞ্জুর করিয়ে দাওন| ভাই ৷” 

রাজা মুচকি হেসে বলল, ‘দিন না বাবু মঞ্জুর 
করিয়ে ৷’ - 

উত্তরে বললাম, “তোমার ছুটি মঞ্জুর করানো 
আমার হাতে নেই, উপরের কর্তাদের হাতে ? 

‘আগেও তো এ কর্তাদের হাতেই থাকতো । 
আমার ছেলেটার খুব অস্থখ। একটু দয়া করুন না 
বাবু, ও 

রাজার সঙ্গে এই সব কথায় লিপ্ত থাকাট! আমার 
মনে যেন তীরের মত বিদ্ধ হল। আমি হঠাৎ চটে 
গিয়ে বলি, ‘বাচ্চার অস্থুখ তার আমি করবো কি? 
চলে যা এখান থেকে ॥ - 

রাজী কিন্ত ধমকে Face না। ম্রানমুখে আমার 
দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর যেতে 
যেতে রলল, ‘বাবু, আপনিও অন্যদের মৃত বদলে 
গেলেন । বেশ, আজ থেকে আপনার কাছে তাহলে 


আর কোনও দিন আসব না । কিছুর অন্যে আপনাকে 
বলবোও না? a 

এতে ভীষণ চটে গিয়ে atata দরখাত্তে এমন কি 
নোট লিখে দিলাম যাতে তার ছুটি কোনমতেই মঞ্জুর 
হতে না পারে | 

কিন্তু তার কাছে ছুটি aga হওয়া আর না হওয়া 
যেন একই কথা । সে, চুপচাপ বাড়ি চলে গেল! 
আমি তাকে কাজে যোগদান করবার জন্য লিখলে সে 
জানাল, ‘ছেলের অস্তুথ সারেনি। . সারলে আসব ৷’ 
তারপর কাজে যোগদান করলে বরখাস্তের ভয় 
দেখিয়ে তাকে ওয়ানিং দেওয়া হল। কিন্তু সে 
হু'সিয়ারির কোন cans তার মনে দাগ কাটতে 
পারলো ন| | | 

শেষ পর্যন্ত আমীর সেই জো-হুজুরৈর ফল পাওয়া 
গেল। অন্য ছুজন কেরাণীর পরিবর্তে আমার 
কাজেই এলো চাকরির স্থিতি । আমার উপর কাজের 
চাপ একটু কম পড়তে লাগল ৷. 

রাজার সঙ্গে আজকাল আমায় আর কোন অঙ্কু- 
হাতেই দেখা হয় না। আর তার ভাগিদই বা 
কোথায়? আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইও | 
নতুন নতুন ঢেউ মুছে দিয়ে গেল পুরোনে। দাগ- 
গুলোকে । লোকের কথা মনেই আসে না | 

একদিন গুম মেরে বসে আছি হঠাৎ শুনলাম, 
‘নমস্কার বাবু ৷৷ মুখ তুলতেই রাজাকে দেখলাম 
সামনে ছ্ড়ানে। | “রাবু বিদায় নিচ্ছি চিরতরে ৷ 

আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 


‘মানে, চিরতরে মানে কি? কি ব্যাপার?” ' 


আপনার দয়ায় আজ আমি চাকরি ছাড়া ৷’ 
বলেই তাঁর মুখে ফুটে উঠে শ্লেষ ও ব্যঙ্গময় হাসি। 
_ আমার দয়ায়, মানে?” 


জয়তী ; ভাদ্র ১৩৮৭ . 
“আপনার বোধহয় মনে আছে একবার আমার 
ছুটির আবেদন আপনি মঞ্জুর না করলেও আমি 
বাড়ি চলে গেছিলাম | আর আপনি তাতে এমন 
এক নোট দিয়েছিলেন যে ফিরে এসেই পেলাম এক 
ওয়ামিং |. gaara হবার মঞ্জুরী না পেয়েই বাড়ি 
চলে গেছলাম বলে আজ ডিসচার্জড হয়েছি ৷’ 
‘কিন্তু তুমি এমন Ste করলে কেন ?' 
এরকম না করলে কি করব বলুন তো? 
আপনিতো জানেনই এখানে আমার মত লোকের ছুটি 
মঞ্জ,র করতে কত কাঠখড় পৌঁড়াতে হয়। আপনার 


২৮৪ 


সামনেই তো ছুস্ছবার স্ত্রী আর পুত্রের অসুখ্রে 


সংবাদে ছুটির আবেদন করে একবার মঙ্জ,র হ'লে! 
আর একবার তো জবাই পেলাম না ।-. এখন আপনি 
বলুনতো নিজের ছেলে-বাঁকে দূর গাঁয়ে ফেলে কি 
করে সোজ। কাজ করে চলি ৷ তারা যদি মরেই যায় 
তবে আমার এই চাকরির আর দরকার কি? l 

কথাগুলো শুনে দৃষ্টি যেন ক্রমেই প্রসারিত হতে 
লাগল। 
অতীতের এক শীতকাল ৷ _' ' 

আমার স্ত্রী রোজ কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে 
mea Afaa থাকতো আমারই প্রতীক্ষায় আর 
অনুযোগ করত, ‘তুমি. এমন পাষণ্ড যে ওর মুখটা মনে 
পড়েও, বাড়ি ফিরতে পারো! না? আর আমি 
নিরুপায় হয়ে বলগতাষ, “ছাটাই আর বেকারী, যুগের 
ধর্মইতো। ভাবেদারী । সেও চুপ হয়ে যেতো! । শেষ 
পর্যস্ত এমন দিনও এলো যখন ম্পন্দনহীন খোকনকে 
কোলে নিয়ে নিশ্রাণ' পাথুরে যুণ্তির মত আমার 
অপেক্ষায় তাকে উদাসী চাহনীতে পথ চেয়ে থাকতে 
ইল্‌। 

না জানি কতক্ষণ এই দুঃখ সমুদ্ৰে ভেসে চলতাম। 
হঠাৎ রাজা বলল, ‘যাদের জঙ্ত মাথার ঘাম পায়ে 


কাছে থেকে দূরে, বর্তমান থেকে অতীতে ৷, 


ct সেই জুল বি ছে ce চাকরির আর, , 


কি দরকার বাবু? 
আমি আমার সহকারী বন্ধু প্যাটেলের একটি 


উদ্ধৃতি করে বললাম, “আজকাল বউ-ছেলেপুলে 


সহজেই মেলে কিন্ত চাকরি-রাণীর সন্ধান পাওয়া 
সম্ভব নয়! 

রাজার মুখে ফুটে ওঠে এক PEEN T 
সে বলল, “এ ধারণা আপনার মত. বাবুরাই রাখতে 
পারেন | 
goia পয়স| জুটে যায়” 

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হাত সাফাই আবার 
কি? নিশ্চয় এর আগে কোন ধান্দাবাঁজি করতে ।’ 
উত্তরে সে বলল, ‘তবে তা উপরতলার বাসিন্দাদের 
মত ডাণ্ডাবাজি নয়। এই মদটদ বানাতাম আর কি ৷) 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের মধ্যে 


মদের গন্ধ ধাতাকলের মত ঘুরতে লাগল | আরগা 


দিয়ে মদের গদ্ধ পাক খেয়ে বেরোতে লাগল | 
রাজা বোধ হয় অস্বক্তির ভাবটা ঠাউরে নিয়ে 
ঘাড় কাত করে বলল, ‘আমি কিন্তু চাইনে যে আমার 
ছেলে এই হাত সাফাই শিখে জেলে পচে মক্লক ৷ 
তাই এই কাজ ধরেছিলাম কিন্ত এই চাকা যে স্তায়ের 
বাতাসে ঘোরে না--এই তে হুঃখের কথা ৷ 
তাকিয়ে দেখি, আমার সামনে দীড়িয়ে চোখ 


যুচছে মদ তৈরীকারক কদাকার কেউ নয় বরং অন্যায় 
ও দাসত্বের পরম শক্র সেই রাজা, আর নিজের দিকে 
তাকিয়ে দেখি আমার চেহারাটা যেন ফ্যাকাশে, 
হলদে। আর কাগজের খবর একটি মনের মাঝে 
উকি মেরে ওঠে--বিশুদ্ধ বৃষ্টি বিন্দুর রং নাকি 
আজকাল হলদে হয়ে গেছে, এই আণবিক আর 
হাইড্রোজেন বোমার যুগে । ' 


অনুবাদ  বোল্মান! বিশ্বনাথম্‌ 


আমাদের হাত সাফাই বা ভাগ্যের জোরেই: 


a 


আঅরবিদ্দ-ভাবনা 
. (২৭২ পৃষ্ঠার পর ) 


“আমায় নিজের খরচের জন্য ৫০ টাকার প্রয়োজন 
$ আর ১০ টাকা আমার জন্য নয়। কিন্তু অনিবাৰ্ষ- 
'_ ভাবে প্রয়োজন ৷” 

' দীর্ঘশ্বাস সত্বেও তার পত্রগুলি, আমরা যার! তার 


শিষ্য তাদের জন্য, একটি দিব্য প্রয়োজন মেটালো! 


4 আমর] দীর্ঘকাল যাবৎ কেবলই অভিযোগ করে 
আসছি যে তিনি আমাদের নাগালের বাইরে চলে 
গেছেন। তিনি অদৃশ্য বললেই হয়। আমার এক 
কবি-বস্কু-যিনি আর নেই- প্রায়ই বিলাপ , করে 
YO বলতেন গুরুদেব তাঁর জীবনকালেই কিংবদস্তী হয়ে 
দাড়িয়েছেন। যাকে বলা যায় আকাশের ভগবান ! 
এতত সত্বেও ভার পত্রগুলি আমাদের শাস্ত করতে 
১ সাহায্য করলে| | 
| হ্যা, এই অ-দেখাটাই বিশ্রাটের মুলে ছিলো, 
কিছুকাল পর পর আমাদের ব্যর্থ দীর্ঘস্বাসের পেছনেও 
এ একই কারণ ছিল। তার আওতায় চার বছর 
- অস্তধিরোধে দগ্ধ হবার পর তার সান্নিধ্য থেকে বিদায় 
' নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে লিখলাম তার ব্যক্তিগত 
* সংস্পর্শ ছাড়া ভার যোগপদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব নয়। 
অমার করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে তাকে জানিয়ে 
এ দিলাম, আমি চিরদিনের অন্য বিদায় নিচ্ছি। 
মার্জনা চেয়ে লিখলাম আমার মতে৷ অকৰ্মণ্য বোঝা 
“ আর বিলম্ব ন! করে যেন তিনি বিদায় দেন। এই 
পত্রের মর্মম্পর্শী উত্তর এলো সঙ্গে সঙ্গে তিনি 


লিখলেন (১০, ৫. ৩২) ৪ 

aay “তোমাকে বিদায় দিতে অথবা এই ভাবে 
আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যেতে আমি কখনই 

সম্মত হতে পারি না। এই ধরণের' বিচ্ছেদের কথা 
তুমি ভাবতে পাঁরলেও, আমার পক্ষে ভাবা অসম্ভব 

'_ যে এইভাবে আমাদের সম্পর্কের ছেদ পড়বে । আমি 


ভেবেছিলাম “মাদার, এবং আমি তোমার প্রতি যে 
ভালবাসা, স্নেহ পোষণ করি, তা তোমার কাছে 
অবারিত হয়েছে । কিন্তু কিছু সময়ের জন্য যে 
অমোঘ প্রয়োজনের তাগিদে- আমাদের স্বেচ্ছায় 
নয়,_যে বাহ্য প্রতিবন্ধক আরোপিত হয়েছে; ভূমি 
যদি বলো যে সেই কারণে আমাদের মনোভাব 
সম্পর্কে তোমার অবিশ্বাস রয়েছে feel তা গ্রহণ 


করতে পারোনা, আমি জানিনা কি করে তোমার মনে 


সে বিষয়ে প্রত্যয় জন্মাবে। আমি ভাবতেই পারি 
না যে, যখন কি কর্তব্য তার মীমাংসার সময় এলো, 
তুমি হৃদয় থেকে এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। 
আমি তোমার কাছে কেবলমাত্র এই'আবেদনই করতে 
পারি ভাবপ্রবণতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলো না, এবং 
যে আত্মার আকুতি তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে 
এসেছে, বেদনার মধ্যেও তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো 
এবং আমাদের ভালবাসার প্রতি,--য! কখনই দোছুল্য- 
মান হবে না,--আস্থ! স্থাপন কারো” 

আমি অবশ্য মার্জনা চেয়ে উত্তর লিখি এবং 
বার বার তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে লেখেন 
(১৬.৫. ৩২ ) 5. 

“তুমি তোমার হাতে নেই, তুমি rater এবং 


' আমার হাতে সমপিত। আমি তোমাকে বন্ধু এবং 


পুত্রের মত লালন করেছি এবং তোমার উপর আরোপ 


করে তোমার শক্তি বৃদ্ধির এবং সমপরিমাণে যোগে 


তোমার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তোমার উপর আমার 
শক্তি আরোপ করেছি। তাই তোমাকে আমাদের 
একজনের মত এথানে রেখে দেবার অধিকার দাবী 
করতে পারি |, 

" তার অবিশ্বাস্য ভালবাসার অন্তনিহিত কোমলতা 
হুই দশকের ওপর আমাকে তার পদতলে বন্দী করে 


২৮৬ জর ঃ ee ১৩৮৭ 


রেখে আমাদের মানবীয় প্রকৃতিকে দিব্যশক্তিতে * 
'রূপাস্তরের অদ্য তার প্রচেষ্টা থেকে বিরত করতে যে 
দানবীয় শক্তি অতন্দ্ৰভাবে উদ্তোগী হয়েছে, তাকে ` 
প্রতিহত করতে তিনি শক্তি যুগিয়েছেন ৷ জীবনের 
এই বাণী মূৰ্ত করবার জন্য oe, কাব্যে তিনি 


পরিত্রাতারূপে আবিভূর্ত হয়ে দিব্যশক্তির ' মাধুর্য ' 


সম্পর্কে আমাদের' অবহিত করেছেন, যে দিব্য অনুগ্রহ 
ছাড়া মাটির ডেলার মানুষ ভগবৎ শক্তির সঙ্গে 
একাত্মবোধে সক্ষম হ'তে পারে ন! | 

তিনি যে ‘এই বিশ্বকে স্বর্গের সহযাত্রী এবং 
সমকক্ষতায়' রপাস্তরের Se পরম শক্তির দ্বারা 
O আদিষ্ট হয়েছিলেন, অস্তরের অস্তঃস্তলে সে বিশ্বাস 
আমার. ছিল।' তিনি এসেছিলেন এই “পৃথিবীকে 
স্বর্গের সমকক্ষ করে gare’ —“make the earth 
a mate and- peer of heaven”. gga 


ভ্ুলস্ত আশার এবং উচ্ছাসের 'পরমানন্দে আমি, 


এই শ্রেষ্টতমদের অন্যতম মামুষটির প্রেমার্জনের 


জন্য আশীর্বাদপুত অবস্থায় তার পবিত্র চরণে আশ্রয়, 


গ্রহণ কয়েছিলাম, ঠিক সেই সময়েই আমার অস্তরের 
আদিম মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে অস্তরায় হয়ে দাড়ালো 
_ এটা কোনো 'ফেনিল ভাবোচ্ছাস নয়। যার! 
একবার তাঁর সঙ্গীবনী প্রেমে সিঞ্চিত হয়েছেন এবং 
গভীর" সংশয়ের গহ্বরে বিশ্বাস ফুটিয়ে তুলতে ভার 
অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন, তাঁদের আস্থায় 
কখনও চির ধরবে না।-""আমার সকল রকম অবাধ্যতা 
সত্বেও গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুভব করতাম 
' যে স্বর্গের দরজায় 'আমাদের ছাড়পত্র দেবার জন্য তার 
দিব্য প্ৰেমাঙ্কিত স্বাক্ষৰ দানের ভগবৎ-প্রদত্ত ক্ষমতা 
নিয়ে তিনি জন্মগ্ৰহণ করেছিলেন। i 
তার দিব্য প্রেম শুধু কোমলই ছিলনা, তার মধ্যে 


~ Tene 


“ এল পিতা উত্তাপও নিহিত হিল, যে উত্তাপ 
আমাদের অস্তরের সকল মালিন্য দূর করে তাকে 
পরিশুদ্ধ করে তুলতে ৷ একটি পত্রে মানবিক স্তর | 


থেকে দিব্যস্তরে এই প্রেমের সিভি 


লিখেছেন £ 
: “সাধনায় মানবীয় প্রেমের কথাই প্রথম “উল্লেখ 


- করতে হয়। প্রেমের পথে আত্মার দিব্যভাবে রাপাত্তর 


দিব্যপ্রেম অবলম্বন করেই সম্ভব হবে । কিন্তু যেহেতু 


- মানব-প্রকৃতিই অভিব্যক্তির প্রথম আধার, সুতরাং 


প্রেমও প্রথম স্তরে মানবপ্রেম বা ভক্তিরপৈ ব্যক্ত 
হয়। কিন্তু যতই চৈতন্যের গড়ীরে পৌঁছে প্রেমানু- 
ভূতি সুতীব্র হয়ে পরিবর্তিত হয়, প্রেমের স্থান্বত 
ক্ষুরণ পরিব্যপ্ত হয়ে মানবপ্রেমের হিলি রূপান্তর 
সাধন করে। 

অতঃপর আমার ‘পেছনে ভাঁকাবার প্রবণতা 
সম্পর্কে-_যাঁকে খোয়াবার ছুখে মাঝে মাঝে আর্মাকে 
পেয়ে বসে--তিনি লেখেন তুমি যে অহংবোধ-সমৃদ্ধ 
জীবনযাপন করতে পারতে তা বিবৃত করে তৃমি 


p $ 


লিখেছে।ঃ “আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, একেবারে - 


হতভাগ্য জীবন নয়? তোমার বর্ণনা পড়ে মনে হবে 


কাগজে-পত্রে এ ধরণের জীবন উজ্জল এবং সস্তোষ- 


জনক বটে ৷ কিন্তু এই প্রকার জীবনযাপনে কোনে! 
প্রকৃত বা অস্তিম তৃপ্তি নেই। একমাত্র বারা প্রাত্যহিক 


খুঁটিনাটি বাইরে কিছু 'খৌজেন না_তারাও, যে' 


w হন তা নয়' এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রাত্যহিকতা 
সকলকে ক্লান্তিতে ও. ব্যৰ্থতাবোধে ' ভরিয়ে তোলে। 
শোক এবং অসুস্থতা, সংঘাত aay, ব্যর্থতা ও 


হতাশাবোধ এবং মানুষের সকল প্রকার ENA 


এই ধরণের "জীবনযাত্রার অবক্ষয় ও মৃত্যু ডেকে 
আনে ৷ মানুষের অহংসমৃদ্ধ জীবনের এই হোলো 


e 


২৮৭ ভরা 


চিরস্তুন.রূপ । এই জীবনের জন্যই তোমার মনস্তাঁপ। 
যখন মানবীয় সচেতনার উপরই তুমি একাস্ত নির্ভর, 


. তখন কেন ‘ভূলে যাও, তুঃখভোগই তার পরিচয়- 


পত্ৰ? জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি, মানবীয়-চেতনার, 


. দিব্য-চেতনায় রূপাস্তরের পথ . অবরোধ করে 


{ 


দাড়ালে বুঝতে হবে, শোক ও হুঃখের অধিকারকেই 


রক্ষা করা হচ্ছে । অবশ্যি তারই মধ্যে কধনও-সথনও 


"æ 


! 
ৰু 


মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যও তৃপ্তির ছিটেফৌটা থাকে। সে-ও 
আংশিকভাবে এবং ক্ষণিকের জন্য। তোমার ক্ষেত্রে 
সে-জীবন ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিলো! ৷ সেজন্য তুমি 


_ তাকে বর্জন করেছিলে 1” 


/ * * * 

ধারা পার্থিব জীবন নিয়েই খুসী এবং সে-জীবনে 
সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে বিচরণ করেন, শ্রীঅরবিদ্দ 
কোনো দিনই সে-জীবনের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না।-. 


£ তিনি অঞ্চবের জন্য বকে বর্জন করেছেন | সর্ব- 


tu wyar Â 


. ময়ের জন্য সর্বন্বপণ নিবেদন করেছেন এবং অনস্ত- 


আশার বাণী-বাহক ছিলেন । দুর্ধর্ষ Rada অগ্নিস্পর্শে 
বছপূ্বেই তার আত্মার সিদ্ধযোগীর অনির্বাণ অগ্নিতে 
রূপান্তর ঘটে উপনিষদের উচ্চারিত মন্ত্ৰ, “ACH 


সুখমস্তির’ সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। অনস্তের 


=/স্থরধ্বনির আহ্বানে Beaters অতীন্মিয় "আবেদন 


আমাকে ছিজেন্দ্রগালের সেই মর্মস্পর্শী সঙ্গীত স্মরণ 
করিয়ে দেয় £ “এ মহাসিন্ধুর ee যক কে ae 


+ | | * | x f 
যে দিব্যদৃষ্টির গোচরে আত্মার অলৌকিক, সত্য- 


স্বরূপ তাঁর কাছে অবারিত জীবনের ক্রেদসমূহের : 
পরিমার্জন সম্ভব করে তুলেছিলো, স্রীঅরবিন্দ 


. অনস্থকরণীয় ভাষার সেই অনস্তের আহ্বানকে লিপিবদ্ধ 


করে গেছেন : , 
“মানবজজীবন-পরিক্রমায় ৰ আরোহণেই 


' তার পদ্ি্সমাপ্তি--ষা শ্রেষ্ঠতম afte এবং ত্যাগের 


চিহ্নিত পথ রূপে শ্বীকৃত হয়ে আছে। মানবজীবনের 
এই আসল কর্মরূপ এবং তার অস্তিত্বের সার্থকতা ৷ 
এই অস্তিম উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, জল ও মৃত্তিকার 
উপরিভাগে জড়জগতের am গ্রানিময় বিস্তারের 
মধ্যে অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী কীটের ভুপৃষ্ঠসংলগ় অস্ত্র. 
মত, মানবজীবনও অন্যতম কীটের জীবনে me 

হবে 1” | 


সূর্য সূৰ্য সূৰ্থ y 


শ্যামলকুমার দাশ 
সূর্য তুমি কি অনন্ত করুণা ? 
তোমার এই অনন্তকালের জ্বল। কি ভিক্ষা 

' না ভালোবাস ? 

শুনেছি আমাদের পিতা-পিতামহের দুঃখে নাকি 
অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিলে তুমি একদিন 
টি দিনের পর দিন চলে গেছে i 
আমাদের পিতা-পিতামহদের Be থেকে আমরা ছু থেকে আরো ছঃখী ইয়েছি '_; 
আমরাও wat হয়েছি _ দেখেছি প্রচণ্ড অন্ধকার | ০109 l 
বারবার বৃষ্টি হয়েছে আমাদের বুকে, পৃথিবীতে = বৰ্মা প্রচণ্ড সা রা. 
আমরা কীপতে কাপতে ডেকেছি তোমায় আমরা! অসত্য থেকে না হয়েছি : 
ee হয়েছি প্রচণ্ড অগ্রগামী | 
তুমি acy উপহার দিয়েছ তোমায় 
দিয়েছ তোমার অসীম করুণা সম CATE, | VES ao 
আমরা কাপতে কাপতে বেঁচে উঠেছি আবার আমরাও ভুলে গেছি তোমাকে Sy 
বলেছি : 24 তুমি দেবতা ভুলেছি তোমার মন্ত্ৰ S: 
অসীম করুণাময় | তুমি তো তবুও বন্ধ করোনি তোমার করুণা ৷ 


LR, বিধান জনি; কলিকাভা-5-০-৬ TNA পপ হইতে জীকিযণচজ্জ সি, জ্যাভভাকে কর্তৃক awe প্রকাশিত 


আমর! প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞ তাই l 
তোমার ভিক্ষা নিয়ে ভেবেছি এসব আমাদের 
দেখেছি, কতকাল এ ভিক্ষা আমর! পাব 


কতকাল আমাদের জমাট অন্ধকার আলো হবে থাকবে 4. ' 


আমরা মানুষ 
তুমি অনাবৃতা । 


ক 





গীতাশীন্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


শীগাঁতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 









Shorter সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪:০০ oy 
X বৃহৎ পকেট গীতা ৯০০ AW $ 
AF ও ভাগবত ধর্ম 20°00 oes 
Srimad Bhagavad Gita (in English) of 
(Jagadish Ch. Ghosh) ERIR wA 
AES পকেট গাঁতা (মূল সংস্রত ও T) ৩০০ be A 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ TTR 85, 
নিত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২০০ - এ 
ভারা BLE. NT প্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

এ লা্টক জ্যাকেট সহ ২:২০ ব্যায়ামে বাঙালা $০০ 
কৰ্ম বাণী ৩.০০ TER বাঙাল? 8.00 
DAC ( পকেট সংস্করণ ) ৭:৫০ বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
শক্ষার্থ'র ধর্মীশক্ষা goo বাংলার ধাষি ৬০০ 
ভার৬-আত্মার বাণী ১২:০০ বাংলার fara’ 8'00 
S- -7 India Speaks বাংলার মনীষী ৩০০ 

( ভারত-আত্মার aTa ইংরেজ ) ১২:০০ TATT রামমোহন-_জাবনী ও রচনা ৪০০ 

wl geen a ieee 6 ae | সনাৰ Raat Sar 800 
অগদশচন্দ্ৰের অক্ষয় site । তাঁর গীঁতা ভারত আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনী ও আবিষ্কার sy 
জাতীয় সম্পদ | pal প্রফুল্লচন্দ্র--জ'বন' ও বন্ধুতা S 
AA TENTA "0 
যেমন কাব ক্াঁত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের চি রি 









মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্ের গীতা । যতাদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাদন থাকবে জগদীশচদ্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয-: দ্দিরে 1? 

—Us মহানামন্রত ৰক্ষচারী 





ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।---ভারতবৰ্ষ 

পাঠ কারতে কাঁরতে গর্বে বুক ফ্যীলয়া উঠে tants 
ras (বাংলার খাঁম ) বাজার চলিত অযতুসম্ভূত 
সাধারণ জাবনী-গ্রচ্ছ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, | 


তথ্যভারে সমন্ধ এবং "চন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
‘Ame ও ভাগবতধমণ-_ প্রীরুফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। 

আশ্চর্য আলোচনা | শ্রীগীতার পরিপূরক গ্রন্হ । -_অল ইন্ডিয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবঁতত হবে ।- আনন্দবাজার ৷ | 
₹ | শ্রীনীলিম। ঘোষ এম. এ. বি. টি. রর ১০%, 

টি বিদ্যাসগর ৪০০  প্রয়োগমূলক অঁভনব বাংলা অভিধান ৷ ৬৪ হাজার শব্দ 

ছোটদের ANPE ( স্বরচিত গ্প-সংগ্রহ ) ৩০০ সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য |-- আকাশবাণী 
` প্রেসিডেন্সী z: 


হিলি 


১৫ বংকম চাটার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ | 
EE 


JAYASREE 8910. 1931 : BHADRA 1387 : SEPTEMBER 1980: Reg. No. WH/SC-i8 









করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি করেত পুরণ হয়, হজম 
শক্তি ও সুখ বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য 
fora আসে এবং 














অধাকষ wf atat ঘোষ এম।এ, 6 dah 
` এফ,সি,এস, (ones) 2 চামচ মুত স ai ব 
পরয,সি,এস, (আমেরিফা) ভাগপপুয় ২ 'সম পরিমাণ dha 







প্রত্যহ FATA আহারের ইং 


কলেজের রসারণ শাস্ত্রের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক | 
পৰ্ব সেবা! 


কলিকাতা cree. Oh RIDE ঘোষ, এয,যি,বি,এস, (কলি) 
aay etary 






Central Registration No. 2870/57 Per Copy Rs. I-50 with Regd. Postage 
0-A, Prince Golam Md. Road, Calcutta-700026. Phone : 46-4116 


=e Rs. 3°70: 2 
EDITOR—SUNIL DAS 









পারদীয় ১৯৮০ 
8৫ বর্ষ : ১৩৮৭ £ আশ্বিন 





Societe K Ons oe EE SA Wath a At 55349, A --} 


সুভাষ-রচনাবণী 


শ্থম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
[qeta খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় বণ্ড : ১১৩০ ৩৫ 


Ey 





CD Le 
Y aA 


নেতাঙ্গী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ TS হয়ে উঠছে এই 
থণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেঞ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা! দ্বার coat চলেছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের ‘সুভাষ-রচনাবলা’ তার ATS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১:৮০ টাকা । গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাকা । ধার! আজও গ্রাহক হননি তীর! এককালীন 
১২* টাকা দিয়ে গ্ৰাহক হোন। 

‘সূ:ভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-বিশেষতঃ বাভিন্ন সভা-সাঁমাততে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাশিত হইলেও REAP সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবনী এবং ভাব ও মতের কমবিকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের খ,ব MG ধারণা নাই। এই অভাব দুর কারবার জন্য ‘জয়ম্ৰী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবল প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

E. RAH মজ।মদার 


‘বৰ্তমান সংগ্ৰহ বলতে গেলে CASI জাঁবন-বাণ । এই বাণী 
প্রকাশত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাব বন্ধুতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন agag গাঁথা ! সত্যরঞ্জান বক্স 


জয়নী প্রকাশন ॥ ২*-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্ৰ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 





বাস্তবের মুখোমুখি 


সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাব্-স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র 
ভারতবর্ষে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় 
i! ওদাসীম্য ও অবহেলায় চারদিক থেকে ভূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন, করে ফেলতে, 
চাইছে |’ 

এই শহরের সমস্তাচিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ ৷ আলোবাতাঁসহীন অন্ধকার নোংর! 
fafa বস্তি, খোলা! নৰ্দমা, খাটা পায়খানা, ভূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা--দিনে মাছি, পথ-কুকুর, 
ছাড়া গরু, পানীয়' জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, 
হকারি, মন্তানি, ভণ্ডামী, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধ, মদের চোর! কারবার, জুয়া, ines 
সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অতলাস্ত গহবরের দিকে | 

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্ঠের অন্ধকারের মধ্য থেকেই জীবনের শত সহস্ৰ আলোর 
ধারা ছড়িয়ে পড়ে । খেলার মাঠ, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
টি us আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্ভোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈৰ্য ধরতে' এবং সহযোগিতার 
l হাত বাড়িয়ে দিতেও প্ৰস্তুত। তাই আমাদের আবেদন £, 

১। জলেরু,অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা দেখলে বন্ধ করে দেবেন ৷ ' 

২। নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না | | 

৩। রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে fags চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ | 

81 দেওয়ালে কুৎসিত কিছু লিখবেন ন! | 

৫। ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন Al | 

ol ates আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি--কর বাকি ফেলবেন না। 

‘৭ । ভেজ্কাল-কারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন ৷ 

গঠনমূলক সমালোচনা এবং এঁকাস্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্তা সমাধানের পথ 
সুগম: করবে ৷ | 
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জন মী we মাসিক পাঁৱকা 
A ৪৫ বর্ষ আশ্বিন । ষন্ঠ সংখ্যা ১৩৮৭ 





Socio-Cult I Be H Montht 
JAYASREE OCTOBER, 1980 [Puja Special Number] 
চু 
সম্পাদকীয় 
শারদীয়া ২৮৯ 


ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা £ সোঁমনার ২১৩ 
সুনীল দাস 


জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ২৯৭, 


অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব 


ভারতে সাম্প্রীতিক 'বাচ্ছল্লতাবাদের অর্থনীতিক ভিত্তি ৩০৭ 
অধ্যাপক রাখাল দত্ত 


আঁদবাসী সমস্যা প্রসঙ্গে এ ৩১৩ 

Gs অমলেম্দু দে 

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও বাচ্ছছতাবাদ ৩২৩ 

ডঃ নির্মলেন্দ; ভৌমক 

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, আঁদবাসী-কুষক এঁক্য ৩২৯ 
_াবাচ্ছিন্রতাবাদ নয় 


সমীক্ষা 


রোহিণী উপগ্ৰহ ও ভারতীয় গবেষণা ৩৩৫ 
প্রবীরকুমার গুপ্ত 

আলোচনা 

বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্ৰ ৩৩৭ 
মনোরঞ্জন বসু 


CONTENTS 


স্মৃতিচারণ 

শরং-সারিধ্যে 

গোপাললাল সান্যাল 

ভ্রমণ-কাহিন? 

প্রাণেশ চক্কব্তাঁ 

কবিতা 

শ্রীমা'র বাণ s Barley চট্টোপাধ্যায় 
নকল সবই ঃ মানস রায় চৌধুরী 
মানুষকে বাদ দিয়ে ঃ শাম্তশীল দাস 
তোমার স্বপ্ন ঃ কিরণশক্কর সেনগুপ্ত 


মানুষের দুঃখ £ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


শিব £ বাসুদেব দত্ত 
ভূল স্বর্গ আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


চোখের আলোয় দেখেছিলাম বিজয়কুমার দত্ত 
প্লাতেরো আর আমি ঃ হুয়ান রামোন হিমেনেথ 


অনুবাদ £ দেবাঁপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও আছে ও থাকবে £ সমরেন্দ্র CLS 
শবের কান্না £ শিবদাস চক্রবর্তী 


প্ৰচ্ছদ Pets খালেদ einat 
সম্পাদক £ সুনল দাস 


৩৪৫ 


৫৭ 
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৩৭৫ 
৩৭০ 
৩৭১ 
৩৭১ 
৩৭১ 
৩৭২ 
৩৭২ 


৩৭৩ 
৩৭৫ 
৩৭৬ 





বিশেষ নিবেদন 


মান্রাতিরিস্ত লোড-শেডিং-এর ফলে সময়ের অভাবে তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই 
সংখ্যায় ছাপা গেলো না। পরের সংখ্যায় প্রবন্ধ তিনাঁট যাবে ৷ প্রবন্ধটি ?তনাটর 


এবং সংশ্লিষ্ট লেখকদের নাম ঃ 


১। ভাষা ও সাহিত্যে বিচ্ছিত্রতাবাদের প্রবণতা £ “ডঃ অমলেন্দু PE 
২। কলকাতায় দরিদ্রের গৃহ-সমস্যা £ প্রখ্যাত স্থপতি স্াবমল ঘোষ 
Ol ষষ্ঠ যোজনার নবীন সংস্করণ £ ( ১৯৮০-৮৫ ) 


অধ্যাপক ধাঁরেশ ভট্টাচার্য 


পাঁর্চালনা-সম্পাদক 
জয়শ্রী 











Ae _ ভিনিসগতের দাম 
CEC) 


Ad 
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, ete নুহ নকল 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন, দুরূহ কাজ.। প্রতিদিনই সব কিছুর 
দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো৷ আমাদের ' নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা এর 
কি কোনই প্রতিকার নেই? 

: টি নিলা তত ইত্যাদি 

' “১৪টি নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে 
__ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কর! কি একেবারেই সম্ভব নয়? আমরা মনে করি সম্ভব | 

একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দ্বায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় 
wafer মুল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য 
'সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমত৷ নেই_ এমনকি 
কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তার! কোন কিছু কিনতেও ' 
পারেন,না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার . 
দ্বায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তারাই দেশের যেখানে যে জিনিস | 
পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন CANTA পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। " | 
কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন-_সে সবই। 
তো! তাদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে 
রাজ্যে জিনিসপত্র পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা ' করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন 
দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠ, বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে 
পৌছে দেওয়া | একমাত্র এইভাবেই THOME, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের 
ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব। 


গশ্চিমবঙ্গ সরকার 





আই. সি, এ. ১৫১৫০/৮৩ 


~~ 


সংপাদকণয় 








h f 
` i) 
রি ত 


থা). 
86 বর্ষ । মণ্ড সংখ্যা । আঁম্বন ১৩৮৭ 


শারদীয়া 


জয়ন্তীর গ্রতিষ্ঠা-বংসরের অর্ধশেতাববী পূর্তির 
দ্বারপ্রান্তে পৌছে পর়তাল্লিশতম শারদীয় সংখ্য! 
আমরা দেশবাসীর কাছে নিবেদন করছি। wets 
শারদীয় সংখ্যা দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়ে প্রতি 
বছর বাঁকে পরম প্রশীস্তিতে মগ্ন হতে দেখেছি, মাত্র 
দুইদিন পূর্বে মহ! সমারোহে বিপুল সংখ্যক সহকর্মী, 


গুণগ্ৰাহী, অনুগামীদের উপস্থিতিতে তার অশীতিতম 


জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়ে গেলে।। জয়গ্রীর পরিচালক- 
মণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বছরই আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদক! বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের জন্মজয়ন্তী 
এইভাবে উদযাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু এবারকার 
উদ্যাপন-উৎসব এতো প্রাণবন্ত, এতো জনাকীর্, 
এতো ভাব-গস্ভীর fee আনন্দমুখর হয়েছিলো যা 
অতীতের এই দিনের উৎসবকে যেন ছাপিয়ে গেছে। 
এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন শ্রীগঙ্গাশরণ সিং, 
যিনি আমাদের আমন্ত্রণে পাটনা থেকে এসেছিলেন 
আমাদের  প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনের জন্য, তার একজন সংগ্রামের সহযাত্রীরূপে | 
এবারকার STSTT! উৎসবে “বিপ্লবী দেশনেত্রী বাধিকী 
বক্তৃতামালার’” ( “Biplabi Deshanetri Anni- 
versary Lecture” ) আয়োজন করা হয়েছিল | 
এই বাধিকী-ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল “ভারতীয় 


বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শবাদ” (‘The Ideals 
of the Indian Revolutionary Struggle’) | 
ভাষণ দিলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের (National 
Library) fords পদ থেকে সগ্ভ'অবসরপ্রাপ্ত 
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত । ডঃ দাশগুপ্ত বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের আদর্শবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকাকে তীর জীবুনে এবং কর্মে এই আদর্শবাদের 
সৰ্বোত্তম অভিব্যক্তিরূপে বিবৃত করে তার প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেন ৷ ডঃ দাশগুপ্ত এই সম্পর্কে বলেন £ 
“ Leela Roy represented in her life 
and work the highest ideals of the 
Indian Revolutionary Struggle.” tq 


সম্পর্কে আরও দ্বার্থহীনভাবে ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন 
যে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে মহত্তম ও বীর্ধবানদের 
অন্কতমরূপে তিনি পরিগণিত হন এই কারণে যে, 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় 
বিপ্লবের কবর রচিত হয়েছিলো-_ার্থহীনভাবে-দৃঢ় 


ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করবার স্পর্ধা তার ছিল; 
“What makes her one of the noblest 
and bravest exponent of Indian Revolu- 
tionaries is the fact that she had the 
courage to affirm that Indian freedom 
was the grave of the Indian Revolution,” 


২৯০ 


জয়ন্তী £ আশ্বিন ১৩৮৭ 


এই সামগ্রিক বিপ্লবের স্থরটিই জয়্ৰী বহন করে 
চলেছে। গভীর প্রত্যয় নিয়ে আদর্শবাদের দুৰ্জয় 
সংগ্রামের বন্ধুর পথযাত্রায় হারাবার বেদনাও যেমন 
আছে, জয়েরও আনন্দ আছে। আনন্দ-বেদনামথিত 
এই পরিক্রমা প্রতিবছরই দেশ-কালোত্বীর্ণ স্পন্রনের 
শিহরণ এনে দেয়। আনন্দ-বেদনার এই মন্থন আমাদের 
O প্রাতাহিকতার Gag’ তুলে ধরে জীবন-পরিক্রমায় 
 শক্তি-সঞ্চারে সহায়তা করে। শারদীয় সংখ্যা জয়টী 
'আমাদের এই পরিক্রমার অব্যৰ্থ স্মারক। 


সাহিত্য-প্রতিভায় এবং সম্পাদনা-সৌকর্ষে জয়ন্ৰী-বিন্দু 
বিন্দু করে গড়ে উঠে প্রতিষ্ঠা-দিবসের অধশতাব্দীর 
দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছালো, তাদের বহুজন আজ পর- 
পারের পথে মহাপ্রস্থান করেছেন। প্রতিটি শারদীয় 
‘জয়ী’ প্রকাশের সময় বেদনাসিক্ত মন নিয়ে 
তাদের, শ্রদ্ধায় স্মরণ এবং aratata পথচলার শক্তি- 
সংগ্রহ করি, আর আনন্দ-বেদনাসিক্ত মন নিয়ে 
বিশেষভাবে ম্মরণ করি আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা 
"_ বিপ্লবী দেশনেত্রীকে, GIG) ধার জীবনের সঙ্গে সমার্থক 
হয়ে গিয়েছিলো । ভারতীয় জীবনবোধের ভিত্তিযূলের 
উপর 'জয়ন্ত্রীকে স্থাপনের জন্য যে নিরস্তর প্রয়াস 
| পূৰ্বগামীয়। করে গেছেন, সে-অব্যাহত প্রয়াসে ‘জয়শ্রী’ 
সতত নিয়োজিত থেকে নূতন নৃতন ভাবধারাকে 
আত্মস্থ করে নবতর সমন্বয়ের পথে এগিয়ে যাবে। 
মহাশক্তির বোধনের প্রাঞ্কালে মহাকালের দরবারে 
‘জয়শ্রী’ এই শক্তি-দাধনার প্রার্থনা নিবেদন করছে। 


_- এই শুভ মুহুৰ্তে জয়তী তার লেখক-লেখিকা, পাঠক- 


" পাঠিকা” বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য 
অঞ্চলের বিজ্ঞাপনদাতাদের, অগণিত শুভামুধ্যায়ীদের 
এবং সর্বোপরি নান! বাধা-বিস্বের মধ্যে অধশতাবী- 


যাদের 
পরিচালনায় সাহচৰধে, সেবায়, নিষ্ঠায়, কঠোর পরিশ্রমে, 


কাল ‘জয়শ্রী’ প্রকাশে তাদের অকুণ্ঠ সহযোগ ও 
সমর্থনের জন্যে দেশবাসীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন SATS | 
কিন্তু ঝড় উঠেছে ঘরের কোণায়। আজ বারদিন 
যাবৎ (৩ অক্টোবর, ১৯৮০) পশ্চিম এশিয়ায় ছুই তৈল 
প্রধান দেশ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জ,ড়য়ে গেছে 
ইরাক-ইরাণের অঘোষিত যুদ্ধ । পৃথিবীর “বৃহত্তম 
তৈল পরিশোধন সংস্থা ইরাণের আবাদন ইরাকের 
বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে জ্বলছে আর অপরদিকে 
'ইরাকের তৈলসম্পদ-সমুদ্ধ বাঁসরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
ইরাণের বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছে। পৃথিবীর ৪০টি ইসলামী 


রাষ্ট্রের আয়োজিত ইসলামিক কনভেশনের নির্ধারিত : 


প্রতিনিধিরূপে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়া-উল-হক্‌ 
ইরাণের রাজধানী তেহেরাণে এবং ইরাকের রাজধানী 


বাগদাদে এই যুদ্ধে মধ্যস্থৃতার ভূমিকায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে . 
এসেছেন। জাতি-সঙ্খের সিকিরিউটি কাউন্সিলের 


সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ইরাক মেনে নিতে 
সম্মতি প্রকাশ করলেও, ইরাণ অগ্রাহ wae | 
ইরাক চারদিনের এক-তরফ' যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে 
ইরাণ তা অগ্রাহ্য করে এবং ইরাণের ভূমিতে একটি 
ইরাকী সৈনিক থাকা পর্যন্ত ইরাণ নিরস্ত হবে না, 
ইরাণের প্রেসিডেন্ট বাণী-নদর ঘোষণা! করেছেন। 


' আর আধাতুল্লা খৈমিনী ধমীয় আদর্শের ওপর ভর করে 


ইরাকীদের ইহাণ-ভূমি থেকে সৰ্বস্বপপ সংগ্রামে 
বিতাড়নের অন্য ইরাণী সেনাবাহিনীদের আমি 
দিয়েছেন 

এই যুদ্ধে বিশ্বে তৈল-সঙ্কট উর 
ঘনীভূত হবে ৷ পশ্চিম এশিয়ার অন্থান্ত তৈল উৎপাদক 
দেশগুলি তৈল-উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবছেন। কিন্তু 
ইরাক-ইরাণ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তৈল-উৎপাদক 


তা 


* 


ত 


t 


২৯১ শারদীয়া 


অন্থান্ত আরব দেশ যে জড়িয়ে পড়বেন না, তার 
নিশ্চয়তা কোথায়? ভারতের অর্থনীতি গুরুতররূপে 
y বিপর্যস্ত হবে ৷ কাম্প,চিয়। ও আফগানিস্তানে যথাক্রমে 
arta ও রুশ সেনাবাহিনীর দখলদারী ভারত 
সরকার স্বীকার করে নেবার পর এই ছুই রাষ্ট্রের A- 
সংঘাতে ভারতের জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে। 
আর বর্তমান পশ্চিম এশীয়-সংঘাতে ভার্তবর্ষও বিপন্ন 
হতে পারে, সে আশঙ্কার ইশারাও ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণে দেখা গেছে | 

এই যুদ্ধে ধর্মীয় মতবাদের বৈপরীত্যও প্রবলভাবে 


— ইন্ধন যোগাচ্ছে, Bata ফারসী-ভাষী শিয়াপ্ৰধান রাষ্ট্র। 


খৈমিনীব ইসলামী-বিপ্লব শিয়া ধর্মীয় মতকে ইরাণে। 
রাষ্ট্রীয় ধৰ্মেরপে ঘোষণা, করেছে । উপজাতীয় কুর্দ'রা 
সুন্নি-ধর্মীয় মতাবলম্বী ৷ কুর্দরা ইরাণ ও ইরাক- 


Oyè রাঞ্রেই ছড়িয়ে রয়েছে। ছই- রাষ্ট্রের এরা- 


সংখ্যালঘু এবং ছুই রাষ্ট্রের শীসকরাই এদের দমনে 
বন্ধপরিকর ৷ শাহের আমলে ইরাকের সংখ্যালঘু 
কুর্দদের শাহ অর্থপামর্থ দিয়ে তাদের ইরাকের 
শাসকদের বিরূদ্ধে প্ররোচিত করতে ৷ ১৯৭৫ সালে 
ইসলামী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষভাবে এলজিরিয়ার, 
চাপে ইরাণ ও ইরাক সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। 
ইরাকের প্রস্তাবে ইরাপ ও ইরাক উভয় রাষ্ট্রেরই 
সাতেল-আরব প্রণালী ব্যবহারের সুযোগ থাকবে। 


' ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদী এই প্রণালী দিয়ে 


HIT উপসাগরে মিলিত হয়। 


খৈমিনির অভ্যুত্থানের পর ইরাণের কুর্দদের 


স্বায়ত্তশাঁসনের দাবী ইরাঁণের ইসলামী-সরকার দমন 
করে। ইরাণের কুদ্দদের খৈমিনীর শাসনের বিরুদ্ধে 
ইরাক প্ররোচিত করলেও নিজের দেশের কুর্দ সংখ্যা- 
লঘুদের দমনে তারা সমভাবে বদ্ধপরিকর | ইরাক- 


ইরাণ সংঘাতের আর একটি অঞ্চল ইরাক সীমান্তের +." 
নিকটবর্তী ইরাণের তৈলপ্রধান খুজেস্তান প্রদেশ। 


খুজেস্তানীরা আরব জাতিগোষ্ঠীর এবং সুন্নি ধর্মের 
লোক সুতরাং ইরাণী শাসকদের সঙ্গে ধর্মীয় বিরোধিতা! 
থাকার দরুণ এই অঞ্চলে প্রবল সংগ্রাম চলছে। 
বাসর! থেকে ইৰাকী রাষ্ট্রের সমর্থনে স্বাধীন 
খুজেস্তান রাষ্ট্র স্থাপনের, মহড়া চলছে। ইরাকে সংখ্যা- 
গুরুর! শিয়া মতাবলম্বী। ইরাণে শিয়াদের শাসন- 
ক্ষমতা দখলের পর ইরাকের শ্রিয়ারা বাগদাদে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, ইরাকের শিয়া নেতা আয়াতুল্লা 
বাখের সদ্রের ART! ইরাকী বাখিষ্ট, সরকার 
শক্ত হাতে এই বিক্ষোভ দমন করলে প্রায় ৪০,০০০ ' 
শিয়া ইরাক থেকে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করে । 

খৈমিনীর ইরাণের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক অত্যন্ত - 


তিক্ত। কিন্ত অনৃষ্টের পরিহাস ইরাণের শাহ আমেরিকা ~~ 


থেকে যে শস্ত্ৰ সংগ্রহ করেছিলো! বর্তমানে ইরানের 


ইসলামী-সরকার ইরাকের বিরুদ্ধে সেই অস্ত্র দিয়েই 


যুদ্ধ করছে। আবার ইরাকের বাধিস্ট শাসকদের 
সোভিয়েট রূশের- সঙ্গে হদ্য সম্পৰ্ক থাকাকালীন 
সোভিয়েত রুশ শস্ত্র-দামথে ইরাককে বলীয়ান করেছে | 
বর্তমানে সেই সকল সোভিয়েত শস্ত্র-সরঞ্জাম দিয়ে 
ইরাক যুদ্ধ করছে। ইরাণে বর্তমান সৈম্ত সংখ্যা দেড় 
লক্ষ । শাহ'র আমলের অভিজ্ঞ ২০,০০০ অফিসারদের 
নুতন ইসলামী সরকার বরখাস্ত করেছে এবং ধর্মীয় 
ভিত্তিতে সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে । ফলে 
সেখানে যুদ্ধবিষ্ার প্রশিক্ষণ নির্বাসিত হয়েছে । 
ইরাঁণের নৌবাহিনী শক্তিমান হলেও নৌবাহিনীর 
প্রধান, ধর্মীয় গৌঁড়াদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার 
জন্য দেশত্যাগ করেছেন । তাই ইরাণের সেনাবাহিনী 


ASE অবস্থায় রয়েছে | ইরাকের সেনাবাহিনীর 


২৯২ জয়ন্তী £-আইিন sea 
সংখ্যা তুই লক্ষ, gge বটে, যদিও oa, 
ট্যাঙ্ক এবং বিমানের সংখ্যা ইরাশেরই বেশী ৷ ইরাক 
স্বরিৎ-আক্রমণে ইরাণের বহু অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। 
ইরাণ্র প্রতিরোধ-শক্তি মাত্র কয়েকদিন যাবৎ বৃদ্ধি 
পেয়েছে দেখা যাচ্ছে। ইরাণের আথিক পরিস্থিতি সঙ্কট- 
জনক--আমেরিকার মর্থ নৈতিক বয়কট, ইরাণে দৈনিক 
. ৬* লক্ষ টন তৈল উৎপাদন ‘থেকে ১৫ লক্ষ টনে 
নেমে এসেছে, ইনফ্লেশনের ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
. পেয়েছে। তার উপর প্রেপিডেন্ট বানী-সদ্রের সঙ্গে 
ইরানের মন্লিশের , ( পার্লামেন্ট) সংখ্যাগুরু 
ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টির নেতা আয়াতুল্লা 
বেহেস্তির রাজনৈতিক বিরোধ স্বুবিদিত। সুতরাং 
কত দিন ইরাণ এই ঝড় সামলাতে পারবে HAIG 
সংশয় আছে। 
ছা সম্ভাবনা রয়েছে ঘটবার। আমেরিকা 


/ 
তাদের ৫২ জন বন্দীদের উদ্ধারের অন্ত সম্ভবত ইরাণের 
বিরুদ্ধে সামরিক উদ্ভোগ নেবে, ফলে সোভিয়েত রুশ 
ইরাপের সম়ীপবর্তাঁ হবে এবং ইরাক' মার্ষিন-বিরোধী 
হওয়া সত্বেও এই যুদ্ধের ঝাপটায় আমেরিকার 
সমীপবর্তী হবে। “দুই বৃহৎ শক্তি ইরার-ইরাণের 
আড়ালে পশ্চিম এশিয়ার শেষ পর্যস্ত মুখোমুখি দাড়াবে, 


যদি না ভ্ৰেত qa বিরিতি নিষ্পন্ন হয়। ‘বলাই বাল্য, 
ইরাক-ইরান সঙ্কট ঘনীভূত হলে ডীন আমেরিকার 
আরও সন্নিকটবৰ্তা হবে। সেই পরিস্থিতিতে | 
ভারত কি করবে? ভারতের স্বাধীনতা, wes, 


MESIE রক্ষাকল্পে যা কর! প্রয়োজন তাই করবে। 


সে as ভারতীয় শিবিরের প্রবল সংহতিশ্সাধন 


- অনিবাৰ্য প্রয়োজন ৷ ' সে কাজ আজই ys করতে ' 


হবে। | 
৪ঠা অক্টোবর, sabe 





'” মনে রেখো তোমার অন্তার 


P _ আমিই রয়েছি, 
ae, নিরাশ হয়ো না।  . 
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যধা, 

এ... প্রত্যেক উন্জাগ আর প্রত্যেক বেদনা, 

'. , "তামার হাদয়ের প্রত্যেক আহ্বান, 

সব জিনিস, কোন কিছু বাদ না দিয়ে: 


(তোমাকে নিয়ে চানেছে আমারই দিকে”. 


-্ৰীয়া 


e 


২৬ 


জত বাবদ প্রবণতা 


উনার ১ | | 


ব্যক্তি-মান্ুষ যেমন ছৈপায়নও বটে তেমনি সমাজ-জীবনে মামুষের সঙ্গে 
মানুষের অহরহ সেতু-বন্ধনও ঘটে থাকে। ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে সমাজ-সত্তার এই 
পারস্পরিক সম্পর্কের ওঠা-নামার মধ্য দিয়ে সমাজ গড়ে, ভাঙে । ব্যক্তি-মানুষ 
হয়তো বা কধনও সমাজের সঙ্গে শিথিল-বন্ধনে বিষুক্ত হয়ে একাকীত্বের বৃত্তে 


নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়, কখনও বা সমাজের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৰ্কিত 


হয়ে সমগ্রের অংশরূপে আত্মোপলন্ধির মানসলোকে উত্তীৰ্ণ হয়। ব্যক্তি-. 
মামুযের জীবনে একাকীত্ববৌধের নিঃসঙ্গতা, তার মানসলোকে হুই বিপরীত 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে | এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি-মামুষ, গোষ্ঠী-জীবনের 
প্রতি যেমন বিরূপ হয়ে উঠে ব্যক্তি-সত্তার ব্ৰাতস্ত্ৰে PESA, তিক্ত মানসের 
বন্দীশালায় আবদ্ধ, বিচ্ছি্নতাবোধে ক্লিষ্ট বেদনার্ত হতে পারে, তেমনি আবার 
একাকীস্বের বিচ্ছিন্নতাবোধের বিকর্ষ'ণ অতিক্রম করে ব্যন্তি-জীবনের স্বাভাবিক 
মানসৃ-ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের প্রবল আকর্ষণে সমাজ-জীবনের সঙ্গে দ্রুত সেতু- 
বন্ধন রচনা করে 'জমগ্রের অংশরূপে পরিপূর্ণতার আনন্দলোকে উপনীত হতে 
পারে । বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং পরিপূর্ণতাবোধ-ব্যক্তিসত্তার' যেমন ছুই মেরু, 


, তেমনি বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ও জাতীয়-জীবনে, এই ছুই মানসলোকের ae 
বৈপরীত্য, আলো-জাধারির চকিত-চমক নিয়ে আবিভূ্ত হয়। 


একাকীত্বের ‘বিচ্ছিন্নতা এবং সমগ্রতাবোধের পরিপূৰ্ণতা--এই পরীক্ষার 


. মধ্য দিয়েই ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তার আরোহণ এবং অবরোহণ, নিরত্তর ' 


চলেছে। কিন্তু এই পরীক্ষার অস্তিম লক্ষ্য পরিপূর্ণতার মানসলোকে উত্তরণ । . 


'_' ব্যক্তি-সত্তার নিঃসঙ্গতাবোধ বা বৈপায়নত্ব, সমাজসত্তা থেকে ব্যক্তি-মানসের 


বিচ্যুতি, মনস্তত্বের পরিভাষায় alienationgta চিহ্নিত হয়ে আছে। এই 


7 বিষুক্তিৰ্বোধ ব্যক্তিমানস থেকে সমাজ-মানসে বা জাতীয়-মানসে সঞ্চারিত ও 
সংক্ৰামিত হ’লে বহুমুখী সমন্তার। উৎসরূপে দেখা দেয়। সমাজ ও জাতীয়- 


জীবনে তারই ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতিতে ভাঙন বা বিখণ্ডনের অভিব্যক্তি 


২৯৪ mA: আশ্বিন ১৩৮৭ 


SLL ডেকে আনে | সমাজ-জীবনে বা জাতীয়-জীবনে 
একবার অস্থৈর্ দেখা দিলে, তাকে অতিক্রম করে 
সমগ্রতাবোধে উত্তরণ যেমন ছুরূহ হয়ে ওঠে, তেমনি 
সমাজ ও জাতীয় জীবনের অস্তর্সিহিত সংহতির শক্তি 
সেই ভাঙনকে প্রতিহত করে সমগ্র সত্তাতে প্রত্যাবর্ত- 
নের দিকে গতিবেগ সঞ্চার করে। সংহতি ও সংঘাতের 
নিরস্তর খেলার সংহতির অন্তিম জয়ই নিয়ম,পরাজয় 
ব্যতিক্ৰম ৷ তা যদি না হোতো ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্- 


মানস) সমাড়ূসত্তার ও জাতীয়সভ্তার বিচ্ছিন্নমানসে 


সঞ্চারিত হয়ে ব্যক্তি-জীবনের,সমাজ-জীবনের ও জাতীয়- 
জীবনের সমগ্রতাবোধের সংহত রূপকে খান্‌ খান্‌ করে 
ভেঙে দিয়ে প্রকৃত নৈরাজ্যের সৃষ্টি করতো | কেন্দ্ৰ 
তিগ শক্তি ও কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির টানা-পোড়েনে 
‘কেন্দ্ৰাভিমুখী শক্তিই অস্তিম-বিচারে সমগ্র-সত্তাকে 
ধারণ করে রেখেছে। সেই কারণেই বিচিন্নতার 
মানস, সমন্বয় বা সংহতির মানসের কাছে শেষ পৰ্যন্ত 
পরাজয় স্বীকার করে, শেষ Tics দাড়িয়ে সংহতির 
মানস প্রবল সংগ্রামের পর বিচ্ছিম্নতার অবরোধ 
উত্তীৰ্ণ হয়। : 2 

O oni  জঞাতীয়-জীবনে বর্তমানে 
বিচ্ছিন্নতার মানস বহুমুখী .ধাঁরায় প্রবাহিত হয়ে 
দারুণ অস্থৈৰ্যের সৃষ্টি ক'রে বিভিন্ন প্রাস্তিক-সত্তার সঙ্গে 
জাতীয়-সত্তার ভয়ঙ্কর ফাটল ধরিয়েছে। মনে হয় যেন 
এই ফাটল. শেষ পর্যন্ত জাতীয়-জীবনের সংহতি খান্‌ 
খান্‌ ক'রে দেবে। ভারতবর্ষে “বিবিধের মাঝে মহান 
মিলন’, ঘটেছে, বৈচিত্রের মাঝে এঁক্যের বাধুনী 
ভারতবর্ষের জাতীয়-সত্তাকে র্ল্পায়িত করেছে। কিন্ত 
এই এঁক্যের মধ্যে সংস্কৃতির, ভাষার, অঞ্চলের, সম্প্র- 


দায়ের বা ধর্মের, জাত-পাতের বৈষম্য সংহত রূপ নিয়ে , 


পরস্পরের পাশাপাশি বাস করেছে। এই সমন্বয়ের 


; জাতীয়, 


এই 


ধারার নূতন নুন বৈদেশিক ধারা-পরবাহ মিলে 


কখনও বা ঝড়-তুফানের বেগ সঞ্চার করে ওঁক্য- 


বিরোধী লালসন্কেত উত্তোলিত করেছে। তারপর 


. সাঙ্গীকরণের মধ্য' দিয়ে সুস্থিত ' হয়ে “বিবিধের মাঝে, ` 
মহান মিলনে! প্রত্যাবর্তন করেছে। = 


ইংরেজ আমলে বঙ্গ-ভঙ্গ ক'রে তা | 
ক্রম-সংহত জাতীয়তাবোধে ফাটল ধরাবার চেষ্টা ব্যর্থ ' 
তো হয়েছিলই, উপরিস্ত, জাতীয়তাবোধে তীক্ষ, তীব্র 
গতিবেগ সঞ্চার করেছিলো। যার, ' কলক্রুতি, = 
স্বাদেশিকতার প্রসার, নিঃসঙ্ক সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং 
মুক্তি-সংগ্রামে আত্মনিবেদনের উদ্বোধন । 
বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হ’লে, জাতীয়-জীবনে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ 
ইংরেজ শাসকরা ধীরে" ধীরে অনুপ্রবেশ করাবার জন্ত 
সচেষ্ট হয়েছিলো, আপাতত সে চেষ্টা ব্যর্থ হোলো । ' 

সাম্প্রদায়িক বিচিছন্নতাবোধ ইংরেজ শাসকদের 


স্থষ্টি। তবুও জাতীয়-বিপ্লবের সংগ্রাম, সাম্প্ৰদায়িক 


বিচ্ছিন্নতাকে বার বার প্রতিহত করেছে, সংগ্রাম 
যত তীব্র হয়েছে, ব্যাপকতর হয়ে সাধারণের সমতলে 
নারী-পুরুষ নিৰ্বিশেষে, সম্প্ৰদায় ও ধর্ম নিধিশেষে 
সমাজের সকল স্তরের মামুষফে ডাক দিয়েছে সেই 
সংগ্রামে সাম্প্রদায়িক 'ভেদবুদ্ধিও প্রতিহত হয়েছে। . 
কিন্তু এই ভেদ-বুদ্ধি যোলআন| পরাস্ত কখনই 
হয় নাই, তা সম্ভবও ছিলো না। তবে' এই কথা 
সুনিশ্চিতভাবে বল! যায় যে, ইংরেজ শাসকদের 
প্ররোচনা সত্বেও সাম্প্রদায়িক .ভেদবুদ্ধির আড়ালে 
যে সব স্থার্থসন্ধ' ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল নিজ নিজ 
বার্থসাধনে অগ্রসর হতে সচেষ্ট ছিলেন, তারা 
শাসকদের অনুগ্রহে যেটুকু পেয়েছেন, তার বেশী 
স্বোপার্সিত কোনো অধিকার তারা আদায় করতে 
পারেন নাই ।' 





কক 


~ 


p 


২৯৫ ভারতে বিচ্ছিম্নতাবাদের প্ৰবণত! 


সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ 
জাতীয়-জীবনে বড়ো মাপের বিচ্ছিন্নতাবোধ ডেকে 
নিয়ে আসে৷ জাতীয় নেতারা সেদিন দেশ-বিভাগের 
যে তত্বই উপস্থিত করে থাকুন না কেন, অব্যবহিত 
ক্ষমতালাভের জন্য সেই নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক al ধর্মীয় 
ভিত্তিতে দেশ-বিভাগে সায় দিয়ে দেশে সৰ্বাত্মক 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উৎস-মুখ অবারিত করে দেন। 
যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের উপশমের জন্য স'ল্প্রদায়িক 
বা ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ ক'রে জাতীয়-মানসে 
ভাঙন ধরানো হোলো, সেই সাম্প্রদায়িক সংঘাত 
স্তব্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বিভাগোত্তর ভারতে গত 
তেত্রিশ বছরে এই উপমহাদেশের সর্বত্র সত্তার সকল 
স্তরে বিভেদ-বির্যেধ-বিচ্ছিন্নতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। 
বাংল! ও পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত করে একই ভাষাভাষীর 
মধ্যে বিরোধের ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করেছে। 
এই বিচ্ছিন্নতাোধের ঢেউ কোথায়ও কোথায়ও 
পরিবাণ্ত হয়েছে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের মধ্যে, বিভিন্ন 
অঞ্চলের মধ্যে, একই অঞ্চলের উপভাষা-গো্ঠীর মধ্যে, 
একই অঞ্চলের বিভিন্নকীলের বসবাসকারীদের মধ্যে, 
বিভিন্ন ধৰ্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে এবং অথনৈতিক দিক 
থেকে উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে। জাতির 
সামগ্রিক জীবনে সমন্বয়ের ভারসাম্য বাজনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আৰ্থ নৈতিক, ধৰ্মায়--এমন কি 
ভোগ-লিগ্সাগত নানা কারণে ব্যাহত হয়ে থাকে৷ 
দেশ-বিভাগের পর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে 
বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্ব-সংঘাতে জাতীয়- 
মানস দীর্ণ হয়েছে, বিচ্ছিম্ন-মানস তার স্থলবর্তা 
হয়ে জাতীয়-দংহতির ভিতে আঘাত হানছে। _ 

‘জয়শ্রী! শারদীয় সংখ্যায় জাতীয়-জীবনের এই 


_ অুৱাবৱহিত সঙ্কটের. ওপর বিভিন্ন-দিক থেকে আলোক- - 


সম্পাতের জন্য একটি সেমিনারের আয়োজন করা 
হয়েছে । যারা ‘aula’ আহ্বানে সাড়া দিয়ে 
সেমিনারে যোগদান ক'রে ag নিজ দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচ্য বিষয়বস্তুর ওপর আলোক-সম্পাত 


করেছেন, “জয় শ্রী” তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে 


এবং আশা করছে যে ওবিষ্কৃতেও Stal জয়শ্রী?’ 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতীয়-জীবনে উদ্ভূত নানা সমস্তার 
আলোচনায় যোগদান ক'রে এই ধরনের সেমিনারকে 
সমৃদ্ধ করবেন। এই সংখ্যায় যাদের লেখা 
প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপিকা 
গৌরী আইয়ুব, যিনি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে 
সুপরিচিত; অধ্যাপক রাখাল দত্ত, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অর্থনীতি রিভাগেরু রীডার এবং নান! অর্থ- 


নৈতিক বিষয়ে তার স্থতীক্ষ লেখনীর সঙ্গে পাঠক-সমাজ 


সুপরিচিত ; ডঃ অমলেন্দু দে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এবং এশিয়াটিক 
লোসাইটির সম্পাদক; ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক 
এবং ন্বতত্ববিদ্‌ পশুমতি মাহ।তো, এন্‌থপলজিক্যাল 
সার্ভে অফ, ইগ্ডিয়ার পূর্বঞ্চালে গবেষণারত। এরা 
সকলেই বিচ্ছিম্নতাবাদ সম্পক্ষিত সমসাময়িক যে 
সমস্তাগুলি দেখা দিয়েছে, সেগুলির এক একটি দিক নিয়ে 
আলোচনা করেছেন | 

আসামে “বিদেশী বিতাড়নের নামে বাংলাভাষ - 
ভাষী হিন্দু ও মুসলমানদের বিভাড়ন চলেছে, তার 
প্রতিক্রিয়া উড়িষায় দেখ! বাচ্ছে। সেখানে ব্যবসায়ী 
মারোষাড়ী সম্প্রদায়ের বিতাড়ন সুরু হয়ে গেছে। 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসৎ, নীতিভ্রষ্ট মানুষ থাকবে 
ske আর বিচিত্র কী? কিন্তু সে-ধরণের 


নীতিভ্রষ্ট ব্যবসায়ী সকল ভাষার, সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই রয়েছে । ARP কোনও -বিশেষ সম্প্রদায়ের 
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সকল মানুষকেই কি উৎসাদিত করতে হবে? 
আসামের Rega আন্দোলনকে সংবিধানের 


খাতিরে গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশনের মত সংগঠনকেও ' 


সমর্থন করতে দেখা গেছে। এ কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গি 
মানবীয়, না যান্ত্ৰিক ? যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে 
অমানবিক ও দানরিক করে তোলে৷ পুরিণতিতে 
' নিিবেক ধ্বংসেরও সমর্থক করে তোলে-যা চূড়ান্ত 
বিচ্ছি্মুখিনতায় পৌছে দেয়। দেশ-বিভ'গের নেতারা 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূর্বপাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের 


প্রতি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, তারাও আমাদেরই 


অংশবিশেষ ; তাদের' নিগ্রহ ও ত্যাগের বিনিময়েই 
অবশিষ্ট ভারত স্বাধীনতা ভোগ SNEL, আসাম" 
সমস্যা! বিচ্ছিন্নতাঁবাদের উৎসমুখে অনিবার্ধভাবে গড়িয়ে 
গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য বিচ্ছিন্ন-মানসে 
নিঃসন্দেহে ইন্ধন যোগালেও সেই মানসের উৎস নয়। 





আদিবাসী সমস্তা, বাড়খণ্ড সমস্যা, Base সমস্ত 
অনগ্রসরতার ও -শোষণের সমস্যা যেমন, তেমনি 
সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীদের আত্মআবিষ্কারের সমস্যাও বটে। 


জাতীয়-জীবনের সমগ্র সত্তা যদি উপযুক্ত সময়ে | 


উপযুক্তবপে অনগ্রসরতা ও শোষণ প্রতিহত কারে 
এই গোষ্ঠীদমূহের আত্মআাবিষ্কারের সুযোগ AS করে, 
দেয়, তবে বৃহত্তর জ্াতীয়-সত্তার সঙ্গে এই 
বিশিষ্ট-সত্তাসমূহের সাঙ্গীকরণ ও "সমন্বয় সাধন কর! 
BAST নয়। জাতীয়-মানসে সেই দূরদৃষ্টি ও ওঁদার্ধের 
প্রবল Baca বিচ্ছিন্নতাবোধ একাত্মবোধে রূপান্তরিত 
হবে। ভারতবর্ষে সেই দিন আসবে । ইতিমধ্যে 
অপরিণামদিতায় ও ন্বার্থসন্ধতায় জাতীয়- -মানস 
আছন্ন হ'লে নান! বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে জাতিকে পথ 
কেটে অগ্রসর হ'তে হবে। 

সুনীল দাস 





হারচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
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জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন | 
গৌরী জায়ব 


ভাবা নিয়ে এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্ত! নিয়ে গত 
৩৩ বছরে বেশ কিছু ছোট-বড় গণহত্যা স্বাধীন ভারতে 
ঘটে গেছে এবং প্রতিবারই বিপন্ন জাতীর সংহতিকে 
রক্ষা করার নান! রকম উপায় নানা জনে বাংলেছেন। 
সম্প্রতিকালে আসাম, ত্রিপুরা! বা সমস্তটা পূর্বাঞ্চলেই 
যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল এবং এখনও যা ধোয়াচ্ছে 
তার চেহারাটা একটু আলাদা এবং জাতীয় সংহতি 
নিয়ে দুশ্চিস্তাটাও আরও গভীর | 

ইতিপূর্বে ভারতের আর কোনে! অঞ্চলে ভিন্ন 
অঞ্চল থেকে এসে, বসবাসকারী মানুষকে ‘বহিরাগত’ 
বা বিদেশী আখ্যা দেওয়! হয় নি এক কাশ্মীর ছাড়া, 
অন্ত কোন অঞ্চল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে 
পারে এমন আশঙ্কা সত্যিই দেখাও দেয় নি, মাদ্ৰাজে 
ডি. এম. কে যতই যা বলে থাকুক না কেন। অবশ্য 
সীমান্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠা মারো সহজ 
এবং বেশি আশঙ্কাজ্জনক যাই হোক শুধু জাতীয় 
সংহতি নয়, ৩৩ বছরের মধ্যে আবার ভারতের 
ভৌগোলিক সত্তা বিষয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে 

এদিকে ভারতেই কিছু ভারতীয় নাগরিক ‘বহিরা- 
গত’ বলে ঘোষিত হতে শুরু করায় ভারতীয় জাতীয়ভা- 
বোধের মুলেই এবার আঘাত পড়েছে । অবশ্য সভ্য 
দেশে অবাঞ্ছিত বিদেশীকেও কেউ সরাসরি হত্যা 
করতে ছুটে যায় না-সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক কিছু 
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আইন আছে। কিন্ত এসব ব্যাপারে আমাদের জাতীয় 
চরিত্র গত পঁয়তাল্লিশ বছরে ক্রমে ক্রমে এতদূর নষ্ট 
হয়ে গেছে, বর্বরতা এমনই স্বভাবসিদ্ধ হয়েছে যে 
নিধিচারে' নরহত্যা, লুণ্ঠন, ধৰ্ষণ, পোড়ানো--এগুলি 
আজকাল বেশ ঘটে যেতে পারে এবং মাসথানেকের 
বেশি তা নিয়ে কারুর মনে খুব বেশি অস্বস্তি থাকে 
না। এই তো ত্রিপুরার গণহত্যা এখনই আমরা প্রায় 
ভুলে গেছি। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম হয়েছিল তার অসংখ্য পুনরভিনয় হয়ে গেছে 
ইতিমধ্যে । অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থের যখনই 
সংঘাত ঘটেছে তখনই শেষ ify এই রকম প্রত্যক্ষ : 
সংগ্রামে গিয়ে তা দাড়িয়েছে 

আসামের আন্দোলনের পর থেকে আমরা প্রশ্ন 
করতে শুরু করেছি, আঞ্চলিক সত্তা এবং আঞ্চলিক 
স্বাৰ্থ ইত্যাদির উপরেও একটা ভারতীয় সত্তা আমাদের 
আছে কিনা। এবং যদি থাকে তবে সেই সত্তাকে 
অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আঞ্চলিক স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের 
সপক্ষে বিসর্জন দেওয়ার কোনে! দায়িত্ব আমরা বোধ 
করি কিনা। অথবা অচিরেই ভারত-ভূখণ্ড পঃস্পুর- 
বিবদমান কয়েকটি ‘স্বাধীন’ অঞ্চলে পরিণত হবে কি? 

আঠের বছর আগে ১৯৬২ সালে আমাদের 
একজন বিচক্ষণ এঁতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছি- 
লেন 2 “It appears probable that ip 
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some years from now the Republic of 
India will break down in confusion.... 
‘The point that seems beyond dispute 
is that the disintegration of India, if 
it comes, will come largely as a result 
of a vicious mental climate that is 
being steadily built up in the country. 
Numerous factors, material as well as 
psychological are contributing to this 
process.” আমি কথাটাকে তখন নৈরাশ্যুবাদীর 
কাল্পনিক বিভীবিকা! বলে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই নি। কারণ 
এর সত্যতা যে এত অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হবে 
তা তখন অনুমান করি নি। . | 
কিন্তু এখনও দেখছি ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই 
এ নিয়ে তেমন বিচলিত নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 
অশাস্তি পশ্চিমবাংলার. মানুষকে নানা কারণে একটু 
বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে, প্রধানত এ অঞ্চলের এক 
বিরাট সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নাগরিকত্ব 
হারাতে বসেছেন এবং তাদের ধনপ্ৰাণ বিপন্ন বলেই | 
কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এ নিয়ে তেমন উদ্বেগ নেই এবং 
তাঁদের মনোভাব কতকটা। বোঝা যাবে অর্গানাইজার 
পত্রিকার সম্পাদক কে আর মালকানির বক্তব্য থেকে। 
অর্গানাইজার জনসংঘের মুখপত্র ৷ এ দেশের সংখ্যালঘু 
সম্প্ৰদায়গুলি যে নানা কারণে অসন্তুষ্ট বোধ করতে 


পারে এবং ভারতের ভৌগোলিক সত্তার অন্তৰ্গত হয়েও 


ভারভীয়ত্ব বা বিভিন্ন বিষয়ে যে তারা একাত্মবোধ 
না-ও করতে পারে, একথা শুধু জনসংঘ নয়, ভারতের 
বহু নাগরিকই অনুমান করতে পারেন না। তাদের 
মনে হয় হিন্দু বললে একটা ধর্মসম্প্রদায় মাত্র নয়, 
বরং সর্বভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝায় এবং এই 


সংস্কৃতি এত উদার এবং সৰ্বসতসহিষ্ণু যে, যে-কোনো! 
ভারতীয় ভাষা, ধর্ম বা জাতিগত গোষ্ঠীকেই এর 
অন্তৰ্গত জ্ঞান করা যায়। এ দেশে যে বহু মানব- 
গোষ্ঠী বা race, ধর্মসনপ্রদায় এবং ভাষাগোষ্ঠী, 
নিজেদেরকে বৃহত্বর সমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করতে 
পারে এবং সে কারণেই নিজেদের জন্য স্বনিয়ন্ত্রিত 
অঞ্চল দাবী করতে পারে এরং রাজনৈতিকভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইতে পারে, একথাটাই মালকা- 
নিরা বুঝতে পারেন ন|। যেমন বুঝতে পারেন নি 
পাকিস্তানের দাবীর সময়েও। তাদের মতে £ “no- 
body is doing anybody else a favour by 
being part of India ; it is tothe mutual 
advantage of all to be here together.” 
এই কথাটার সত্যমিথ্যা যাচাই করে তেমন লাভ 


নেই। কিন্তু আসলে যাই হোক, এই দেশের অনেক “ 
অঞ্চলের মানুষ যে মনে করে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের 


অন্তর্গত থেকে তাদের সমুহ ক্ষতি হচ্ছে এবং তার! 
শোষিত হচ্ছে, একথা! কি অস্বীকার 'করা যাবে? 
আসামের তে! একটা বড় অভিষোগই হোলো এই যে 


তার কাচামাল উজাড়. করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এই 


ব্যাপারে সাম্ৰাজ্যবাদী ওপনিবেশিকদের সঙ্গে বর্তমান 
দিল্লী সরকারের আচরণে কোনে। পার্থকা নেই। 
প্রতিদানে তাদের আখিক উন্নতির কোনো চেষ্টা নেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের, আসামে কোনো শিল্প গড়ে তুলে 
স্থানীয় মানুষদের কর্মসংস্থান করার কোনো আয়োজন 
করা হয়নি স্বাধীন ভারতে 
অধিকাংশ ভারতীয়ের কানে গিয়ে পৌঁচুচ্ছে কি? 
কাশ্মীরের অভিযোগের তো অস্ত নেই। বাকি 
ভারতবর্ষের মানুষের গাঁটের কড়ি খরচ করে তাদের 
BT কম দামে চাল সরবরাহ করেও তাদের মন পাওয়] 


এই সব অভিযোগ f 
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২৯৯ জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন 


যায় নি এবং কাশ্মীরে যার! aae, Stal যে সবাই 
পাকিস্তানপন্থী-_এও নয়। আরো লক্ষ্য করুন, 
এদেশের অসংখ্য আদিবাসীগোষ্ঠী, দলিত সমান্স, 
নানা ভাবে পিছিয়ে-পড়ী অংশেও গভীর অসন্তোষ 
রয়েছে এবং কলতঃ একটি বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব 
ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৷ অথচ এই বিপদের লক্ষণ- 
গুলি এখনও অনেকের চোখে পড়ছে না, পড়লেও 


. তার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা সরকারী বা 


বেসরকারীভাবে কিছুই প্রায় কর! হচ্ছে ন।। কিন্তু 
মাঝে মাঝেই এই অসন্তোষ যখন প্রচণ্ড উদ্মত্ততার 
সঙ্গে ফেটে পড়ে তখন সরকার প্রথমত দিশেহারা হয়ে 
পড়েন, তারপর C. 1, A. চীনের sa, মিশনারী 
ইত্যাদিদের দৌধারোপ করে কিছু কাল ক্ষয় করেন 
এবং শেবকালে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যাটাকে সাঁময়িক- 
ভাবে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হয়, যেমন কিন! 
আসামের বেলাতেও হচ্ছে এখন | 

৭ই আগস্টের পত্রিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি 
নির্দেশ দেখলাম, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে 
মিশনারীরা যেন নতুন করে আর কোনে! জনকল্যাণ- 
পরিকল্পনা ন! নেন সে বিষয়ে তাদের সাবধান করে 
দেওয়। হয়েছে। তাছাড়াও এখন থেকেই জানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে বর্তমানে তারা যেসব জনকল্যাণকর্ম করে 
চলেছেন সেগুলি ববাজ্যসরকার. অধিগ্রহণ করতে সক্ষম 
হলেই সেগুলিও যথাসময়ে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে 
এসব অঞ্চল থেকে সরে আসার জন্য মিশনারীর! 
যেন প্রস্তুত হন। এই সরকারীবব্যবস্থা গ্রহণের কারণ 
হিসেবে বল! হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের ধারণা 
ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে মিশনারীদের উস্কানি রয়েছে | 

আর একটি সংবাদ ৮ই আগস্টের । আমাদের 
প্রধান মন্ত্রী তার আগের দিন রাজ্য সভায় নাকি ঘোষণা 


করেছেন যে আমাদের পূর্ব সীমান্তে যে সহিংস বিদ্রোহ 
প্রকাশ পাচ্ছে তার পেছনে এমন কিছু চীনপন্থী লোক 
রয়েছে যারা চীন থেকে অন্তর্ধাতী কাজকর্মে ট্ৰেনিং 
নিয়ে এসেছে--এমনভর সন্দেহ করার সপক্ষে নাকি 
যথেষ্ট কারণ আছে। 

এই ছুটি সংবাদ Boge করলাম শুধু দেখাবার জন্য 
যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকা- 
বেলা করার ব্যাপারে আমাদের সরকারী ভঙ্গিটা 
কি রকমের । যদি কোথাও কোনে! মিশনারী সত্যিই 
দেশদ্রোহী কাজে সরাসরি লিপ্ত থাকেন-বা! সে বিষয়ে 
পরোক্ষে উস্কানি দিয়ে. থাকেন তবে সেই অপরাধীকে 
অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন এবং আইন 
অনুযায়ী বিচার করে wes বা দেওয়া হচ্ছে না কেন ? 
কিছুকাল আগে ফাদার apie নামে একজন 


মিশনারিকে হঠাৎ ভারত. ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া 


হয়েছে বলে ঘোষণা করা! হোলো । তারপর দেশ- 
জোড়া প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার সেই আদেশ 
প্রত্যাহার করে নেন ৷ এখন আমার প্রশ্ন যে ফাদার 
ities সত্যিই কি কোনো দেশদ্রোহী কাজ করেছিলেন, 
না করেন নি? যদি করে থাকেন তবে তাকে বহিষ্কার 
করার সিদ্ধান্ত কেন বলবৎ রইল না? আর যদি 
তিনি নিরপরাধ হন তবে আদৌ তাকে এমন অপমান 
ও লাঞ্চনা কেন সহ্য করতে হল, কেনই বা দেশের 
খৃষ্টান সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলে দেশের প্রতি এবং 
সরকারের প্রতি অনাস্থ। এবং অশ্রদ্ধ৷ প্রকাশ করতে 
বাধ্য কর! হল ? এটা কি জাতীয় সংহতিকে জোরদার 
করে? : 

যদি সত্যিই কেউ অপরাধ করে তবে জনস্বার্থে - 
সেই ব্যক্তির বিচার হোক, দণ্ড হোক। কিন্তু যদি 
অপরাধ প্রমাণ করা এবং দণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে 


৩০৯ RR: আশ্বিন ১৩৮৯ 


দেশের সরকারও কেবল অস্পষ্ট সন্দেহ ও ভিত্তিহীন 
গুজব ছড়ান তবে দেশ ও সরকার সেই ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠীর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হন, এটা কি খুব-ম্পষ্ট 
নয়? তা ছাড়া যেসব সেবার কাজ বহু বৎসর ধরে 
মিশনারী করে আসছেন এবং তার ফলে দেশের বহু 
মানুষের আস্থ। ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সহসা 
, সেই কাজি থেকে তাদের বঞ্চিত করলে এই উপকৃত 
মানুষগুলিকে ক্ষুব্ধ করা হবে না কি? তাছাড়া এই 
সব কাজের দায়িত্ব কাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, 
সরকারী চাকুরেদের হাতে--ন| রাজনৈতিক কমীরদের 
হাতে? আমাদের এই শহরে সরকারী স্থুলও আছে, 
মিশনারী gas আছে-_আমরা কি গর্ব করে বলতে 
পারবে! যে ‘হিন্দু yer, “হেয়ার ger, “বালিগঞ্জ 
গভর্ণমেন্ট স্কুল’, “সেপ্ট জেভিয়ার্স' কি ‘সেণ্ট লরেব্দে'র 
চেয়ে সুপরিচালিত ? আর রাজনৈতিক কমাঁদের হাতে 
জনসেবার কাজ তুলে দিলে যা হতে পারে তার agai 
তো. আমরা “কাজের বদলে থা’ দেবার পরিকল্পনাটি। 
' antares অঞ্চলে কি রকম চলছিল তার খবর নিলেই 
জানতে পাুব। 

তাছাড়া আমর! যদি রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় হিন্দু 
মিশনারীদের. কাজে বাধা না দিই, অথচ খৃষ্টান 
মিশনারীদের কাজে বাধা দিই, তবে তাতে সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ এবং ভেদবুদ্ধি প্রকাশ পায় না কি? যদিও সি 
পি এম সরকার ভারত সেবাশ্বম সম্বন্ধে একটু Afra, 
এই প্রতিষ্ঠানটির সেবকার্য সম্বন্ধে সার! ভারতবর্ষে 
বহু মামুয কিন্তু খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন, 
কারণ সাধুরা খুব সততার সঙ্গে এই কাজ করেন। 
' তবে এদের ধর্মী মতামত বিষয়ে অন্য সম্প্রদায়ের 
মনে যে সন্দেহ বা আশঙ্কা আছে, একথা কি হিন্দু 
সম্প্রদায়ের লোকেরা জানেন? এমন কি রামকৃষ্ণ. 


বেশি উৎসাহ, 


' মিশনও যে সম্প্রতি আসামে আক্ৰান্ত হয়েছিল তাতে 
অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ Stal ভেবে দেখেন 
না যে খৃষ্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজেরন মনে 
যেরকম সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে হিন্দু-মিশনারীদের 
AFS অপর পক্ষে সেরকম মনোভাব থাকা অঙ্তায় 
নয়? তাই পারম্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস যদি আমর! 
দূর করতে চাই তবে সর্বত্র সব অপরাধের দায়- 
C.I. A. আর খৃষ্টান মিশনারীদের উপর যেন 
নিবিচারে চাপিয়ে না দিই, সমস্যার আসল মূল কোথায় 
তারই সন্ধান করি। নয়ত দেশের এক বিরাট জন- 
গোষ্ঠীর আনুগত্য আমরা হারাব। 

আবার চীন আমাদের একটি প্রবল প্রতিপক্ষ 
এবং প্রতিবেশী ৷ চীন সম্বন্ধে, আমাদের আত্যস্তরীণ 
অশাস্তিতে চীন বা অন্য কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের 
ভূমিকা সম্বন্ধে সরকারী কোনে! মত প্রকাশ করার. 
সময় অনেকখানি সাবধানতা অবলম্বন করলেই রাজ- 
নৈতিক বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। এদেশের তো একটা 
সংবিধান আছে, ' আইন-কানুন আছে এবং সেই 
অনুযায়ী অপরাধের বিচার ও শান্তিদানেরও দায়িত্ব' 
রয়েছে সরকারের ৷ অথচ দেখি ভিন্ন দেশের চয় এবং 
RSH কৰ্মে রত ব্যাক্তিদের খুঁজে বার করা, বিচার 
করা, শান্তি দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে 
আমাদের সরকারের যত না আগ্রহ তার চেয়ে অনেক 
স্থানে-অস্থানে সন্দেহ ও গুজব 
ছড়ানোর ৷ অন্তত কয়েকটি চীনপন্থী দেশদ্রোহীকে 
গ্রেপ্তার করে তারা কি ভাবে চীন থেকে ট্রেনিং ও 
অন্ত-শস্ত্ৰ পাচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে 
তুলে ধরে তবেই রাজ্যসভায় এ জাতীয় ঘোষণা 
করলে প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা ও তৎপরতার প্রশংসা 
করতাম | 


a» 
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দেশের কোনো এক অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে 
হিংসাত্মক কাজ করলে তার শাস্তি কঠোর হাতে 
দেওয়া হোক, অথচ সে কাজে সরকারী ব্যর্থতার তুলন। 
নেই ৷ আবার শাস্তি দিলেই শুধু চলে না, তাদের 
ক্ষোভের কারণও অনুসন্ধান করতে হয়, এবং সঙ্গত 
কারণগুলির সমাধানও করতে হুয়। এই উদ্দেশ্য 
অসংখ্যবার অসংখ্য কমিশন বসেছে এবং অনেক 
অপ্রিয় সত্য উদঘাটিত হবার. পর মূল্যবান নির্দেশ ও 
পরামর্শও দেওয়া হয়েছে । কিন্তু সেই সব নির্দেশ 
কোনো দিন পালিত হয়নি । অভএব সমস্তাও যেমন- 
কার তেমনি রয়ে গেছে । মাঝে মাঝে ফেটেও পড়ছে 
আধার স্বাভাবিক নিয়মে থিতিয়েও যাচ্ছে। হয়ত এই 
রকমটাই হওয়া আমাদের জাতীয় ভবিতব্য। অর্থ 
নৈতিক সমস্তার ব্যাপারেও আমরা যেমন গড়িয়ে 
গড়িয়ে চলেছি, নানারকম পদ্ধতি. তালগোল পাকিয়ে 
একটা ভারতীয় পদ্ধতি বার করেছি কাজ করার এবং 
না করার, তেমনি সামাঞ্জিক সমস্যার সমাধানও 
ঘটবে অতি ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে, হাজার বছর ধরে | 
এইটা মেনে নিতে পারলে আর কোনে! সমস্তাই থাকে 
না, মেনে নিতে পারি না বলেই আমরা আজ এখানে 
উপস্থিত হয়েছি ৷ 

qe ভাষাভাষী, বহু ধর্মসম্প্রদায়ী, বহুজাতি- 
গোষ্ঠীর একটি দেশে আমর! সেরকম সংহতি প্রত্যাশা 
করতে পারি না, যেমনটা ছোট্ট একটি দেশে করতে 
পারি, যেখানে ভাষা, ধর্ম, জাতি নিয়ে বিশেষ কোনে 


_ , বৈষম্য বা বৈচিত্ৰ্য নেই । আমাদের সমস্তাটার তুলন! 
- হয় কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বা চীনের 


সঙ্গে | সেখানে জবরদস্তি করে এক রকম একটা সমা- 
ধানে পৌছোনো গেছে, এঁক্য সাধন কর! হয়েছে যেটা 
এখানে সম্ভব নয়, কারণ ভাঁরতবর্য একনায়কতন্ত্রী দেশ 


নয়, সরকারী ফতোয়া! দিয়ে কয়েক 'বছরের মধ্যে একটা 
সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করে ফেল! এদেশে 
সম্ভব নয়। এখানে ধীরে সুস্থে পাঁচজনের মত নিয়ে 
এগোতে হয়। আমাদের বৈচিত্র্য আছে এবং বৈচিত্ৰ্য 
থাকবে এই নিয়ে আমাদের গৰ্ব; “বিবিধের মাঝে 
দেখ মিলন মহান” বলে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য 
স্থাপনের সাধনাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে ৷ 
কিন্তু এই মিলন এখনও এতটাই সাধন করা বাকি 
রয়েছে যে ভাষার জন্য ধর্মের WIZ শুধু নয়, চাকুরীর 
জন্যঃ জমির জন্যও আমরা অপরের মাথা ভাঙতে 
পিছ পা হই a 

এখন আমরা যদি সত্যি চাই যে বৈচিত্রের মধ্যেই 
এঁক্য স্থষ্টি করব আমরা, অর্থাৎ যদি বৈচিত্র্যকে যথা- 
সম্ভব রক্ষা করতে চাই; তবে তার কিছু দায়িত্ব আছে। 
আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এতই বিপুল যে 
সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা, যথাযথ পরিমাণে প্রাধান্য 
দেওয়া খুব সহজ AL! ১৪ট। তাষাকে সংবিধানে 
স্থান দিতেই আরো ১৪ট| ভাষার দাবী এগিয়ে আসে 
এবং নীতিগতভাবে তাদের দাবী Rate করার 
কোনো যুক্তিও নেই আশ্রাদের 1 আঞ্চলিক সংস্কৃতি 
বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন | আমাদের প্রত্যেকটি রাজ্যেরই 
যে একট! বিশেষ সংস্কৃতি আছে কেবল তাই নয়, 
প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই আবার বেশ কিছু minority- 
culture বা সংখ্যালঘু সংস্কৃতিও রয়েছে । স্বভাবতই 
এই সব সংখ্যালঘু সংস্কৃতির মানুষের শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে 
কেউ কেউ নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ব্যাপারে 
খুব আগ্রহী হয়েছেন এবং সে বিষয়ে সরকারী 
ওদাসীন্ত বা বৃহত্তর জনসমাজের তাচ্ছিল্য অথবা করুণা 
ভঁদেৱ ক্ষুব্ধ করে। এই caters রাজনৈতিক দল- 
গুলি নিজেদের স্বার্থে কান্ধে লাগিয়ে অসস্তোষ তীব্রতর 


৬০২ জয়শ্রী £ আশ্বিন ১৩৮৭ 


করে তোলে। নাগাল্যাগু-মিজোরাম-মণিপুর-উত্তরাখণ্ড- 
ঝাড়খণ্ড সর্বত্রই এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা 
যাবে ।- যতটা অর্থনৈতিক উন্নতির সমতা আনতে 
পারলে রাজ্যে রাজ্যে বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঈর্ধার ভাব 
জাগতো না, তাও ঠিকমতন পরিকল্পনা করে করা হয় 
নি। কলে শুধু আসামের নয়, আরো! বহুরাজ্যেরই 
মনে হয় শিল্প-উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের সঙ্গত দাবী 
রক্ষিত হয়নি--এই ব্যাপারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমা- 
ঞ্চল স্থয়োরাণীর আদর পেয়েছে দিল্লীর__এই রকম 
একটা ধারণা অনেকের মনেই দৃঢ় হয়েছে৷ এ বিষয়ে 
স্ুপরিকলিত উন্নয়নের যেমন প্ৰয়োজন আছে দেশের 
সর্বশ্রেণীর- অঙ্গনের কথা চিন্তা করারও যেমন 
প্রয়োজন আছে, তেমনি, সর্বভারতীয় একটি 
দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলার wy সরকারের পক্ষ 
থেকে কিছু প্রচার কর্সেরও প্রয়োজন আছে। 
কেন একটি বিশেষ লাভজনক শিল্প একটি বিশেষ 
অঞ্চলে গড়ে তোলা যায়, আর কেন অন্ত একটি 
অঞ্চলে যায় ন! এবং এ বিষয়ে, যে একটি রাজ্য অন্য 
রাজ্যের পরিপূরক হলেই সারা! দেশের মঙ্গল, অক্ষম 
প্রতিযোগিতায়. রারুরই উন্নতি হবে না, সেকথাও 
জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রয়েছে ৷ রাজ্যে 
রাজ্যে ঈর্ষা, এক 'শ্রেপার কাছ থেকে অন্য শ্রেণী 
অবিচার লাভ করছে এরকম ক্ষোভ, কখন কখনও 
সঙ্গত হলেও বহুক্ষেত্রে দেখা যাবে যথেষ্ট সঙ্গত নয়। 
তবে এই দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তিকে কাজে 
লাগাবার জন্য বড় করে কর্মক্ষেত্র R করবার আশু 
প্রয়োজন রয়েছে এবং APTE যত দেরী হতে থাকবে 
অসস্তোষ ক্ষোভ, বিদ্রোহ ততই. প্রবল হতে থাকবে | 
অর্থাৎ আমার মনে হয়, এবং এটা কিছু নতুন কথা 
নয়, কারণ অনেকেরই একথা মনে হয়, যে অ-সংহতির 


সবচেয়ে বড় কারণটি অর্থনৈতিক বৈষম্য । এই দিকে 
ভালোভাবে দৃষ্টি না দিলে কোনে! সরকারই ভাঁরত- 
বর্ষের সব ক'টি অঞ্চলকে এক করে রাখতে পারবেন 
না। যে রাজ্য কাচামাল জোগান দিচ্ছে আর যে 
রাজ্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করছে, দুই-ই যদি সমান 
আধিক সাচ্ছল্য উপভোগ al করে তবে হিংসা বিদ্বেষ 
দেখা দেবেই তো? অর্থাৎ কীচামালের উৎপাদক 


আর শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদককে সমান মূল্য দিতে . 


হবে নয়ত এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করছে, 
এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে বঞ্চিত করছে__এমন 
অভিযোগ উঠবেই। 

তবে অর্থনৈতিক সমতাও যেমন দরকার, সাংস্কৃতিক 


সমদৃষ্টিরও তেমনি । এক ভাষার বা এক ধর্মের অথবা 


এক সংস্কৃতির প্রাধান্য অন্যদের পরগ্রীকাতরভার 
কারণ হবেই। অৱস্থা সব সংস্কৃতিই তুল্যমূল্য একথা 
কেউ বলবে না। কিন্তু কোনে! একটি সংস্কৃতি খেন 
এতখানি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পায়, যাতে অন্তরা 
অবহেলিত বোধ করে। সর্ব ভারতে আমাদের 
ভাষা-সমস্থার এখনও কোনো স্বীকৃত সমাধান হয়নি। 
একদিকে বেসরকারী উৎসাহে ইংরিজির প্রচার ও 
প্রসার স্বাধীনতা-পুব যুগের চেয়ে বেশিই হয়েছে বল| 
যায়, ইংরিজি স্কুলের চাহিদা.এত বেশি বেড়ে গেছে 
যে আগে Gl কল্পনাও করা যায় নি । এদিকে সরকারী 
পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী আপিসে হিন্দী তার জাল 
ছড়িয়ে চলেছে, '৪দিকে হিন্দী সিনেমাও ভারতবিজয় 
সেরে ফেলেছে প্রায়। তবু কাজ চালানোর মতন 
হিন্দী লিখতে পড়তে পারেন এমন. লোক অহিন্দী 
ভাষা অঞ্চলে শতকরা কতজন ? ত্ৰিভাষা স্থৃত্রকে 
হিন্দীভাষীরাই সর্বপ্রথম অগ্রাহা করেছেন কারণ অন্ত 
কোন ভারতীয় ভাষা শেখার তাদের গরজ কি? তাদের 


sx, a 


ৰ 


ay 


AN 


৩০৩ জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছি্রভীবাদী আন্দোলন 
ভাষ! অন্তর! শিখতে বাধ্য, নয়ত নানা রফম ব্যবহারিক 


অহথবিধা হবে--কিন্তু তারা অহিন্দী কোনো ভাষা’ 


শিখতে বাধ্য নন। এহেন অবস্থায় একটা অসম 
প্রতিযোগিতার বোঝ! অহিন্দী-তীষীদের উপর চাপিয়ে 
রাখা হয়েছে, যাকে খুব স্যায়সঙ্গত বলা চলে F | 
তদুপরি হিন্দীভাষী অঞ্চলগুলিই দিল্লীর মসনদ ৩৩ 
‘বছর ধরে প্রায় monopolise করে রেখেছে, এটাও 
অবশিষ্ট ভারতবর্ষ লক্ষ্য করছে। প্রধানমন্ত্রী হ'তে 
হ’লেই উত্তরপ্রদেশে জন্মাতে হবে | এর একমাত্র ক্ষণিক 
ব্যতিক্রম অগ্তাবধি কেবলমাত্র মোরারজি দেশাই। 
তবে তিনি হিন্দী-তাষীর চেয়েও বোধহয় বেশি হিন্দী- 
প্রেমিক । 'দেশপ্রেমের পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে 
অহিন্দীভাষাকে ছুটি ভারতীয় ভাষ৷ জানতেই হবে। 
তবে হিন্দীভাষীর একটি জানলেই চলবে । এখানে 
একটা বিবাদের বীজ রয়েই গেছে | 

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো সরকারী 
ধৰ্ম-আইনও নেই একথা সত্য ৷ কিন্তু ধর্মকে তো 
সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাই যখনই 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, সরকারী উদ্ভোগেও, 


সংখ্যাগুরুদের ধর্ম প্রাধান্য পায় স্বাভাবিক কারণেই। 
তবু হয়ত চেষ্টা করে এই অনুষ্ঠানগুলিকে আরো সর্ধ- 
জনগ্ৰাহ করা বার এবং আচার-অন্ুষ্ঠানকে 
সেকুলারাইজ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ করা কঠিন নয়, যদি 
ইচ্ছা এবং কল্পনাশক্তির অভাব না ঘটে। কিন্তু 
অধিকাংশ ভারতীয় তো অনুভবই করতে পারেন না 
যে, কোনো. বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে আবার সরকারী কাজে সমর্থন 
লাভ করলে সেই পরিমাণে অন্য ধর্মীয় লোকেরা দুরত্ব 
বোধ করে। মনে হয় যেন এই অনুষ্ঠান থেকে তাদের 
বাদ দেওয়া হচ্ছে। 


কুপ্রাতিক্ষু্র ধর্মসম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠী এবং জাতিরও 
নিজন্ব ভঙ্গিতে আত্মক্ফুরণের প্রয়োজন আছে ঠিকই; 
আমাদের ব্যক্তিসত্তা এই প্রত্যক্ষ-গোচর সীমিত গোষ্ঠীর 
মধ্যেই প্রকাশ পায় প্রথমে এবং এরই সঙ্গে একাত্ম 


বোধ করে। কিন্তু সেখানে থেমে থাকলে ব্যক্তিত্বও 


হয় বড় সীমিত, দৃষ্টিও থেকে যায় সংকীর্ণ; তাই 
প্রত্যেকটি মানুষ যদি ক্রমাগত আরও বড় আরও বড় 
গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে তবেই ভ্রমশ/তার ব্যক্তি 
সত্তার পরিধিও বড় হতে থাকে যে ছেলেটি বর্ধমানের 
এক গ্রামে কায়স্থ কুলে জন্মেছে, সে প্রথমত তার 
পরিবারের থেকেই তার ব্যক্তিত্বের আদলটি পাবে। 
কিন্তু ক্ৰমে ত! পরিবার ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে 
জেলা, জেল! ছাড়িয়ে রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ, দেশ 

ছাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি wate. 
বোধ করতে পারে, তবেই বলব তার ব্যাক্তিত্বের ক্রমশ 
বৃহত্তর পরিণতি হচ্ছে। নিজের ছোট্ট প্রাথমিক গণ্ডীর 
মধ্যে চিরকাল সীমিত থাকায় কোনো মহত্ব নেই, যেমন 
মমুস্যত নেই মাতৃগর্ভে জ্ঞণরূপে চিরস্থায়ী হয়ে থাকায়, 
যেমন ডিমের খোলস ভেঙে বৃহত্তর জগতে এসে পৌঁছঃ 
পাখীর ছানা, তেমনি করে সংকীর্ণ অস্তিত্বের খোলস 
ভেঙে ক্রমেই বৃহত্তর জগতে এসে পৌছতে পারছে 


তবেই ATE i 
ছোট্ট সংস্কৃতির পরিধি থেকে ক্রমে বৃহত্তঃ 


সংস্কৃতির অঙ্গনে এসে মুক্তিলাভ করার ক্ষেত্র তৈর' 
করে দিতে পারলে তবেই আঞ্চলিক সত্তা ক্রমশ 
ভারতীয় সত্তায় পৌঁছবে এবং কেউ কেউ তাবে 
ছাড়িয়েও যাবে। আমার মনে হয় সেই উদ্দেশ্যে! 
এখন তাষা-ভিত্তিক রাজ্যগুলির সীমাস্ত.কিছুট 
অস্পষ্ট করে একেকটা বড় ats গড়ে তুলছে 
হয়ত সংহতি We করতে স্থৃবিধা হবে ) সম 


৩০৪ RA: ঃ আশ্বিন ১৩৮৭ 


ভারতকে ৫/৬টা প্রান্তে ভাগ করে প্রত্যেকটি হিসেবে একদিকে থাকবে সবার মাতৃভাষা অন্যদিকে 
ewr একটা রাজনৈতিক পরিচিতি দিলে : ইংরিজি। মেঘালয় ব! উড়িম্তার মানুষের মনে হবে না 7” 
কেমন হয় ? cana কিনা বিহার, বাঙলা, উড়িষ্যা, যে বাঙালী সংস্কৃতি বা বাংলা ভাষা তাদের উপর 
আসাম, মেঘালয়, হিমাচল, মণিপুর, ত্রিপুরা, নিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে উত্তর প্রান্ত, পশ্চিম _* 
হতে পারে পূর্ব প্রান্ত সমস্তটা নিয়ে একটা প্রাস্তীয় প্রান্ত, মধ্য প্রান্ত এবং দক্ষিণ প্রান্ত তাদের ভাষাগত 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করলে কেমন হয়? আর এই সীমান্ত লোপ করে একটা নতুন অর্থনৈতিক- 
অঞ্চলের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভাষা রাজনৈতিক সীমান্ত অর্জন করতে পারে।* 


'_* উইলিয়াম কেরী ইনষ্টিটিউট আয়োজিত “জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাছ” শীর্ষক সেমিনারে পঠিত ৷ [জঃ সঃ ] 


৷ 





আয় ৩০০০ চাকা পৰ্ঘত্ত সাধারণ 
কর-ছাত়ের আওতায় পড়ছে। 
এছাড়াও ইউনিটে টাফা বাধলে 
আপনি বাড়তি ২০০০ টাকা 
বিশেষ কয়-ছাড় পালেন ৷ 










১০ 


টি অঘযা 
দে (একটি সরকারী উল্লোগে স্থাপিত আধিক সংস্থা) 


B ফেয়ায়লি গ্লেস, কলকাতা ৭০০০০১ ফোন ; ২৬-৮৩৯১, VOTA: r 
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₹ ভারতে arate বিক্ষিমতাবাদের অর্থনীতিক ff 


রাখাল দত্ত 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রতি বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শক্তি যে ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার তুলনা, 


স্বাধীনতা-উত্তর অন্ত কোনো সময়ের সঙ্গে করা চলে 
না! কি ব্যাপকতা, কি তীব্রতা কোনো দিক দিয়েই 
পূর্ববর্তী অন্য কোনো সময়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি 
দেশের জনজীবনে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে fii ভারতের মত বহু ভাষাভাষী ও বহু 
ধৰ্মাবলম্বী জনসংখ্যা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে ॥ 
একারণেই বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 


: বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির পক্ষে আত্মপ্রকাশ করা অপেক্ষা- 


কৃত সহজ হয়েছে। fee আজ দেশের বিভিন্ন 
আঞ্চলিক আন্দোলনের নেতারা একটা অর্থনীতিক 
যুক্তি দিয়ে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে থাকেন। তার! 
বলেন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে তাঁদের নিজ নিজ 
অঞ্চল অবহেলিত | বর্তমান প্রবন্ধে সাম্প্রতিককালের 
বিচ্ছিন্নতাবাদের এই দিকটি নিয়ে আলোচনার 
স্ত্রপাত কর! হল। এই মাত্র উল্লিখিত যুক্তির 
একটা স্থূল দিক বর্তমান এবং আশ্চর্যের বিষয় এই স্থুল 
যুক্তিটিই সাধারণভাবে বার বার শুনতে পাওয়া 
যাচ্ছে। যুক্তিটি মোটামুটি এই রকম £ ক বা খ পণ্য 


৮. বুপ্তানি করে দেশ মোটা পরিমাণে বাদশী মুদ্রা লাভ 


করছে অথবা ক বা খ অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ ৷ 
এই ক বা 4 বিশেষ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় বা উত্তোলিত 
হয়। অথচ, এই পণ্য বা সম্পদ থেকে লব্ধ বিদেশী 


মুদ্রা বা বিক্রুয়মূল্য এ বিশেষ অঞ্চলে সবটা ফিরে 
আসছে না। দাবি করা হয়, সবটাই অথবা তার 
সিংহভাগই এঁ বিশেষ অঞ্চলকে দিতে হবে । 

প্পষ্টতই এই যুক্তি, জাতি বলতে আমরা যে ধারণা 
করে থাকি তার পরিপন্থী এবং দেশের অখণ্ডতা এতে 
বিপন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে এই 
যুক্তিটিই বেশি দাগ কাটে । আমাদের অসমিয়! 
ভাষা-ভাষী লোকদের বোঝানে! খুবই সহজ যে 
পেট্রোলিয়াম, চা, ও কাঠের মত গুরত্বপূর্ণ পণ্য 
আসামে পাওয়া যায়, অথচ তারা এই সব পণ্য উৎপাদন 
ও বাণিজ্যের ফলে যতটা লাভবান হওয়া উচিত, ততটা 
লাভবান হচ্ছে না। অন্ত ভাষা-ভাষী লোকেরা 
আসামে বাস করতে সুরু করেছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, 
পেশা ও চাকুরিতে তাঁরাই অগ্রণী। চিস্তা করলেই, 
বোঝা যায় খনিজ সম্পদ মাটির নীচে থাকাই 
যথেষ্ট নয়। মানুষের উদ্যোগ, শ্রম এবং তার সঙ্গে 
মূলধনের বিনিয়োগ না হলে এই সম্পদ মাটির নীচেই 
থেকে যাবে GR ভারতের যে কোনো অঞ্চলের 
অধিবাসী অন্ত যে কোনো অঞ্চলে তাঁর ইচ্ছা মত 
পেশা বা বৃত্তি অনুসরণ করার অধিকারী | 

কিন্ত যুক্তিটির আর একটি দিক রয়েছে যা 
একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না। কোনো দেশেই 
বৈষয়িক উন্নয়ন এমন ব্যাপক হয় না, যা দেশের 
প্রতিটি অঞ্চলকেই সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারে। 
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প্রত্যেক দেশেই তাই আপেক্ষিক অর্থে অনুন্নত অঞ্চলের 
অস্তিত্ব রয়েছে। 

একটি বা একাধিক কেন্দ্র নিয়েই অর্থনৈতিক 
উন্নয়ন বা সম্প্রদারণ আরম্ত হয়। দেশের ঠিক কোন 
অঞ্চলে এই কেন্দ্রটি অবস্থান করবে তা নির্ভর করে 


কাচামালের সহঙ্গ লভ্যতা, যানবাহন ও যোগাযোগ -- 


ব্যবস্থার সুযোগ, শ্রমনৈপুণা, ব্যবসাবৃদ্ধির পর্যাপ্ত 
যোগান ইত্যাদির উপর। এই সব উন্নয়নকেন্দ্র ঘিরেই 
রচিত হয় বৈষয়িক উন্নয়নের বনিয়াদ। অর্থবিজ্ঞানীরা 
এই প্রসঙ্গে “বিস্তার প্রভাবের” (Spread effect) 
- উল্লেখ করেন ; তাদের বক্তব্য এই যে এসব কেন্দ্র 
থেকেই অর্থনিতিক উন্নয়ন বিস্তার লাভ করে এবং 
ক্ৰমে সেই দেশের সমস্ত ভূখণ্ডকে বৈষয়িক অগ্রগতির 
অংশীদার করে ৷ 

গতানুগতিক অর্থবিজ্ঞানে এ ধরনের সম্প্রসারণের 
পথে কেবল একটি বাধাই স্বীকৃত। বাধাটি বিভিন্ন 
উপাদানের ক্ষেত্র যথেচ্ছ চলাচলের অসুবিধা ৷ একটি 
নৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করা যেতে 
পারে। ধরা যাক, একটি বিশেষ অঞ্চলে কোনে! 
কারণে বড় মাত্রায় শিল্পায়ন সম্ভবহল। দেশের 
অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রম ও উৎপাদনের অন্তান্ত 
উপকরণ ক্রমে এ শিল্প-অঞ্চলের দিকে আসতে চাঁইবে। 
এবং যেহেতু এ অঞ্চলের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, সে- 
জন্ত সহজেই এ অঞ্চলের পক্ষে এসব উপকরণ টেনে 
নেওয়া সম্ভব হবে ৷ কিন্তু যদি বিশেষ ধরনের বাধা 
থাকার we শ্রমিকদের পক্ষে তাদের we আয়ের 


জীবিকা বর্জন করে শিল্প-অঞ্চলে চলে আসা সম্ভব না. 


হয়) তাহলে “বিস্তার প্রভাব” কাজ করবে না এবং 
দেশের কিছু কিছু অঞ্চল 'আগেরই মত নিম্ন আয়ের 
কাজকর্মে নিযুক্ত থাকবে । ফলে এক ধরনের “ছৈত 


ব্যবস্থা” (dualism) জাতীয় অর্থনীতিক কাঠামোতে 
দেখা দেবে । 

আমাদের মত স্বল্প-আয়-সম্পন্ন ও প্রাথমিকভাবে 
কৃষিনিভ'র দেশে শিল্প-কেন্দ্রগুলির “বিস্তার প্রভাব” 
আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি দুৰ্বল । এ কারণেই 
আমরা দেখতে পাই গত ত্রিশ বছরে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বহু শিল্প-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও ভারতের 
একটা বড় অংশে এসব শিল্প-কেন্দ্রের সে-রকম কোনো 
প্রভাব বাড়ে নি। এই অর্থে আমাদের দেশে 
বৈষয়িক ব্যাপারে একটা ঘ্বৈত-ব্যবস্থা সহজেই চোখে 
পড়ে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেই যে শুধু 
অৰ্থনীতিক ভারসাম্যের অভাব রয়েছে তাই নয়, রাজ্য- 
গুলিতেও দেখা যাচ্ছে কোনে। বিশেষ অঞ্চল তুলনায় 
এগিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য অঞ্চল পেছিয়ে পড়ছে। 

এবার ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল বা ate 
আপেক্ষিকভাবে অনগ্রসর এই প্রশ্নে আসা যেতে 
ATA! ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ভারত 
সরকার এই প্রশ্নটির সমাধানে একটি কমিটি নিয়োগ 
করেছিলেন। . সাধারণভাবে এই কমিটি পাণ্ডে কমিটি 
বলে পরিচিত । পাণ্ডে কমিটির কাজ ছিল দেশের = 
অনুন্নত রাজ্য ও সেই অনুম্নত রাজ্যগুলির অনুন্নত 
জেলাগুলিকে চিহ্নিত করা । রাদ্যগুলির ক্ষেত্রে 
কমিটি ৬টি মাপকাঠি প্রয়োগ করেছিলেন। এগুলি 
যথাক্রমে £ 
১। মাথা পিছু মোট আয়; 
২ ৷ শিল্প ও খনি থেকে মাথাপিছু আয়; 
৩। AAR FN কারখানায় শ্রমিকদের সংখ্যা; 
৪1! বছরে মাথাপিছু বিহ্যুৎশক্তির ব্যবহার; | 
৫. IREA জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের তুলনায় পাকা | 
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eon ভারতের সাম্প্রতিক বিচ্চিপ্নতাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি 


৬। রাজ্যের জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের তুলনায় রেল- 
পথের দৈৰ্ঘ । | 
এই ছয়টি মাপকাঠির ভিত্তিতে পাণ্ডে কমিটি 
অন্ধ প্রদেশ, আসাম, জন্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্ৰদেশ, 
নাগাল্যাণ্ড উড়িস্তা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, 
হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর ও গোয়াকে 
পশ্চাৎপদ রাজ্য বা কেন্দ্রাশাসিত অঞ্চল বলে চিহ্নিত 
করেছিলেন । ' 
১৯৭৩-৭৪ সালে সেই সময়ের মূল্যস্তরে ভারতের 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মাথা পিছু আয় ছিল এরকম ঃ 
১। অন্ধ, প্রদেশ 
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À বছর সমস্ত দেশ ধরলে মাথা পিছু আয় ছিল 
৮৫২ টাকা | 

উপরের এই হিসাবে দেখা যাবে মাথা পিছু 
আয়ের দিক দিয়ে দেখলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে 
বিশেষ কোনো তারতম্য নেই ৷ অবশ্য পাঞ্জাব, 
মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা যে মাথা পিছু আয়ের দিক দিয়ে 
ভারতের অন্যান্ত রাজ্যের চেয়ে অগ্রসর তাও 
তালিকাটি সপ্ৰমাণ করছে। কিন্তু অর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
আসাম অবহেলিত এ কথ! বলার অর্থ হবে একই সঙ্গে 
বলা যে অনুরূপ মাথ! পিছু আয়-সম্পন্ন অন্যান্য 
দেশও অবহেলিত। 

কোনো রাজ্যের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল পশ্চাৎপদ 
তা নিৰ্ণয় করার মাঁপকাঠিও যোজনা পরিষদ ঠিক 
করে দিয়েছেন। এই মাপকাঠি অম্থসারে আসামের 
৬১ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল অনগ্রসর এবং 
১ কোটি ১০ লক্ষ লোক এই অনগ্রসর অঞ্চলে বাস করে 
আঁসামের মোট ভূখণ্ডের ৭৭৪ শতাংশ এবং মোট, 
জনসংখ্যার ৭৫৬ শতাংশ অনগ্রসর অঞ্চলের অধীন। 
পশ্চিমবন্ধের বেলায় দেখা যাচ্ছে অনগ্রসর অঞ্চলের 
প্রসার ৭২ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এবং সেখানে 
৩ কোটি লোক বাস করে। মোট ভূখণ্ডের দিক দিয়ে 
দেখলে পশ্চিমবঙ্গের ৮২'৫ শতাংশই অনগ্রসর এবং 
এই অনগ্রসর অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৬৮৪ শতাংশ 
বাস করে। কাজেই এক্ষেত্রেও আসাম ও 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে খুব একট! তারতম্য দেখা বাবে ন! ৷ 
কাজেই আসামের প্রতি অর্থনীতিক স্ৃবিচার কয়| 
হচ্ছে ন! এবং এই কারণেই | রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাকামী 
শক্তি জেগে উঠেছে একথা মেনে নেওয়া কঠিন [ 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে দারিত্রের যে 
ব্যাপকত! দেখতে পাওয়া যায় সেরকম দাবিদ্ৰ্য আসামে 
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নেই বলেই বর্তমান লেখকের অভিমত। প্রকৃত 

ব্যাপারটা অমুধাবন করতে বিশেষ সময় লাগার 

কথা নয়! ভারতের যে সব অঞ্চলে আজ বিচ্ছিম্নতা- 

বাদ সোচ্চার' হয়ে উঠেছে সে সব জায়গায় প্রায় 

সর্বত্রই নেতৃত্ব আসছে শিক্ষিত শ্রেণীর কাছ 

থেকে। আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির 

প্রভাব বাড়লে স্পষ্টতই এই শ্রেণীর লোকদের সুবিধা 

হয়। বিশেষ করে আসামের ঘটনাবলী যাঁরা লক্ষ্য 

করছেন তারা দেখে থাকবেন যে বিশেষ সম্প্ৰদায় 

ভারতের অন্ত বহু অঞ্চলের মত আসামেরও ব্যবসা- 

বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, আন্দোলন কোনো সময়েই সেই 

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কর! হচ্ছে না। এই আন্দোলনের 

প্রকৃত কোনে! অর্থনীতিক ভিত্তি থাকলে নিশ্চয়ই 

এই বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে তা পরিচালিত হত। 

আন্দোলন পরিচালিত কর! হচ্ছে অন্তান্ত কয়েকটি 

বিশেষ সম্প্রদায়ের দিকে যার! বিভিন্ন পেশা ও 

সরকারী এবং বেসরকারী চাকরির উপরে নির্ভর 

করে। 2 

বিষয়টি কিছুটা অন্যভাবেও বলা যায়। প্রকৃত 
অর্থনীতিক ভিত্তি থাকলে বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন 
প্রধানত; সহরের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমিত 


থাকত না। এই আন্দোলন স্বতশ্ষ,তভাবে গ্রামাঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়তো | কিছু লোক তাদের নিজেদের সন্থীর্ণ 
Bens সিদ্ধির জন্যই বিচ্ছিন্নতা কামনা! করছে, তা 
মনে করার তাই যথেষ্ট কারণ রয়েছে | 

অবশ্য এই মাত্র যা বলা হল তার অর্থ এ নয় যে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ভাষা বা 
রীতি নীতি বজায় রাখার আকাঙ্খা থেকে বিচ্ছিন্নতা 
বাদের জন্ম হতে পারে না। বিশেষ করে, ভারতের 
উপজ্াতিগুলির প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন খুবই সংগত । কিন্ত 
এখানেও মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে দলীয় 
রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত স্বাৰ্থাঘ্বেষণ, ব্যাপারটা অনেক 
বেশি জটিল করে তুলেছে । আমাদের দেশের বিভিন্ন 
উপজাতি ভারতের জনজীবনেরই অংশ । আমাদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশালত্বে ও বৈচিত্র্যে এদের অবদান 
অনেক। কিন্ত শিল্পায়ন ও সাধারণভাবে অর্থনীতিক- 
সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এই সব উপজাতির জীবন 
যাত্রা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। বিভিন্ন দেশের 
অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, এদের আমর! 
“যাছুঘরের দ্রষ্টব্য” করে না রেখে মূল জনজীবনের 
মধ্যে আনতে চাইলে এক ধরণের একীকরণ থেকে 
অব্যাহতি নেই ৷ এই সত্য BRUTE করবার আজ 
সময় হয়েছে | 
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আদিবাসী সদ্য গ্রে 


জমলেম্মু দে 


বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব বিরোধ- 
সংঘর্ষ চলছে, যার ফলে আমাদের জাতীয় সংহতি 
বিপর্যস্ত হচ্ছে, তাকে এই কয়েকটি ভাগে নির্দিষ্ট কর! 
যায়ঃ (১) হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ; (২) সর্বভারতীয় 
সত্বার সঙ্গে আঞ্চলিক সত্বার বিরোধ ; (৩) উচ্চবর্ণের 
হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুর বিরোধ ; (8) আদি- 
বাসীর সঙ্গে অ-আর্দিবাসীর বিরোধ; (৫) গ্রামীণ 
সত্থার সঙ্গে শহুরে সত্বার বিরোধ । এর মধ্যে সংখ্যা- 
গুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরোধকে বিশেষ করে 
আদিবাসী ও অ-আদিবাসী বিরোধকে, বৃহৎ সংস্কৃতির 
সঙ্গে ক্ষুদ্র সংস্কৃতির বিরোধ বলে উল্লেখ করা হয়। 
দেশ-ভাগের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক সমস্যার 
জটিলতার প্রধান কারণই ছিল হিন্দু-মুসলিম বিরোধ । 
জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই সমস্থা 
সমাধান করতে না পারায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। 
তখন ধারা এই আশা! পোষণ করেছিলেন যে, দেশ- 
ভাগ হলে আর হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আমাদের বিব্রত 
করবে না, তার! সম্পূৰ্ণ ব্যর্থ হয়েছেন | আজও ভারতের 
জাতীয় জীবনে এই সমস্তা জটিলতার ge করছে। 
তার সঙ্গে আদিবাসী সমস্যা ও আরও কয়েকটি সমস্যা 
যুক্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। 
বিচ্ছি্নতাবোধ জাতীয় সংহতির ভিত্‌কে প্রচণ্ডভাবে 
দুৰ্বল করে ফেলেছে । একটি. প্রবন্ধে এই সব সমস্যার 
বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানে আমি 

আশ্বিন "৮৭-৪ 


আদিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলার 
চেষ্টা করব। স্বভাবতই এই প্রবন্ধকে আদিবাসী 
সমস্তার একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা মনে করা উচিত 
হবেনা। | 

_ সংস্কৃতি ও ভাষা অমুযায়ী আদিবাসীদের ত্রিশটি 
বা তার কিছু কম গ্রনপে বিভক্ত করা যায় । তাদের 
আমরা জাতি’ বলব কি 'অনুজাতি' বলব এই 
নিয়ে গবেষক মহলে আরও আলোচনার প্রয়োজন 
হলেও, তাদের যে একটি পৃথক সত! রয়েছে সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীনকালে 
আর্যদের আগমনের পরে দীর্ঘ শতাব্দী ধরে সংঘাতের 
ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
নবরূপ ধারণ করলেও আদিবাসী সমাজের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়নি। কোন কোন 
ক্ষেত্রে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলনের ক্ষেত্রটি 
ব্যাপ্ত হয়ে সমন্বয়ের ধারাকে সুদৃঢ় করলেও, স্বতন্ত্র 
অস্তিত্বের ধারাটিও অব্যাহত থাকে। আধাঁকরপের 
প্রভাব সব আদিবাসীদের মধ্যে একই রকম হয়নি; 
কোথাও একটু বেশী, আবার কোথাও হয়তে| একটু 
কম। পরবর্তীকালে ইসলাম, হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের 
হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও, 
আদিবাসীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি ; কিন্তু 
উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্ট-ধর্ম আদিবাসী অঞ্চলে 
প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 


৩১৪ জয়তী ; আস্বিন ১৩৮৭ 
কোন কোন স্থানের আদিবাসীদের বাদ দিলে ভারতের 


আদিবাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য 


অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী জনসম বৃহত্তর হিন্দু সামাজিক ঘটনা বলা চলে। সংখ্যার দিক থেকে 


পরিমগুলের মধ্যেই অবস্থান করছে। তাঁদের হিন্দু 
বৃত্তের অন্তভুক্ত করার প্রয়াসও কোন কোন হিন্দু 
সংগঠনের মধ্য লক্ষ্য করা! যায়। আদিবাসী জনসম্টি 
বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করেন, যথা_আযনিমিজম 
(animism), হিন্দুধৰ্ম, খ্ৰীষ্টধৰ্ম ও বৌদ্ধধৰ্ম ৷ অবশ্য 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন ant 
বলম্বী হওয়ায় আদিবাসী সমাজে তাঁর গ্রভাবও পড়ে। 
ধৰ্মীয়-সামাজিক জীবনে, আচার-অনুষ্ঠানে পাৰ্থক্যও 
দেখা দেয়। তা আদিবাসী সমাজকে আলোড়িত করে 
এবং সংঘাতের ক্ষেত্রটি প্রসারিত করে। পশ্চিমবঙ্গের 
আদিবাসীদের মধ্যে animism-aq প্রভাবই বেশী, 
তারপরে হিন্দু ধর্মের। আদিবাসী হিন্দুদের তুলনায় 
খ্ৰীষ্টানদের সংখ্যা অনেক কম। বৌদ্ধদের সংখ্যা খুবই 
নগণ্য । সংখ্যা অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের 
এইভাবে উল্লেখ করা যায়ঃ (ক) আ্যানিমিসট্স 
(Animists), (খ) হিন্দু, (গ) খ্ৰীষ্টান, (ঘ) বৌদ্ধ ৷ 
স্থতরাং আদিবাসী সমস্তা আলোচনায় Sto ধর্মীয় 
অবস্থান এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করা 
প্রয়োজন ৷ তা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
সমাজের গড়নটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে । তার ফলে আমরা 
ভারতীয় জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে মিলনের ও 
বিচ্ছেদের ক্ষেত্রটিও বুঝতে পারবো । _ 

আদিবাসী অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রয়াসের 
ফলে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির 
প্রচেষ্টায় আদিবাসী সমাজে যে পরিবর্তন ঘটে, তার 
মধ্য দিয়ে একটি শিক্ষিত সম্প্ৰদায় গড়ে ওঠে । Stal 
আধুনিক জীবন-পদ্ধতির সঙ্গেও পরিচিত হন ৷ 
সুতরাং, আধুনিক জীবন-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত শিক্ষিত 


এই শিক্ষিত সম্প্রদায় খুব অল্প হলেও, আদিবাসী 
সমাজে তাদের প্রভাব অনস্বীকার্য । তাদেরই একটি 
অংশ স্বতন্ত্ৰ আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবিকে রূপায়িত 
করতে বদ্ধপরিকর । স্বাভাবিক কারণেই দরিদ্র, অব- 
হেলিত আদিবাসীদের মধ্যে এই দাবি যথেষ্ট 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি দৈনিক সংবাদ- 
পত্রগুলিতে আদিবাসীদের বিষয়ে যে সব খবর 
প্রকাশিত হচ্ছে তাতে এই সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি 
করা ষায়। এই কারণে আদিবাসী সমাজের ক্ষোভের 
কারণগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন | দেশ ভাগের 


~~ 


পরবতাঁকালে আদিবাসী সমাজের অগ্রগতি কতটা . 


হয়েছে ত| আলোচন| করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে 
পরিক্ষুট হবে ৷ ্‌ 
১৯৫১ খৰীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় 
ভারতে মোট আদিবাসীর সংখ্যা ছিল এক কোটি নব্বই 
লক্ষ। তখন ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ 
কোটির কিছু বেশী (৩৬১,০৮৮,০৯০ )। অর্থাৎ ভারতের 
জনসংখ্যার শতকরা ৫'৩৫ ভাগ ছিল আদিবাসী। 
আদিবাসী জনসমপ্রির শতকরা! ৯০৬৪ ভাগ কৃষির 
উপর নির্ভরশীল ছিলেন, আর বাদবাকী অংশ নানান 
ধরনের শ্রমের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ 


খ্ৰীষ্টাব্বেয় সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়, তখন আগিবাসীর, 


সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় তিন কোটির কিছু বেশী 
(eos মিলিরানস )। তখন ভারতের জনসংখ্যা 
ছিল প্রায় ৪৪ কোটি (৪৩৯, ২৩৪,৭৭১) অর্থাৎ 
ভারতের জনসংখ্যার শতকরা! ws ভাগ ছিল 
আদিবাসী । ১৯৭১ Qima সেব্দাস অনুযায়ী 
আদিবাসী জনসংখ্যা হল চার কোটির, কিছু বেশী 


ৰ 








৩১৫ আদিবাসী সমস্তা প্রসঙ্গে 
( ৪১১১,৪৭,৯২২)। এই সময়ে ভারতের মোট . সিকিম ৪১৬৪৩; 
জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫ কেটি ( ৫৪,৮১,৫৯,৬৫২ )। তামিল নাডু, ৪,৫০,৪৭৩ 
" অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকর| ess ভাগ ছিল ত্রিপুরা ৪,৫০১৫৪৪ 
₹ আদিবাসী । ১৯৭১ খ্ৰীষ্টাব্দের ARIA থেকে ভারতের উত্তরপ্রদেশ ১,৯৮,৫৬৫ 
বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী জনসংখ্যার যে হিসেব পাওয়া পশ্চিমবঙ্গ ২৬,০২,৬৭৩ 
যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল ? ন তপসিলী উপজাতি 
তপসিলী উপজাতি ইউনিয়ন টেরিটরিস্‌ ঃ 
ভারতবর্ষ ৪১১৯৪৪৭১৯২২ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৮,১৭৯ 
সদ £ অরুণাচল প্রদেশ ৩,৬১,৪০৮ 
অন্ধপ্রদেশ ২২১২৬,০৮৬ চণ্ডিগড় ৰ 
আসাম উনি দাদর! এবং নগর হাভেলি ৬৪,৪৪৫ 
বিহার ৪৯,৩২,৭৭১ দিল্লি তৰ 
গুজরাট ৩3,৫৬১,৭৪৬ গোয়া, দমন এবং দিউ ৭,৬৫৪ 
হারিয়াণা = লাক্ষাদ্বীপ ' ২৯,৫৪০ 
হিমাচল প্ৰদেশ ১,৪১,৬৪৭ মিজোরাম ৩,১৩,২৯৯ 
জন্মু এবং কাশ্মীর = পণ্ডিচেরী ৰ 
কনাটক ২৬২১০৭৬ সর্বভারুতীয় আদিবাসী জনসংখ্যার এই চিত্র 
কেরালা ১,৯৩,১৩২ সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার 
মধ্যপ্ৰদেশ ৯৮১৯৪১৬০৬ চিত্রটি স্পষ্ট করে দেখা যাক । পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব 
মহারাষ্ট্র সিহত জেলাতেই আদিবাসী SAAR বাস করেন। তাদের 
মণিপুর ৩৪৪৬১ এই কয়টি ভাগে বিভক্ত কর! যায় £ Aresta, Cape, 
মেঘালয় ৮,৯৪,২৩৭ মুণ্ডা, ম (Mru), মেচ, লেপচা ও ভুটিয়া ৷ ১৯৫১ 
| oa খ্ৰীষ্টাব্দ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসমষ্টির অবস্থান 
পাঞ্জাব a সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়| যায় তা এখানে উল্লেখ করা 
atagia ৩১,৩৫১৩৯২ হল 2 
" জেলা সাঁওতাল গুরাও wa a (Mu) মেচ লেপচা gm সি 
ৰ পশ্চিমবঙ্গ ৮৪৫,৩৯৫ 200,258 ৮২,৯২৩ ৪,৬৯৬ ১০,৭৮৭ 30,800 ৪১৮১০ ১,১৬৫,৩৩৭ 
বর্ধমান ডিভসন . ৫৯৯,৭১৯ ১৫,৯৬৬ ৯,৬৪০ ২,৮৩৭ = ৩৫ ১৪৪ ৬২৮,৩৪১ 
বর্ধমান ১২৭,৪৪১ 8,6৫৫ ২,৪৪৭ ১০২ — — — ১৩৪,৫৪৫ 


৩১৬ জয়শ্রী ঃ আশ্বিন ১৩৮৭ 





IPNI সেন্দাস থেকে উদ্বেখ করা হল £ 


Thea - ৭৮,৪৪০ ৮০২ - ১৭৬ — = — - ৭১,৪১৭ 
বাঁকুড়া ১৩৭,৬৫৯ ২৮৭ ২৩৪ ২১ দ= = = ১৩৮,২০১ 
মেদিনীপুর ২০২,৮৮২ ৩,০৪৩ 6,০৩০ ১১৬৬৫ — ৩ ২ ২১২,৫২৫ 
হুগাল' ৪8৮,৯৩৩ ৫২৭০৪ ১,২৯৩ ১,১৩৮ — ৩১ ১৪২ ৫৭,২৪৩ 
হাওড়া 8,008 ১,৫৭৩ ৪৬১ ১১ — 55 = ৬,৪১০ 
প্রেসিডেন্সী ডাঁভসন ২৪৫,৬৭৬ ১৮৭,৩৩০ ৭৩,২৮৩ ১,৮৫৯ ১০,৭৮৭ ১৩,৩১৫ ৪,৬৬৬ ৬৩৬,৯৯৬ 
২৪-পরগণা ২৩,০০২ ' ২০,৪২৮ ১৭,৬২৭ ৩০৩ £ 20 ১৮. ৬১,৭০১ 
কলিকাতা ১৬৬ ৫২ ৮৬ y = q ১৪ ৩৩৩- 
নদীয়া K ৬,২৩৪ ৩,৩৮১ ১,৩৭১ ২ — — — ১০,১৮৮ 
মুর্শদাবাদ ২১,৮৫৩ ৯২৩১ ২৩৬ ১১৩ ~ — — ২৩,৪৪১ 
মালদহ ৭২,৮০০ = ৭,৫০৩ ১৩২ ২৮ = =<. = ৮০,৪৬৩ 
পশ্চিম দিনাজপুর ১৪,৯১০ ২০,৬৭৪ ৮,৩৭৪ ২৩৬ =. ৮ = — ১২৪,১১৪ 
জলপাইগ্হুড় ২১,৯২৮ ১১৫,৭৭৬ ৩৯,৪৯০ ৬৭৪ ১০,৬০৭ ২০১ ৬১৬ ১৮৯,১৯২ 
দার্জীলং ৩,৪৮১ ১৭,১২১৭ ৫,৭৫২ ১৯ ২২৪ ১৩,১৬৪ ৪,০১৮ 88,06১ 
কুচাবহার ১৩০২ ১,০৬০ ২১৬ <; ৬৮৬৮ <= = ২,৬৩৩ 
চন্দননগ্র = ২৭ o R mee ১৩৯ 
এই তথ্যে দেখ! দেখা যায় বর্ধমান .ডিভিসনে স্থানের নাম -স্টেটস্‌ মোট জনসংখার শতকরা! 
আদিবাসীদের সংখ্যা দেশী । তার মধ্যে মেদিনীপুর, কত অংশ আদিবাসী 
বাকুড়া ও বৰ্ধমান জেলাতেই তাদের বসতি বেশী, ময়ূরতঞ্জ জেলা ওড়িবা ৬০৬ 
ভারপরে' বীরভূম ও হুগলি জেলার স্থান। প্রেসিডেন্সী সুন্দুরগড় জেলা ১, ৬৮১ 
ডিভিসনের পশ্চিম দিনাজপুর ও. মালদা জেলাতেই কোরাপুট জেলা », ৬১ 
" বেশী সংখ্যক আদিবাসী বাস করেন ৷ পরবর্তীকালে ঝাবুয়া মধ্যপ্ৰদেশ ৮৪'৭ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রতি ধর : p ৫১‘০৮ 
জেলাতেই বৃদ্ধি পায়। ১৯৭১ খ্ৰীষ্টাব্দের সেন্সাস মান্দলা জেলা ১, ৬২ 
অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হল প্রায় ৫কোটি, শীহদল জেলা », _ ৫১৪ 
তার মধ্যে ২৬ লক্ষের কিছু বেশী হল আদিবাসী ৷ 
এই কয় বছরে তাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে । স্থানের নাম oe মোট জনসংখ্যার শতকরা yr 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে =, নিসার SIO 
আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে. তাও ১৯৬১ সুরগুজা জেলা মধ্যপ্ৰদেশ ৫৫:৫৯ 
বস্তুর জেলা - » R 


৬১৭ আদিবাসী সমস্য প্রসঙ্গে 


(ক) সমগ্র র"চি জেলা, 
পালামৌ জেলার 
লাতেহার মহকুমা, 
সিংভূম জেলার 
চাইবাসা মহকুমা : R ৬৬ 
(খ) সাওতাল 
পরুগণার গোজ! 
মহকুমার ২টি অঞ্চল, 
পাঁকুড় মহকুমার ৪টি 
অঞ্চল, রাজমহল 
মহকুমার ৪টি অঞ্চল ন ? 
উল্লেখযোগ্য এই যে, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, 
ওড়িষ| ও মধ্যপ্ৰদেশ এই পাঁচটি রাজ্যেই আদিৰাসী- 
দের প্রাধান্য রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলা 
থেকে বিহারের সাঁওতাল পরগ্ণণা oe একটি 
আদিবাসী অঞ্চল প্রসারিত ওড়িষার তিনটি জেলার 
আদিবাসী প্রাধান্তের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তরে কৌকরাঝাড় থেকে 
লখিমপুর পর্যন্ত প্রভি থানা অঞ্চলে আদিবাসীরা 
সংখ্যালঘু । দেশ-ভাগের পর ত্রিপুরায় আদিবাসীর। 
RKE পরিণত হয়েছেন।. ভারতের আরও 
কয়েকটি অঞ্চলে আদিবাসীরা সংখ্যালঘূতে পরিণত 
হয়েছেন | 


বিহার 


এবার দেখা যাক, দেশ-ভাগের পরে আদিবাসীদের 
অবস্থার কতট! উন্নতি ঘটেছে। প্রথম পরিকল্পনার 
সময় থেকেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তপসিলী 
সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে অর্থ ব্যয় 
করতে, থাকেন । এমন কি সংবিধানেও তাদের 
্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তপসিলী সম্প্রদায় ও 


তপসিলী উপজাতিদের ay পরিকল্পনার বছরগুলিতে 


যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা এখানে উল্লেখ করা হলঃ 
সময়কাল টাকা কোটি 
খরচ 
প্রথম ১৯৫১-৫৬ ৩০০৪ 
দ্বিতীয় ১৯৫৬-৬১ ৭৯৪১ 
তৃতীয় '১৯৬১-৬৬ ১০০৪০ 
বাৎসরিক পরিকল্পনা সমূহ 
(Annual Plans) ১৯৬৬-৬৯ ৬৮৫০ 
চতুর্থ ১৯৬৭-৭৪ ১৭২*৭০ 
পঞ্চম (Outlay) ১৯৭৪-৭৮ ২৮৮৮৮ 
বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য - 


(for sub-plans | 
for tribal areas) ১২০০০ 

এমন কি পরিকল্পনার বাইরেও রাজ্যসরকারগুলি 
তাঁদের উন্নয়নকল্লে অনেক অর্থ ব্যয় করেন। পঞ্চম 
পরিকল্পনায় আদিবাসীদের উন্নতির জন্ত কয়েকটি নতুন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। 

আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে যে সব পরিকল্পন 
গ্রহণ করা হয় তার প্রধান কথাই হলঃ (ক' 
আদিবাসী, অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে তাকে ক্রমান্বয়ে হাস কর 
(খ) আদিবাসীদের জীবনের মান উন্নত করা । ১৯৫২ 
খ্ৰীষ্টাব্দ থেকেই সরকার নানা রকম পরিকল্পন1 গ্রহণ 
করে গ্রামের ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ অঞ্চলের উন্নতি. 
সাধনের চেষ্টা করেন। প্রত্যেক রাজ্যেই “আদিবাস 
কল্যাণ’ দপ্তর গড়ে তোল! হয়। ‘পঞ্চায়েতি রাজ 
(১৯৫৯শ্ ‘পাইলট প্রজেক্ট ফর ট্রাইবাল ডেভলপমেন্ট 
(১৯৭১-৭২ খ্ৰী), ভূমি-সংস্কার, শিল্পের প্রসার ইত্যাচ 
আদিবাসীদের জীবনকে কতটা উন্নত করতে সক্ষম হং 


আমর! পরে উল্লেখ করব ৷ 
সংবিধানের যে সব ধারায় “রী 


৬১৮ জয়ঞ্জী আশ্বিন ১৩৮৭ 


তপসিলী উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় তা 
হলঃ ১৬ (8) ৩৩৪ ( ক,খ) ; ৩৩৫, ৩৩৮ (১৯২৩) ১ 
৩৩৯ (১,২), ৩৪১ (১,২) এবং ৩৪২ (5,2) ৷ ৩৩৮ 
ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, একজন স্পেশাল 
অফিসার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত হবেন। তার 
দায়িত্ব হল সংবিধানের ধারা অনুযায়ী তপসিলী 
সম্প্ৰদায় ও তপসিলী উপজ্ঞাতিদের সমস্যাসমূহ 
অনুসন্ধান করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং এই 
বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে অবহিত রাখা । প্রেসিডেন্টের 
দায়িত্ব ছল, তীদের স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি যে সব 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তা অবশ্য পালণমেন্টকে 
জানাতে হবে ৷ উপরস্ত সংবিধানের পঞ্চম তপশীলে 
আদিবাসী অঞ্চলের আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
রাঁজ্যপালের হাতে বিশেষ ক্ষমত। দেওয়া হয়েছে ৷ এই 
ক্ষমতার বলে তিনি আদিবাসীদের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধান 
সভার যে-কোন আইনের প্রয়োগ বাতিল করে দিতে 
পারেন এবং তিনি কোনে অঞ্চলকে আদিবাসী অঞ্চল- 
রূপে ঘোষণা! করতে পারেন এই বিষয়ে রাজাপালকে 
পরামর্শ দেবার জন্য একটি ট্রাইবাল কাউন্সিল গঠন 
করা হয়। রাজ্যপাল এই কাউন্সিলের WIRI 
মনোনীত করেন ৷ কিন্তু এই সদস্যদের মধ্যে সেই 
অঞ্চলের আদিবাসী এম, পি এবং এম, এল, এরা 
অবশ্যই থাকবেন! সংবিধানের এই সব ধারা ও পঞ্চম 
তপসীল যে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ 
O হয়েছে তার মস্ত বড় প্রমাণ হল আদিবাসী অঞ্চল 
সমূহের বর্তমান আলোড়ন ও সংঘাত, আর বিচ্ছিন্নতা- 
বাদী শক্তির সম্প্রসারণ । সংবিধানের বিধি-ব্যবস্থা 
গ্রন্থেই মুদ্রিত আছে, বাস্তবে তাত আর কোনই 
প্রতিফলন হয়নি; আর ত! হয়নি কোন কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমলেই | । 


. একইভাবে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পন| ও প্ৰভূত 
অৰ্থ ব্যয় আদিবাসী সমাজের প্রকট দারিদ্র্য দূর করতে 
সক্ষম হয়নি ; তাছাড়া তাদের অবস্থারও উন্নতি সাধন 
করে জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করতে পারেনি.। শিক্ষার 
ক্ষেত্ৰে, আথিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে আদিবাসী- 
দের অবস্থা কেমন তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিচ্ছি। 
আমার পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস 
অনুযায়ী মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৯০,৬৪ 
ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, আর বাদবাকীরা বিভিন্ন 
ধরনের শ্রমের কাজে নিযুক্ত । আজ পর্যন্ত এই 
অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, 
একচেটিয়া ধনিক, কালোবাজারী, স্থুদখোর মহাজন 
এবং ভূমিগ্রাসী জমিদার-জোতদার ভীদের ভাগচাষী, 
ক্ষেতমজুর ও দিনমন্ুরে পরিণত করেছে, আর তাদের 
অস্তিত্ব ও বিকাশ বিপন্ন করে তুলেছে । তৃমিসংস্কার, 
শিল্পের প্রসার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে 
আদিবাসীরা কেন আরও হুঃখ-বেদনার আবর্তে পড়ছেন, 
এই নিয়ে আমাদের প্রশীসনযস্ত্রের কোনই মাথাব্যথা 
নেই ৷ কোন আদিবাসী অঞ্চলে বা তার সংলগ্ন স্থানে 
ভারী শিল্পের পত্তন হলে তাতে আদিবাসী সমাজ 
কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা আমাদের তথাকথিত 
“বিশেষজ্ঞরা” মনে রাখেন না অথবা তা প্রয়োজন মনে 
করেন না। তাই আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই, 
শিল্পের প্রসারণ আর আদিবাসী জীবনের করুণ চিত্ৰ | 
অথচ কৃষির ও শিল্পের প্রসারের পরিকল্পনাগুলিকে ' 
যদি আদিবাসী ও অন্যান্ত পিছিয়ে-পড়া জনসমষ্টির 
সামগ্রিক চিত্র সামনে রেখে করা হত, তাহলে হয়তো 
এই কাঠামোর মধ্যেও তাদের অবস্থার খানিকটা 
উন্নতি করা যেত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এটা 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হত নাঁ। কোন স্মুনিৰ্দিষ্ 


+ 


৩১৯ আদিবাসী সমস্য! প্রসঙ্গে 


নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থ ব্যয় কর। হয়নি বলেই 
আদিবাসী সমাজ তাতে উপকৃত হয়নি। তাই 
অজস্ৰ অর্থ ব্যয় করা সত্বেও তারা আজও প্রকট 
দারিদ্র্য ও অশিক্ষার পঙ্কিপ আবর্তে আবদ্ধ আছেন । 
জাতীয় শ্রম কমিশন কর্তৃক গঠিত অনুশীলন দলের 
সমীক্ষা থেকে Ati ও তার আশেপাশের এলাকায় 
যে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে তাতে আদিবাসীদের 
অবস্থার এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। এই সমীক্ষার 
সঙ্গে যুক্ত একজন বিশেষজ্ঞ লেখেন £ “যদিও এইসব 
পিল্পসমষ্টি গড়ে উঠবার ফলে দেশের অর্থনীতি ও 
শিল্পের বিকাশ ঘটছে, তবু এর ফলে এই সব শিল্পাঞ্চলে 
বসবাসকারী আদিবাসীদের সমাজে ভাঙন এসেছে ৷ 
বৃহদায়তন শিল্প সামগ্ৰিকভাবে আর্থনীতিক বিকাশের 
স্বার্থে গড়ে তোল! হয়, আদিবাসী এলাকায় এগুলি 
গড়ে উঠলেও আদিবাসী সমাঞ্জের কল্যাণের কোন 
সচেতন প্রয়াস এর পেছনে থাকে না। এর ফলে 
আদিবাসী সমাজে অপ্রত্যাশিত ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে 
এবং তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কল্যাণের 
পরিবর্তে অকল্যাণই নেমে এসেছে ৮” এই সব শিল্প 
বিকাশের ফলে আদিবাসিরা তাদের চিরাচরিত 
উপন্দীবিকা, জমি, বাসস্থান, পূর্বপুরুষের জীবনযাত্রা" 
পদ্ধতি ক্রমশ হারিয়েছেন । তাদের জীবনে নেমে 
এসেছে বেকারী ও শ্রমের বাজারে বহিরাগতদের সঙ্গে 
অসম প্রতিযোগিতা ৷ শিল্প গড়ে ওঠার সময়ে তাদের 
মনে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, অচিরেই প্রচণ্ড 
আশাভঙ্গে তার পরিণতি ঘটে | প্রকৃতপক্ষে তাদের 
বাসভূমি থেকে, জীবিকা ও শ্রমের বহু পুরাতন ব্যবস্থা 
থেকে উচ্ছেদ না করে এবং একই সঙ্গে তাদের 
সংস্কৃতির উপর আঘাত না হেনে, শিল্পের পজিবাদী 
বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা সম্ভব নয়। আদিবাসী 


জীবনের এই বিপর্যয় পুঁজিবাদী বিকাশের ন্বাভাবিক 
পরিণতি বলা চলে | 

শিল্পের পুঁজিবাদী বিকাশের পক্ষে সহায়ক অর্থ- 
নৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা আদিবাসী সমাজের 
প্রতি কতটা উদাসীন তার পরিচয় পাওয়া যায় 
রাচির হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনে কমরিত 
আদিবাসী কর্মচারী সংখ্যা থেকে । ১৯৬৭ খ্রষ্টাকে 
এখানে কর্মরত ১৪,৮০৭ কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৭৮০ 
wa ছিলেন আদিবাসী, আবার তাঁদের মধ্যে ৬১১জন 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের 





জানুয়ারী মাসে সমস্ত সরকারী শিল্প-ক্ষেত্রের চাকুরিতে 
তপদিলী আদিবালীর স্থান নিম্নরূপ ছিল; 
মোটকর্মচারীর আদিবাসীর শতকরা 
সংখ্যা সংখ্যা হার 
১৪০,৩৫০ ২,০৩২ 3°88 
একই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরিতে তপসিলী 
আদিবাসিদের স্থান এইরূপ ছিল £ 
শ্রেণী কর্মচারীর আদিবাসী শতকরা 
মোট সংখ্যা কর্মচারীর সংখ্যা হার 
১ম ২২,২৯৬ 98 ০+৩৩ 
২য় ৩৫৪১৮ ৮৭ *'২৫ 
তয় ১১,৩০৬,৪৭৫ ৯৬,৪৯৯, ১-১৯ 
৪র্থ (ঝাড়দার বাদে ) 
১১,৬৩,৫৯৩ ৪১১৫ -৭ ৩৫৭ 
মোট ২৩১৫৭১৭৮২ ৫৫,১৭৮ ২৩৪ 


কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী এবং অন্যান্য বিভাগে 
তপসিলী আদিবাসীদের চাকরি পাবার বিষয়ে কর্ম- 
সংস্থান কেন্দ্রগুলি কতটা সাহায্য করে তার হিসেব 
১৯৬৬ গ্রীষ্টাবের এই পরিসংখ্যান থেকে জান! যায়ঃ 


৩২০ RA: আশ্বিন ১৮৮৭ 


কৰ্মধালিরি তপসিলী আদিবাসীদের তপসিলী 
বিজ্ঞাপনের as সংরক্ষিত পদের আদিবাসীদের 
সংখ্যা সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ পদের 
সংখ্য! 
+ x XX 
কেন্দ্রীয় রাজ্য অন্যান্য 
সরকার সরকার বিভাগ 
১৭২,২২৭ ৩২৫,১৭৪ ৩,৫৫,০৬৬ ' 8,৬৮৮ ১,২৯৯ 
' ৯৯৬৩ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারত সরকারের 
কারিগরী শিক্ষা প্রকল্প অনুসারে ইন্ডাট্রিয়াল ট্রেনিং 
Baers তপসিলী আদিবাসীদের স্থান নিম্নরূপ 


ছিল £ 

ইঞ্জিনিয়ারিং ও মোটশিক্ষার্থীর মোট জনসংখ্যার 
অন্যান্য শিল্পে তুলনায় আদি তুলনায় আদি- 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাসীর শতকরা বাসীর শতকরা 


. , হার হার 

মোট আদিবাসী | 
৯৬,২১১ ২,২৫০ ২৩৪ ৬৯ 

এই সব তথ্যের সঙ্গে যদি আমরা আদিবাসীদের 
খণের বোঝা, শঠ মহাজন AOS তাদের জমি দখল 
এবং আদিবাসী অর্থনীতিতে মহাজনদের আধিপত্য 
যুক্ত করি তাহলে আদিবাসী জীবনের এক করুণ চিন্ত 
আমাদের সামনে পরিক্ষুষ্ট হবে। _ 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে কোন অগ্ৰগতি হয়নি, ত! 
বলাই বাছল্য। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৯৫২ 
Hee থেকে ‘আদিবাসী কল্যাণ'-এর জন্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজে 
জ্ঞানের আলে! মোটেই প্রবেশ করতে পারেনি । 


১৯৬১ Micra সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 


পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ 
৫৪ হাজার ৮১ জন, তার মধ্যে শতকরা **১০ জন 
ম্যাট্টিকুলেশন অথবা তার উপরে ছিলেন, প্রাইমারী 
বা জুনিক়ার বেসিক ছিলেন শতকরা ১'৬* জন, নাম 


স্বাক্ষর করতে পারেন শতকরা ৪'৮৫ জন এবং নিরুক্ষর 
ছিলেন শতকরা ৯৩:৪৫ জন। চা-বাগান অঞ্চলের 


আদিবাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমরা যে ২ 


সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত আদিবাসী মানুষের পরিচয় 
পাই তা আবার মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠী বা গ্রুপের মধ্যে 


PARE বাদবাকী আদিবাসী গ্রপগুলি এখনও 


প্রায় নিরক্ষর অবস্থায় রয়েছে। _ 

প্রসঙ্গত; এই কথাও মনে রাখতে হবে, সমগ্র 
আদিবাসী সমাজের বেশীর ভাগ মামুষের জীবনে 
আজও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আসেনি । চাঁশ্রসিক সহ 
পশ্চিমবঙ্গের শতকরা! ৯৫ জন আদিবাসীর জীবনে 
অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব নেই। গত ত্ৰিশ বছর ধরেই. 
পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশঃ ভূমিহীনের সংখ্যা ও শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রাইবাল zoga 
ডেভলেপমেন্ স্কীম সম্পূৰ্ণ ব্যর্থ হয়েছে । মোট কথ 
আদিবাসী জীবনে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আনবার সব- 
গুলি পরিকল্পনাই প্রহসনে পরিণত হয়েছে বলা চলে। 
আদিবাসী সমাজের যে অংশ শিক্ষা লাভ করে কিছুটা - 
প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, ভয়াই সুযোগ-সুবিধাগুলির 
বেশীর ভাগ ভোগ করে নিজেদের অবস্থাকে উন্নত 
'করেন। এই শিক্ষিত প্রভাবশালী ক্ষুদ্ৰ অংশের মধ্য 
থেকেই স্বায়ত্বশাসনের দাবি উঠছে। তারাই দবিত্ৰ- 
নিরক্ষর আদিবাসীদের এই পথে মুক্তি অৰ্জুনের 
আহ্বান জানাচ্ছেন। আদিবাসী সমাজের অগ্রসর 


ও অনগ্রসর অংশের অবস্থান তাই গুরুত্ব সহকারে 


পর্যালোচন৷ প্রয্নোজন ৷ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 


বত্রিশ বছর পরেও কেন অগ্রসর শিক্ষিত আদিবাসী y 


> 


A 


সমাজ সমগ্র দেশের এঁক্ের পটভূমিতে তাদের “৮ 


উন্নতির প্রশ্ন না ভেবে পৃথক সত্বার বৃত্তে তাদের 
ভাবনা-চিস্তাকে রূপায়িত করছেন? অন্যদিকে বৃহত্তর 


হিন্দু সমাজের বৃদ্ধিজীবীরাই বা কেন এত বছর ধরে 
পশ্চিমের স্মাজতত্বের বা বৃতত্বের Bas বিদ্যা ও 


y 


82 
—? 


_ জেলা। 


৩২১ আদিবাসী সমস্যা প্রসঙ্গে 


আধুনিক টেকনোলজি আয়ত্ত করা সত্বেও এই সমস্যার 


গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি? আর কি কারণেই 
al আদিবাসী সমাজের স্বায়ত্বশাসনের স্বাভাবিক দাবি 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে পুষ্ট করছে? কি কারণে 
জাতীয় সংহতি, ভ্রাতৃত্ব এবং সম-অধিকারের নীতি 
প্রবর্তন করা সম্ভব হল না? এইসব প্রশ্নগুলি 
বিশ্লেষণ করলেই ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে ৷ | 

প্রশ্ন হল £ উপরে উল্লিখিত আদিবাসী অঞ্চল- 
গুলিতে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করা কি 
সম্ভব? ত্রিপুরা রাজ্যের মত কোথাও কোথাও হয়তো 
রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত জেলা গঠন কর! যেতে 
পারে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমান জন- 
সংখ্যার গড়ন এমন হয়েছে যে স্বায়ত্তশাসূনের সংজ্কাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করা সহজ নয়। যেমন আদিবাসীরা 
বিহারে যে অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি 
করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র ছোটনাগপুর ও 
Atesta পরগণ| এবং ওড়িন্তার অন্তৰ্ভুক্ত কয়েকটি 
কিন্তু এই সমগ্র অঞ্চলের জনসংখ্যার দিকে 
তাকালে আমর] দেখতে পাবো! এখানে আদিবাসীরা 
সংখ্যালঘু । তাই এই অঞ্চল নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ 
গঠন করলেও আদিবাসীদের স্বায়ত্বশাসন অঞ্জিত 
হবে না। আর তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি 
জেলাকে যুক্ত করলেও এই সমস্যার কোন সুস্থিত 
সমাধান হবে না । উপরস্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের, বিভিন্ন 
জেলায় যে আদিবাসী জনসমণ্রি রয়েছেন তাদের মধ্যে 
এক অস্বাভাবিক আলোড়নের WF হবেঃ তার ফলে 
আদিবাসী ও অ-মাদিবাসী স্বাৰ্থ gi ও বিপর্যস্ত 
হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। পশ্চিমবঙ্গের 
আদিবাসী জনসমগ্রির অবস্থান লক্ষ্য করলেই তা 





+ 


1 


বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার 
গড়নে পৃথক আদিবাসী অঞ্চল গঠনের, প্রয়াস 
যে জটিলতার A করবে' তাতে সকলের স্বার্থ. 
বিদ্বিত হবে বলেই আমরি ধারণা । বিহারে যে 
Riel ' পৃথক অঞ্চলের কথ! এখানে উল্লেখ করেছি 
সেখানে দুটো পৃথক স্বায়ত্তশাসিত জেলা গঠন করা 
যেতে পারে বিহার রাজ্যের মধ্যে । মধ্যপ্রদেশে এই 


" রকম তিনটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল গঠন করা সম্ভব | 


স্বায়ত্তশাপনের প্রশ্নের সঙ্গে শুধু ভৌগোলিক ও 
জনসংখ্যার প্রশ্নই যুক্ত নয়, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও যুক্ত | তাই বিচ্ছিন্ন 
ও বিক্ষিগ্রভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়। 

তাহলে কোন পথে আদিবাসী সমাজের সমস্যা 
সমাধান করা সম্ভব ?' এক কথায় বলা চলে আদিবাসী 
জনসমষ্টির সঙ্গে অন্ত জনসমষ্টির সম্মিলিত প্রয়াসেই 
পিছিয়ে-পড়া জনসমষ্টির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। তার 
জন্য উভয় অংশের অগ্রণী অংশকে দায়িত্ব নিতে হবে। 
মৌলিক ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে ও শিল্পের প্রসার করে 
আদিবাসী সমাজের ও অন্যান্য অবহেলিত অংশের 
আধিক অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব । একই সঙ্গে 
শিক্ষার প্রসারণ ঘটাতে, হবে, আর তার মাধ্যমে 
যুক্তিশীল উদারনৈতিক-গণতান্ত্িক-মানবিক ভাবধারাঁয় 
জনসমাজকে গড়ে তুলতে হবে। আদিবাসী জন- 


' সমষ্টির ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করে, তাদের সামান্জিক- 


সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করে, সমগ্র ভারতীয় 
জীবনের মুল প্রবাহের সন্ধে যুক্ত করতে না পারলে 
আমাদের সকলের জীবনকে এক উচ্চপর্যায়ে উন্নীত 
করা সম্ভব হবে না। "এই দায়িত্ব পালনে আদিবাসী 
ও অন্য সবাইকে এক সঙ্গেই চলতে হবে । 


॥__ সুত্রনির্দেশ , 
এই প্ৰবন্ধ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তা উল্লেখ করা হল: | 
১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭১ খীষ্টাব্দে সেন্সাল রিপোর্টসমুহ ; Census 1951, West Bengal The Tribes 

and Castes of West Bengal by A. Mitra, Calcutta, 1953 ; The Gazteer of India, vol. I New 

Delhi, 1956; India A Reference Annual, 1979; India A Reference Annual 1977 & 1978; 

আদিবাসী আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে (এই পুস্তিকাঁর ভবানী সেন, এ. বি. বর্ধন ও চিন্ময় ঘোষ লিখিত প্রবন্ধ ), 


কলিকাতা ১৯৬৯ | 
আশ্বিন '৮৭--৫ 


‘ww 


আন 





j খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন 1 : 
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পূজোর গন্ধ । 
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ ৷ 
, তার উপর তুলির রঙ্গে আর 'ঘামে অপরূপ প্রতিমা ৷ 
j তার বোধনের আর কত দেরী? ২. 
কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা ৷ 
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা! 
তার চাল-চিন্ত্র রচনায়-আমরা দিন-রাত ব্যস্ত । 
2 বোধনের আর দেরী নেই ।: 


_ দে eae 


~ po 2 ৬. 





Ee 


উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও “বিচ্ছিন্ততাবাদ’ 


নিম'লেন্দ্‌ ভোঁমিক 


সম্প্রতি ভারতের নানা অংশ থেকে যে রাজনৈতিক 
দুঃসংবাদ আসছে, তার নাম ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ | যতদুর 
জানি, এই অভিধাটি বাঙলায় প্রথম ব্যবহার করেন 
যাদবপুর বিশ্ববিগ্তালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং 
এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডঃ শ্রীঅমলেন্তু দে | 
নিজ দেশ, সংস্কৃতি থেকে Fre হয়ে একটি বিশেষ 
গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়:চেতনা যখন অকারণে বড়ো 
হয়ে ওঠে, তখনই আসে এই “বিচ্ছিন্নভাবোধ' | 
বিচ্ছিন্নতাবোধের পেছনে নান! জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
রাজনৈতিক স্বার্থ থাকলেও, এর সামাজিক, 


অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্বিক কারণও . 


থাকতে পারে ৷ আমি রাজনৈতিক নই, তা আমার 
বিষয়ও নয়, আমি তাই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
মনস্তাত্বিক দিকটির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করছি। 
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ সম্প্রতি একটি পৃথক 
রাজ্য দাবী করছেন, যার নাম উত্তরাখণ্ড | অর্থাৎ 
বাঙলাদেশ থেকে Stal পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন 
একটি রাজ্য গড়তে চাইছেন, যেমন ঝাড়থণ্ডের মানুষরা 
চাইছেন বাড়খণ্ডৱাজ্য ৷ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
এমনিতেই বাঙলাদেশ দু টুকরে| হয়ে নানা ভাবে 
` ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তিন দশকেও যে ক্ষতির সম্পূরণ 
সবটা হয়ে ওঠে নি ৷ এখন যদি ভাঙা বাঙলাকেও 
উত্তরখণ্ডে ও ঝাড়ধণ্ডে বিভক্ত কর! হয়, তবে সামগ্রিক 
ভাবে বঙ্গসংস্কৃতিই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, রাজ- 


নৈতিক-অর্থমৈতিক দিক থেকেও তা সর্বনাশের কারণ 


হবে। এর ওপর দাঞ্জিলিঙ জেলার অধিবাসীরা যদি 


পৃথক একটি রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন, তবে সমস্যাটি জটিল 
থেকে জটিলতর হয়ে পড়ে ৷ i 

কিন্ত প্রথমেই প্রশ্ন, কেন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, 
সম্প্ৰদায় পৃথক একটি রাজ্য গড়তে চাইছেন ? যে সব . 
যুক্তি এই রাজ্য গড়বার পক্ষে প্রদান কর! হয়, তাঁর 
সারমর্ম মোটামুটি এই £ কলকাতা এবং আশে-পাশের 
অঞ্চলের মানুষ যে সুখ-স্থযোগ-সৃবিধা পান, আলোচ্য ' 
অঞ্চলের মানুষরা তা থেকে বঞ্চিত। নিজেদের তাই 
উপেক্ষিত ও অবহেলিত বলে মনে করেন এরা, যা 
সমস্যাটির মনস্তাত্বিক দিক এই প্রকার মনোভাবের 
ফলে এসেছে একটি হীনমন্যতাবোধে, যা দিনে দিনে 
তাদের মনোবলকে আরো! ভেঙে দিচ্ছে । উত্তরবঙ্গে 
কোনো শিল্প নেই, কারখানা! নেই, কাজেই বেকারী 
এখানে বিরাট অন্ধকারের স্থষ্টি করেছে, অর্থ নৈতিক 
জীবনে তাই এসেছে নৈরাশ্য । এই নৈবাশ্তও আগে 
বলা মনস্তাত্বিক দিককেই পুষ্টতর করছে। পশ্চিম 
বঙ্গের অন্যান্ত জেলাতে শিক্ষার যে প্রসার হয়েছে, 
আলোচ্য অঞ্চলের মানুষরা নাকি তা থেকেও বঞ্চিত। 
এ ছাড়া অন্যান্য সাধিক উন্নতি, যেমন পথ-ঘাট নির্মাণ, 
প্রভৃতির কথাও এরা বলে থাকেন ৷ l 

দেশ-বিভাগের পূর্বে উত্তরবঙ্গের আটটি জেল! নিয়ে 
গঠিত ছিল ‘রাজশাহী ডিভিশন” । গঙ্গা নদী একদিকে 


৩২৪ জয়ী £ আশ্বিন ১৩৮৭ 

যেমন: উত্তরবঙ্গকে নিয় ও মধ্যবঙ্গ থেকে পৃথক করে 
- রেখেছে, অপরদিকে তেমনি বিহার, নেপাল এবং 
C আসামের সঙ্গে আলোচ্য ভূভাগের স্থলপথে একটি 
সংযোগ স্থাপিত হয়েছে । রাজবংশীদের নিজেদের 


“বিচ্ছিন্ন” বলে মনে। করবার একটি প্রধান কারণ এই ' 


ভৌগোলিক সংস্থান ও অবস্থান,।. ইংরেজ চতুর 
' শাসক, শাসনকার্ধের স্থৃবিধের জন্যই একদিকে পাক্শীতে 


সেতু নির্মাণ করে, দাঞ্জিলিঙ মেলের প্রবর্তন করে 
সামান্য ক’ ঘণ্টার মধ্যে নিয়বঙ্গের সঙ্গে উত্তৱবঙ্গের 
যোগ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে; অপরদিকে প্রতি . 


aden দাঞ্জিলিঙে রাজধানী স্থানাস্তরিত ' করবার 
ব্যবস্থা করে। ফারাক্কায় সেতু নির্মাণের ফলে এই 
ব্যস্থা এখনও কার্যকরী আছে ॥। 

' উত্তরবঙ্গে শিল্পের প্রসার হয় নি, অতএব, সেখানে 


অর্থ নৈতিক উন্নতি হয় নি, এই যুক্তির উত্তরে অনেকে . 


বলে থাকেন £ শিল্পের প্রসারের জন্যে নৈসগিক ও 
প্রাকৃতিক সুযোগ চাই৷ চেষ্টা করলেই কলকাতায় 
' চা-বাগান করা যাবে না, তেমনি উত্তরবঙ্গে কয়লাখনিও 
তৈরি কর! যাবে ay) নদীর নাব্যতাও কলকারখানা 
স্থষ্টির একটি প্রাকৃতিক সুযোগের দিক, উত্তরবঙ্গে সে 
সুযোগ নেই উত্তরবঙ্গের শিল্প সেখানকারই প্রাকৃতিক 
সম্পদ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে ৷ চা-শিল্প, কাঠ শিল্প, বিভিন্ন 
খনিজপদার্থের শিল্প ( যেমন ‘ডলোমাইট’ ইত্যাদি ), 
বাশ-গাছের প্রাচূর্যের 'জন্যে কাগজ ও দেশলাইয়ের 


, কারখানা, কাঠের প্রাচূ্যের জন্য দেশলাইয়ের কারখানা, 


তামাক থেকে সিগারেটের কারখানা, পাট থেকে চটকল 
(যা ২৪-পরগণার একচেটিয়া), প্রভৃতি স্থাপনের কথাই 
বলতে হবে। = লক্ষ করবার বিষয় এই সব কলকারখানায় 
ধারা টাকা খাটিয়েছেন বা, শ্রমিক হিসাবে কাজ 


করছেন, Stal বেশির ভাগই হলেন, অবাঙালী, অর্থাৎ 


উন্নতি কর! অসম্ভব হবে। 


| 


যে ‘ভাটিয়া বাঙালী’রা রাজবংশীদের এই আন্দোলনের 


প্রতিপক্ষ, তাঁরা নন | উত্তরবঙ্গকে 
হলে “ভাটিয়্া-বাঙালী?, এবং' রাজব 


-সমৃদ্ধ করতে 
বাঙালীর 


' উভয়েরই এঁক্য চাই, তবেই তা সম্ভব হবে। 


উত্তরবঙ্গের বড়ো বড়ো জ্লোতদারগণ, যাদের লগ্নী 


করবার মতে! টাকা আছে, সরকারের সহায়তায় 


তাঁরা নতুন নতুন কল-কারখানা খুলুন। তারা 
ভা ন] করে সে টাকা অন্য দিকে খাটাচ্ছেন। 
সেখানকার জোতদারগণই যতোটা কৃষি-মনস্ক ততটা 
শিল্প-মনস্ক নন! সে সাহস ও সংস্কার জোতদারদের 
নেই বলেই এমন ব্যাপার ঘটেছে। সেজন্যে শিক্ষা 
চাই, সাহস চাই। প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে যে চা-শিল্প একদা 
বিশেষ উন্নতি করেছিল, তার কারণ, একদা ইউরোপীয় 
দের দেখাদেখি শিক্ষিত ও সাহসী নিয়বঙ্গবাসীদের 
শ্রম, , নিষ্ঠা, কাৰ্যসহিষ্ণুত| ৷ রাজবংশী যুবকেরা, 
জোতদারগণ তাঁদের চিরাচরিত সংস্কারকে পরিত্যাগ 
করে শ্রম, নিষ্ঠা, সাহস ও প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে আইন, 
সমবায় প্রথায় অগ্রসর হন, সরকারের সাহায্য মিন ৷ 
তা না করে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে সত্যিকারের আর্থিক 
এ বিষয়ে রাজবংশী ক্ষত্রিয় 
সমিতির বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে মনে করি। : 


আসলে রাজবংশিগণ নানা কারণে বিজ্রাস্ত হচ্ছেন। 
অভাব, অশিক্ষা, অসচেতনতা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে 
যার যেমন খুশি তেমনি তাঁদের পরিচালিত করা 
হচ্ছে। আজ রাজবংশিগণ পৃথক রাজ্য চাইছেন, কাল 
কোচ, মেচ, বোডো, রাভা, টোটো, প্রভৃতি গোষ্ঠীর) 
মানুষরাও পৃথক রাজ্য চাইবেন, তখন রাজবংশিগণের 
কাঙ্কিত রাজ্যের পরিসর গিয়ে কতটুকু দীড়াবে ? অর্থ-. 
নৈতিক উন্নতির জন্য দেশের পরিসরও একটি বিশেষ 


দিক। রাজবংশিগণ তখন কি কোচ-মেচ-বোভো- 


৷ 


৬২৫ উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্ৰদায় ও বিচ্ছিন্নতাবাদ 


রাভা-টোটোদের দাবী স্বীকার করবেন ? এদের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ‘কোচ’-গণ। একদা বিভিন্ন 
ইংরেজ গবেষকগণ কোচ ও রাজবংশীদের অভিন্ন বলায় 
রাজবংশিগণ গোলা করেছিলেন; আজ আবার দেখতে 
পাচ্ছি রাজ্ঞবংশিগণেরই কেউ কেউ কোচ ও রাজ- 
বংশীদের অভিন্ন বলতে চাইছেন ৷ এর কারণ কী? 
শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসরভার কারণ রাজ- 
বংশীদেরই অসচেতনতা ৷ অবশ্যই দারিদ্র্য এর পেছনে 
আছে। কিন্তু সচ্ছল রাঁজবংশীর ক'জন মাস্তান উত্তর- 
বঙ্গে স্থাপিত ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, এবং পলিটেকনিক 
ইনৃষ্টিটিউশনে পড়েন ? আধিক সামর্থ্য থাকা সত্বেও 
নানা কারণে-সচ্ছল রাজবংশীর সন্তানেরা এই সব 
উচ্চশিক্ষার জন্য উৎসাহ বোধ করেন না। একই 
ব্যাপার ঘটেছিল; একশ’ বছৰ আগে সকল বঙ্গবাসীর 
ব্যাপারে । তখন ‘Filter down’ wwa কথা 
উঠেছিল, এবং ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 
সম্পাদকীয় নিবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তত্বের নিন্দা 
করেছিলেন । wh সত্বেও এই তৰ্বের কিছুটা 
ভালোর দিক আছে। যেমন, জল পরিশোধনের 
জন্যে, ফিল্টার হড়ীর পর পর থাক্‌ থাকে, ওপরের 


‘হীড়ীতে জল দিলে ফুটো দিয়ে গড়িয়ে নীচের হাঁড়ীতে 


পড়ে, তেমনি সমাজের উচ্চস্তরে শিক্ষার বিস্তার হলে, 
কালে-কালে নীচের স্তরেও তা প্রসারিতহবে। এই 
oma পেছনে একটি বৃর্জোয়! ব্যাপার ও. শ্রেশী- 
বৈষম্যের অবাঞ্ছিত খেলা আছে, এই জন্যেই তা 
নিন্দনীয় । আমার মনে হয়ঃ একদিকে সমাজের 
সচ্ছলস্তরে শিক্ষার প্রসার, অপর দিকে একই সঙ্গে, 
নীচের মহলেও শিক্ষার জন্যে আধিক সাহায়্য এবং 
agga পরিবেশ স্থষ্টি করা প্রয়োজন প্রসঙ্গত, 
উল্লেখযোগ্য, জলপাইগুড়ি জেলায় sata ও 


' ধূপগুড়ি থানায় ছুটি ডিগ্রী কলেজ অবিলম্বেই স্থাপিত 


হবে বলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী জানিয়েছেন ৷ 
আসলে রাজবংশীদের মনের অসন্তোষ বহুদিনের, 
স্বাধীনতার অনেক আগের থেকেই ৷ দেশ-বিভাগের 
পর তা মাত্রায় বেড়েছে মাত্র কোচবিহার ও দিনাজ- 
পুরের রাজনভায়, রঙপুরের জমিদারগণের মধ্যে ব্ৰাহ্মণ্য 
ও শাৰ্যসংস্কৃতি প্রচলিত থাকলেও, সাধারণের মধ্যে 
ব্রাতাসংস্কৃতিই প্রবল ছিল, তখন থেকেই ছুই বিরুদ্ধ 
সংস্কৃতির সুচনা হয়, যদিও তা তখন প্রখর হয়ে 
ওঠেনি। দাঞ্জিলিঙ ও জলপাইগুড়িতে ছিল ভূটিয়া, 
কোচ-মেচ, প্ৰভৃতি বৌডো সংস্কৃতির ধারা, এখানেও 
ছিল রাজবংশীদের সংখ্যা-প্রাধান্য, কিন্তু সংস্কৃতিতে 
রঙপুর-কোচবিহার ও জঙ্পাইগুড়ি-দার্জিপিঙে কিঞ্চিৎ 
পাৰ্থক্য ছিলই। রঙপুর-কোচবিহারের রাজ্ঞবংশিগণ 
ঢেঁকিতে ধান ভানে, এবং স্ত্রীলোকের! শাড়ীই পরে। 
জলপাইগুড়ি-দাজিলিঙে সেখানে 'ছাম-গাইনে, ধান 
ভানা হয়, স্ত্রীলোকের! “ফোতাপাটানী” পরে। এ 
গেল রাজবংশিগণের নিজেদের মধ্যেই বিভেদ | 
এরপর তাবৎ রাজবংশীদের মনে নিম্নবঙ্গ থেকে, 
আগত বাঙালীর প্রতি, বিদ্বেষ । এদের বলা হয় 
‘ভাটিয়া-বাঙালী’। শিক্ষা, সংস্কৃতির জন্তে সহজেই 
এই ভাটিয়া-বাঙালী সর্বক্ষেত্রে গেল এগিয়ে, দেশ- 
বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বান্তগণ আসবার ফলে 
সংখ্যাও বেড়ে গেল; অপরদিকে জলপাইগুড়ির 
পাঁচটি ধানা, দিনাজপুরের পূর্বাশ, .কোচবিহারের 
সামান্য. অংশ এবং গোটা রঙপুরটাই পূর্ববঙ্ে চলে 
যাবার জন্যে রাজবংশীদের নিজস্ব ভূখণ্ড হ্লাসপ্ৰাপ্ত 
হল। রাজবংশীভাষা এই অঞ্চলের মুসলমানগণও 
ব্যবহার করতেন, দেশ-বিভাগের পর তাদের অনেকে 
স্থানত্যাগ, করায় ভাষাগত সংখ্যাগুরুদ্বও কমলো | 


৩২৬ জয়তী : £ আশ্বিন ১৬৮৭ 


উল্টোদিকে পূর্ববঙ্গের উপভাষা-ভাষীদের সংখ্যা বেড়ে 
গেল i রাজবংশীদের ' নিজেদের মধ্যে বিভেদটি 
কোনোদিনই সমস্তা হয়ে ওঠে নি,--সমস্তা| চিরদিনই 


'ভাটিয়া'দের প্রাধাশ্যের জন্যে ইতিহাসের খাতিরে . 


বলা দরকার, “ভাটিয়াগণ'ও রাজবংশিগণের প্রতি 


t | & 
উপযুক্ত মাত্রায় শ্রদ্ধা পোষণ করেন নি, করলে আজ 


এই সমস্যার স্থষ্টিই হতো না হয়তো? 
এই ভাটিয়া “বিদ্বেষের একটি প্রতিক্রিয়াও অতীতে 


দেখা গেছে। রাজবংশিগণ প্রমাণ করতে চাইলেন, 


State নিয়বঙ্গ থেকে আগত বাঙালী, তারা বোডো 

নন, ক্ষত্রিয় ; ' এবং উপবীত-ধারী ক্ষত্ৰিয় ৷। যিনি এই 
' চিন্তার নায়ক, তিনি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গ 
মহকুমার” ধলিসাবাড়ী থানার খোসালচন্ত্র সরকার 
নামীয় জনৈক সচ্ছল ব্যক্তির পুত্র, পঞ্চানন সরকার 
‘এম. ‘এ. ( সংস্কৃতে ), বি. এল. ৷ তার জন্ম হয় 


১২৭২ সালের ১ল| ফাস্তন, মায়ের নাম চম্পলা চেবী।' 


১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ ঠাকুর পঞ্চানন করতোয়া 
নদীর তীরে রাজবংশীদের সমবেত করান, বিভিন্ন 
স্থানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের এনে রাজবংশীদের 
উপবীভ প্রদান ফরার্ন। সেইদিন থেকে রাজবংশিগণ 
ক্ষত্ৰিয়" বলে পরিচিত: হতে থাকেন৷ এ বিষয়ে 
পৌরাণিক সমর্থনও আদায় করা গেল £ পরশুরাম 

একুশবার' পৃথিবী থেকে ক্ষত্ৰিয়দের উচ্ছেদ করেন; 
ভয়েই এই ক্ষত্রিয় রজবংশিগণ 'নিয়বঙ্গ 
_ থেকে পালিয়ে এসে দেব জল্লেস্বরের শরণ নেয় এবং 


জল্পেশ মন্দিরের আশে-পাশে শ্লেচ্ছগণের (মেচগণের 1)' 


ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করে ছদ্মবেশে দিনাতিপাত করতে 
থাকে উপবীত গ্রহণ ও ক্ষত্রিয় নাম ধারণের ফলে 
ওই ছদ্মবেশের প্রয়োজন ফুৱোল ৷ 

নুতত্বের দিক থেকে রাঁজবংশিগণের উদ্ভব যাই হোক 


t 
A. 


না, তাদের চোখ-মুখ-বন্ধ-ঠোঁট যে তথ্যই উদঘাটিত 
করুক না কেন, একদা, যদি পঞ্চানন সরকারকে 
‘ঠাকুর বলে মনে করে তারই নেতৃত্বে নিম্নবঙ্গবাসীদেৱর 


‘সঙ্গে একাত্মতা ও অভিন্নত। বোধ-করেছিলেন, আজ 


সহসা সেই বোধ পরিত্যাগ করে তারা ‘বিচ্ছিন্ন’ হতে 
চাইছেন কেন? দীর্ঘদিন ধরে ভারা যে: ধারণা 
পোষণ করে এসেছেন, আজ হঠাৎ সে ধারণা পরিত্যাগ 
করতে গিয়ে স্ববিরোধকেই যে তারা প্রশ্রয় দিচ্ছেন, 
এতে তাদের নিজ-কৃত ইতিহাসের ধারাটিই যে বিকৃত - 
হয়ে নিজেদের নিন্দার কারণ হচ্ছে, সে কথা কেন 
তারা ভাবছেন না? 

প্রাক্তন পালণমেণ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত: উপেন্দ্ৰনাথ 
বৰ্মণ, বি. এল. ' প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত রাজবংশিগণ 


এতোদিন Stora বিভিন্ন রচনায় সপ্রমাণ কররার 


চেষ্টা করে এসেছেন, রাজবংশীদের ভাষা একাস্তভাবেই 
বাঙালা-ভীষা, সংস্কৃত প্রভৃতি আর্-ভাষা থেকেই 
তা সৃষ্টি, অতএব SiN বাঙালী, আজ এসব কথার 
কোনো মূল্যই কি নেই? ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
Sta “বাঙল| ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ”, এনে 
অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখিরেছেন রাঁজবংশিদের কথিত 
ভাষা চলিত বাঙলা ভাষারই একটি উপভাষা মাত্র । 
কাজেই ভাষার দিক থেকে রাজ্জবংশীদের “বিচ্ছিন্ন হবার 
. কোনো যুক্তি বাভিত্তিনেই। ' | 
‘সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকেও রাজবংশীদের - 
‘বিচ্ছিন্ন’ হবার অধিকার নেই।' কোচবিহায়ের রাজাগণ 
নিজেরা ca সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তা গোটা - 
মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে অভিন্ন। ‘ger, ' 
'মনঃশিক্ষা” প্রভৃতি লোকসঙ্গীত, বিভিন্ন বৈষ্ণব 


'_ সংস্কৃতিকে অঙ্গীকার ( যেমন, : বৈষ্ণব ‘পাঠ’ গ্রহণ, 


চুড়াকরণ ; 


5 


‘মান পাঁচালি’ _নামে পালাটিয়াগানে 


ৰু 


৩২৭ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায় ও বিচ্ছিন্নতাবাদ 


বৈষ্ণবতাকে গ্রহণ ) প্ৰভৃতি নিখিল বঙ্গীয় সংস্কৃতিরই 
সুচক ৷ বিভিন্ন পালাটিয়| গানের ‘বন্দনা গানে’ আৰ্য 
দেব-দেবীর নাম মেলে । বৈষ্ণবতার প্রভাবে ‘চোয়চুম়ী’ 
গানের নতুন অর্থ দেখা যায় £ “চোর, এখানে ননীচোর, 
বন্ত্রচোর, ভক্তের,মনোচোর শ্রীকৃষ্ণ; ‘চুমী’ Bate’ 
‘নটুয়া” নামে গীতিধারীতেও বৈষ্ণবতার প্রভাব আছে। 
তেমনি, লোকসঙ্গীতের Wa আছে, Saray, 
ভৈরব ও arate প্রভৃতি- শাস্ত্রীয় রাগের প্রভাব। 
যে সমস্ত ছড়া, প্রবাদ, বাধা (“কাকিরী', ‘শিলুক’, 
‘ছিল্ক!’ ) অলোচ্য অঞ্চলে চলিত আছে, তা বাঙলার 
অন্ত অঞ্চলেও মেলে, কেবল ভাষায় আঞ্চলিক কিছু 
বিশেষত্ব আছে মাত্র | ‘প্রবাদ’ একটি জাতির মানসদর্পণ, 


'ম্যায়নীতির পরিচয় মেলে। 
অঞ্চলের 


সেই জাতির আশা-মাদর্শ-ন্যায়-নীতিবোধের F | 
রাজবংশীয়দের প্রবাদ ও' বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের 
প্রবাদের তুলনামূলক আলোচনা! করলে অভিন্ন 
বাঙলার অন্যান্য 
লোকমানস যে সব সংস্কার-বিশ্বাস দ্বারা 
প্রভাবিত.ও নিয়ন্ত্রিত, আলোচ্য অঞ্চলে তার কোনে! 


ব্যতিক্রমই দেখা যায় না। দক্ষিণ বঙ্গের একজন মহিলা 
যে পদ্ধতিতে ডালে ফোড়ন দেন, একজন রাজ্রবংশি 
মঠিলাও cas পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। মৃতদেহ 
দাহ, অশোঁচ পালন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে, স্থানিক কিছু 
বিশেষত্ব ছাড়া, মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ একজন 
বাঙালীর যা, একজনএরাজবংশীরও তাই ৷ তথাপি 
তারা বিছিন্ন হবেন? 










\ 





ই শরৎ এল। ঘরে ঘরে ছুটির নিমন্ত্রণ ) , 
পৌছে দিল আকাশের TYAS মে), 
ফুলের সৌরভে আমোদিত বাতাবরণ ৷৷ 
আসুন। বেরিয়ে পড়ি। ক্লান্ত কোলাহল 
থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির প্ৰচ্ছায় 
'বিজনতায় ! সাদর অভ্যর্থনা 
প্রতীক্ষা-চঞ্চল সিন্ধু ৷ স্থির পর্বত ৷ " 


=a আর, সন্দিরার মৃদুতানে মৃচ্ছিত মন্দির । 


আপনার এই নিমন্ত্রণের 
সানম্দ সঙ্গী আমরাও | 
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USI আন্দোনন 8 আদিবাসী-ৰষক উক্য-বিচ্িন্নতাবাদ নয় 


পশপোত মাহাতো 


. ভারতের আদিবাসীদের গোঁঠীগত এঁকা, আদি- 
বাঁপী-কৃষক একা ও একটি ভূপাকৃতিক অবস্থানকে 
ঘিরে আঞ্চলিক এঁকোর বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন আমরা 
পেয়েছি নৃবিজ্ঞানী, জাতিতত্ববিদ, সমাজ্ঞবিচ্ঞানীদের 
কাছ থেকে । ভারতের নৃ-বিজ্ঞানচ1 মূলতঃ আদি- 
বাপিদের সামান্জিক কাঠামো, অর্থনৈতিক লেনদেন, 
রাদনৈতিক কাঠামো কিংবা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করে ছাড়িয়ে আছে। নৃবিষ্ঞানী ও সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা ভীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতি- 
শীলতাকে নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। অধ্যাপক 
নির্মলকুমার বসু বলেছেন এ হচ্ছে সাবন্যাশানালিজম 
(১৯৬৭), অধ্যাপক বি. কে রায় বর্মন (১৯৬৯) 
বলেন ইনক্রা ন্যাশানালিজম ৷ কিন্তু পুনর্জাগরণ, 
নেটিভিজম, কিংবা অন্য যে নামেই এই গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে দেওয়া হোক না কেন, এই বিভিন্ন 
আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পরেও 
সত্যিকারের কি চায় তার কোন হদিশ কেউ আমাদের 
দেননি! 

উপরোক্ত যে কোন ছ'চের মধ্যে ফেলে বিহার, 
বাংলা, ও Seal সীমান্তে য়ে ঝাড়ধণ্ড অ'ন্দোলনের 
কথা বল! হচ্ছে তার একটি নৃতাত্বিক, এঁতিহাদিক 
ও রাজনৈতিক ব্যাখা খুঁজে বের কর! দরকার । 
RUGS ভাবে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডের মানুষ জড়িত, ভাদের মূল দাবী স্বাধিকার বা 
আশ্বিন *৮৭--৬ 


ROTA! অন্যভাবে বলতে গেলে ভারত 
ইউনিয়নের মধ্যে একটি পৃথক প্রদেশ, যার নাম হবে 
To ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কোন 
দিনই স্বাধীন বা সার্বভৌমিক রা Ba কথা চিন্তা করেন 
নি। কাজেই যে কোন ভাবেই “বিচ্ছিন্নতাবাদ” 
আন্দোলন বলে এই আন্দোলনকে চিহ্নিত' করা 
যাবে ন| নানা এতিহাসিক কারণে tigre জনপদ 
আদিবাসীদের অন্যতম মূলবাসভূমি। জাহাঙ্গীরনামা, 
শ্রীচ্তন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণবপুরাণ তথা অন্যন্য বহু 
গ্রন্থে দশারণ্য', 'ঝাড়খণ্ড' নামে পরিচিত এই এলাকা 
১৭৬৫ সালে ইংরেজ আগমনের পর থেকে ‘জঙ্গল 
মহল”, “ছোটনাগপুর' ইত্যাদি নামে পরিচিত । 
স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন সীমানা পুনমূপ্যায়ন করা হয় 
তখন বাড়ধণ্ডের অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণরূপে, অস্বীকার 
করে বহিরাগত সংস্কৃতি ও ভাষায় দক্ষ রাজনীতিবিদরা 
এই বিস্তীর্ণ এলাকাটিকে চারটি প্রদেশের আওতার 
মধ্যে ভাগ করে ফেলেন। অবশ্য ১১০৫ সালে যখনই 
বঙ্গভঙ্গের কথা চিন্তা করা হয়, তখনই বাঙালী, ওড়িয়া, 
ও হিন্দী-ভ'ষী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা তৎপর হয়ে 
ওঠেন নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা ও শিল্পের সংরক্ষণে_ 
যার অনিবার্য FARRA বাংলা-প্রদেশ থেকে ১৯১২ ' 
সালে বিহার-উড়িস্ত! প্রদেশ পৃথক হ'য়ে যায়। পুনরায় 


' ১৯৩৫ সালে বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক পৃথক রাজ্য বা 


প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও পাটনা, ক'লকাতা 


৩৩০ WEST S আশ্বিন ১৩৮৭ 


ও কটক-কেন্জ্রিক শহর ও নাগরিক সভ্যতার মানুষের 
অবাধ আধিপত্য মেনে নেওয়া হলো। কাঁজেই বাংল! 
প্রদেশ থেকে যখন বিহার, ওড়িস্য প্রদেশের সৃষ্টি হ'লো 
তখন কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে একটা রাজনৈতিক অন্ত 
বিহারের ও ওড়িস্যার পৃথক রাজনৈতিক সত্তার দাবী- 
দারদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি । তখন সেটা 
ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা 
অংশ | 

ঝাড়ধণ্ড আন্দোলনের সূত্ৰপাত ১৯৩৭,সাল থেকে_ 
ছোটনাগপুর উত্থ!ন পরিষদকে কেন্দ্র করে। wars 
TIS eats নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের প্রথম 
পথিকৃং। কিন্তু মস্তিষ্ক প্রেরণ! ছিলেন বিখ্যাত 
JORF শরৎচন্দ্র রায় এবং জামসেদপুরের ব্যবসায়ী 
জনৈক রক্ষিত মশায় ॥ ১৯৪৮ সালে জয়পালসিং-এর 
নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড পৃথক-রাজ্য আন্দোলন শুরু হয়। 
১৯৫৩ সালে এই দলের OOM এম, এল, এ ও ৮ জন 
এম, পি। ফলে বিহারে ঝাড়খণ্ড ছিল স্বীকৃত বিরোধী 
দল। ‘বড়খণ্ড অল্গ প্ৰান্ত’ আন্দোলনের নেতার! 
পৃথক-রাজ্য গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, 
Aza ও মেদিনীপুর জেলা, ওড়িস্যার ময়ুরভঙ্গ, 
কেঁওবোৱ, THING, মধ্য প্রদেশের Yas al, রায়গড় 
এবং বিহারের সিংভূম, রাচী, পালামৌ, 
ধানবাদ, গিরিডি, হাজারীবাগ ও সীওতাল 
পরগণা জেল! এক করতে চাইলেন। এই বিস্তীর্ণ 
ভূখণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ 
১৯৭১ পালের লোকগণন। অনুসারে ৷ এখানকার 
খনিজ সম্পদ ভারতবর্ষের প্রাণ, বনজ সম্পদে ভরপুর | 
শালতোড়া, ধানবাদ, পাতরাতু, হাটিয়া, রাউরবেল্া, 
মুরী, an, বড়া হামদ! বাদামপাহাড়, তিলাইয়া, 
বোকারো; টাটা, পাঞ্চেত, মাইথন জলাধার এবং 


- রাচী, সম্বলপুর, রায়পুর, ও মেদিনীপুরের প্রস্তাবিত 


বিশ্ববিস্তালয় ধরে, শিল্পাঞ্চল, বিশ্ববিষ্ভালয় খনি এলাকা 
এই পরিধিতে আছে তেমনি আছে বিশেষজ্ঞরা ৷ ৷ 
এই এলাকার ধ্রা আদিবাসী ও মূলবাসী তারা 
মূলতঃ সীওতাল, খা, ওরাও, মাহাতো, মাল, দেশ- 
ওয়াল, গোয়ালা, কামার, কুম্ভকার,তেলি, জোল, ব্ৰ’হ্মণ 
বৈদ্য, করণ, খণ্ডায়েত ইত্যাদি মানুষ । এই এলাকাতে 


J 


এরা বসবাস করছেন নিজ নিজ গোষ্ঠী ও সংস্কৃতি - 


বজায় রেখে পরম্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক সম্পর্ক ও লেনদেনের মাধামে। বহু বছর ধরে 
একই আত্মীয়ের মত বসবাস করছেন ৷ প্রতিটি গোষ্ঠীর 
মানুষ নিজ নিজ গোষ্ঠীর ভাষা ছাড়াও পাচপরগণিয়া 
নাগপুরয়া, 'সদার, মানভূ'য়া, কুরমালী, খোট, 
তামাড়িয়, গোলওয়ারী' ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষার 
মারকৎ ভারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করছেন । ছোটনাগপুর 
মালভূমির আরণ্যক পরিবেশে মড়েকো, তুরুইকো, 
জাহের, এরা, গৌসাই-এরা, বড়পাহাড়, মারাংবুরু 
রঙ্কিনী, কুদরা, চণ্ডিপশাড়, faga, বারুণী ইত্যাদি 
দেবদেবী সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরাই নিজেদের 


ধৰ্মীয় চিস্তা ও ভাবনার সঙ্গে একট সংহত ভাবধারায় = 


পরস্পর পরম্পরের প্রতি, আস্থাশীল । টুম্ন-করম 


হাওয়া জিতা, ইন্দ, ছাতা, শারুল ইত্যাদি পরব ও . 


গোষ্ঠী সঙ্গীত ও গোষ্ঠীনুত্য | ঝুমুত, ডমকচ, ভাদারিয়া, 
বাগালিয়া, উধয়! সোহরাই, লাগড়ে দং ইত্যাদির সুরে 
এখানের মানুষের মন ছিল বাধা ৷ মাদল, ধমসাঁ, সেহ- 
নাই, তুরুধুতু, COMA, ফুঁইলা এখানের বাজনার যন্ত্র । 

_ঝাড়ধণ্ডকে অনেক বিদ্বান তাত্বিক yee 
বলতে চান (মাহাস্ত বীণাপাণি £১৯৭৮) ৷ হরিয়ানার 
মাড়, উত্তর প্রদেশের sted, বাংলার ভাটিয়ালী, 


৩৩১ ঝাড়ধণ্ড আন্দোলন 


যেমন বেশিষ্ট্যের প্রতিফলন তেমনি ঝাড়খণ্ডের বুমুরও 
বিখ্যাত | 
ছোঁ-নাচ। 

ঝাড়খণ্ডের গ্রামের মাহাতো, মাঝি; বা মুগু! যখন 
ছিলের খু'টকাঠিদার স্বত্বের দাবীদার, তেমনি গ্রামের 
পুবোহিত বা লায়া, লায়কি ভোগ করতেন কিছু 
লাখেরাজ সম্পত্তি। মধ্যভারতে রাজা ও বাজত্ব- 
গঠন অষ্টাদশ শতকে যখন E হয়, তখন 
আদিবাসীদের মধ্যেই শ্রেণী-বিভাগ দেখা দেয়। যৌথ 
অমির মালিকান। থেকে জমির উপর ব্যক্তি-মালিকানার 
উত্তরণ ঘটতে থাকে । ফলে আদিবাসীদের মধ্যে 


' সম্পন্ন-ব্যক্তিরা মূল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, 


সেই সময় থেকেই। বিচ্ছিন্নতাবাদধমী মানসিকতা! 
শুরু হয় মধ্যভারতে গড় নির্মাণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি 
ধেকে। চিরস্থায়ী বন্বোবস্তের সুদূরপ্রসারী ভূমি- 
ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনে এক সিউডো-কষত্রিয়বাদ 
(মেকি ক্ষত্রিয়বাদ) জন্ম নিলা । যে মুহুৰ্তে মধ্যন্বত্ব- 


' ভোগীরা গ্রামের সর্বনিয়ামক হলেন, সেই মুহুর্তে কৃষক 


t 


উচ্ছেদের নব নব পরিকল্পনাও রচিত হলে|। চুয়াড় 
বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ হাঙ্জামা, সীওতাল 
বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ রেখে গেছে তাদের রক্তাক্ত 
স্বাক্ষর। কিন্তু এ feat এলাকার মানুষ বারে বারে 
সম্মুখীন হয়েছে ভয়াবহ ছুভিক্ষের। গ্রজা-বিজ্রোহ, 
gies, মহাজনদের অত্যাচার সব মিলিয়ে মানুষকে 
করেছে রুছাঁড়া, কেউ বা কয়লাখনিতে, কেউ বা 
আসামের চা-বাগানে। কেউ বা পেটের তাগিদে 


_ গভীর জঙ্গলে ৷ লিয়াকুদ্দিন দেখিয়েছেন ১৯০১ সালে 


JAKY যেখানে ৩৫৯৬৮ জন কুমি মাহাতো, সেখানে 
১৯৩১ সালে ৬০.৩৪২ জন অর্থাৎ শতকরা ৬৮ জন 
qfe 1 ডঃ সুরেশ সিং-এর (১৯৭৭) মতে আসামের 


আর সমস্ত ঝাড়খণ্ডের জাতীয়-নৃত্য 


' ভাগ হিন্দু । 


চা-বাগানে, PUTT পরিষ্কারে, বাংলাদেশের বিভিন্ন 


নীলকুঠিতে ছোটনাগপুর থেকে আমদানীকৃত শ্রমিকের 
সংখ্যা ১৮৯১ সালে ৩,৩০,০০০, ১৯১১ সালৈ 
৭০৭০০০ এবং ১৯২১ সালে ৯৪৭০০৩জন।' 
অর্থাৎ, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ঝাড়খণ্ডের 
মূল অধিবাসীরা Bas শ্রমিক। আস্তজ্াতিক 
পুঁজিবাদী চক্রান্ত ও একচেটিয়া পুঁজির সবচেয়ে বড় 
মূলধন ছোটনাগপুরের শ্রমিক ৷ কয়লাখনি আবিষ্কার, 
রেললাইন পত্তন, বহুমূল্য বনজসম্পদ, নদীজল- 
সম্পদের জ্রম্য এবং সর্বত্র গোষ্ঠী-অর্থনীতির whey 
মানসিকতার জন্য বাংলা, বিহার ও উড়িম্যার কায়েমী- 
চক্র এক অপূব কোঁশলে এই বিস্তীৰ্ণ এলারাকে 
নিজেরা ভাগ করে নিয়ে, নিজ নিজ অধিকৃত এলাকাকে 
বাঙালী, কিংবা ওড়িয়া, কিংবা বিহারী করার আপ্রাণ 
চেষ্টা ‘চালাচ্ছেন আজও । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 
পুঁজির আভ্যস্তরীণ ও বহিবিষয়ক মুনাফার সবচেয়ে 
শাস্তিপ্রিয় এলাকা ছিল ঝাড়খণ্ড | 
১৮৮১ থেকে ১৯৩১ পর্যস্ত হিন্দু-মুসলমান জন- 
সংখ্যার টানা-পোড়েনে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে 
বিষয়টির ব্যাথ্যা করলেও ১৯৩১ সালে দেখা যায় যে 
বাংলা প্রদেশের মোট ৫২% হচ্ছে মুসলমান ও ৪৬% 
তাই “হিন্দু” জনসংখ্যা বাড়াতে কিছু 
‘আদিবাসী’ গোষ্ঠীকে হিন্দু করার ow হিন্দু-মহাসভা, 
হিন্দু-মিশনের নেতার তৎপর হন। 
ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্য কুমি-মাহাতে, 
ভূমি প্রভৃতি গোষ্ঠী সামাক্সিক গভিশীলতার মাধ্যমে 
নিজেদের “ক্ষত্রিয়” হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। 
শুরু হয় মাহাতোদের অন্যান্য আদিবাসী থেকে পৃথক 
করার চেষ্টা। মুসলমান বিদ্বেষও প্রচার কর! হয় 
গল্পের মাধ্যমে । আচার-অনুষ্ঠান, খান্ত ইত্যাদি বিষয়ে 


৬৩২ জয়শ্রী £ আশ্বিন ১৩৮৭ ' 


অঙ্কান্ত পাশাপাশি. বসবাসকারী আদিবাসী গোষ্ঠী 
অপেক্ষা মাহাতোদের পৃথক সত্তা আছে, তারই প্রচেষ্টা 
চলতে থাকে 1 দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে মাহাতো, 
সীওতাল, ওর", qel প্রভৃতি গোষ্ঠী যোগ দিলেও 
নেতৃত্ব কোনদিন এদের হাতে ছিল না ৷, তাই ঝালদার 
সত্যমেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে পাঁচজন শহীদ 
হজোন, তাদের মৃত্যুকে ঘিরে মানভূমের মাহাতোরা 
' রাজনৈতিক সচেতন হয়ে পড়ে। যার অনিবার্য ফল- 
স্বরূপ বাঙালী, বিহারী ও উড়িয়ার বুদ্ধিজীবী ও 
_ শীসকবর্গ কুসি-মাহাতোদের 'আযাবরোজিন্যাল” তালিকা 
থেকে বাদ দেন। . আর্যত্বের ভণ্তামির বনেদিয়ানা 
আছড়ে পড়তে লাগলো। শুরু হ’লো| আদিবাসী ও 
মূল-বাসীর বিরোধ সৃষ্টির প্রয়াদ। দেশ স্বাধীন 
' হবার পর নব নব কলেবরে এই বিরোৌধকে জিইয়ে 
রাখা হলো! ৷ আদিবাসীরা সাংবিধানিক রক্ষা কবচ। 
পেয়ে.এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্ৰেণী হিসাবে অধিষ্ঠিত 
হ’লে! ৷ মূলবাসী অমুম্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ, 
ধারা বাড়খণ্ডের মূল জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ, 
তারা অবহেলিতই থেকে গেলেন ৷ 
আঞ্চলিক বৈষম্য, মহাঁজনী অত্যাচার, পুলিশ ও 
প্রশাসনের, নিষ্ঠরতা, শিল্পায়নের নেতিবাচক ভূমিকা, 
নাগরিক সভ্যতার চাকৃচিক্য সমস্ত ASW এলাকাতে 
এক, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্ম দিলো স্বাধীনতার 
এতোদিন বাদেও | দেশগঠনের তোড়জোড়ে আদিবাসী 
ও কৃষক এঁক্যের কথা কেউ বললেন না! শ্রমিক-কৃষক 
এঁক্যের অর্থ নৈতিক স্থত্ৰকে চাপিয়ে দেওয়া হ’লে| ৷ 
জাতিগঠনের কর্ণধার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা 
জ্বাতীয় সংহতির মুল “কাসটোভিয়ানে” পরিণত হলেন | 
আদিবাসী-কৃষক এঁক্যের চাঁপা অসম্ত যখন বিভিন্ন 
জায়গাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত 


হতে লাগলো, তখন Sfo, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের 
শাসক্বর্গ একই gra “বিদেশী হাত’ দেখতে পেয়ে 
বিচ্ছিমনতাবাদ নামে এক নূতন শব্দাস্ত্ৰের মাধ্যমে 
pfa e রাজনৈতিক-চেতনা সম্পন্ন মানুষ ও 
সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন! 

৷ প্রুরুলিয়ার মানুষ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল 
পর্যন্ত, নিজেদের ভাষার জন্য বিহারের শাসকদের 
বিরুদ্ধে, অনশন, সত্যাগ্রহ, কলকাতা অভিযান 
করেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের নেতারা তাঁকে সমর্থন 
করেছেন ৷ বাঙালার রাইটার্সের শাসকবর্গ সেদিন 
পুরুলিয়ার মানুষকে অভিনন্দিত করেছিলে! ৷ কিন্তু 
১৯৫৬ সালের পর আজ পর্যস্ত পুরুলিয়ার মাহুষের 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করেছেন ? নৃতন প্রজন্মের 
মানুষের! তাই স্থানীয় নেতা দেবেন মাহাতোকে CF 
করে স্কুল, কলেজ তৈরী করতে লাগলেন । আজ 
পুরুলিয়াতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৯০২০০০ জনন | 
১৯৬০ সালে TIt বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের পর থেকেই 
স্থানীয় কৃষক দুরের ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে 
লাগলেন। কিন্তু বিহারের হিন্দীভাষী মানুষদের 


' আধিপত্য অব্যাহতগতিতে যেমন চলছিল, তেমনি 


পুরুলিয়াতে বাঙালী মধ্যবিত্ত ও ময়ুৱভঞ্জে কটক- 
কেন্দ্রিক উড়িয়া মধ্যবিত্বদের প্রাধান্য অব্যাহত 
থাকলে| ৷ দীর্ঘদিন বাদে শিবু সোরেন, বিনোদ 
মাহাতো, এ. কে, রায় এবং নিরল হোৱে, বিষ্ণপদ 
সোৱেন, জয়রাম মাণ্ডি, মনোরঞ্জন মাহাতো, পদ্মলোচন 
মাহাতে| প্রমুখ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক আন্দোলনে 
সচকিত হলে! সমস্ত ঝাড়খণ্ড এলাক|। স্থানীয় 
মানুষেরা বুঝতে পারলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে 
আদিবাসী ও কৃষকদের ভূমিকাকে অস্বীকার কর! 
হয়েছে ৷ তাদের কোন উৎসব, কিংবা! শহীদের স্থান 


>= 


4 


৬৩৩ বাড়ধণ্ড আন্দোলনন 


সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়। তাদের সংস্কৃতির বিকৃত 
ব্যাখ্যা, গানের বিকৃত পরিবেশন ও নাঁচের অবমূল্যায়ন 
করা হয়েছে। বর্গাদার হয়েও তার! স্বীকৃত নন, 


জঙ্গলে তাদের কোন অধিকার নাই। নিজের পূৰ্ব" 


পুরুষদের দ্বারা আবাদ কর] জমি মহাজনদের হাতে | 
খনি অঞ্চলের গুগ্ডাদের অত্যাচার, রাজনৈতিক 
নেতাদের ভ্রষ্টাচার, মানুষকে সংগঠিত করতে সাঁহায্য 
করলো । তাঁর দাবী তুললেন আদিবাসী ও কৃষক 
এঁকোর ৷ নেতৃবর্গের অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা, 
ও কর্মতৎপরতার জন্য শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের! 


নিজেদের সামাজিক উ'চু-নীচু ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে = 


সংগঠিত হ'তে লাগলেন। জরুরী অবস্থার সময় 
বিনোদ মাহাতো, পদ্মলোচন মাহাতে| বন্দী হলেন। 
কথাসাহিত্যিক স্থবোধ ঘোষ বলেছেনঃ “হাজার 
হাঁজার বহুর ধরে আর্-ভারত ও আদি-ভারত একসঙ্গে 
মিশতে পারেনি । ন! হয়েছে সংস্কৃতি সমন্বয়, না হয়েছে 
শোণিত সমন্বয়” । তাই জাতি গঠনে আদিবাসী- 
কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের এঁক্য,-ঝাড়ধণ্ড আন্দোলন 
বিচ্ছিন্নতাবাদ নয়। আর স্যভিনিজমূ-পুষ্ট বিচ্ছিন্ন 
মানসিকতার শাসক-গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা হারাবার 
ভয়ে তাই আজ fastara ৷ 


জাতীয় শ্রম-কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন তথ্যানুসন্ভামের 
সমীক্ষা (১১1৬৭ পযন্ত) 8 


(১) ব্রাচীতে cast ইঞ্জিনীয়ারীং করপ্পোরেশনে 
কর্মরত মোট শ্রমিক সংখ্যা--১৪৮০৭ জন । তার মধ্যে 


৭৮% জন আদিবাসী এদের। মধ্যে ৬১১ জন' 


চতুর্থ শ্রেণীর ৷ 


(২) কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে তপসিলী 
আদিবাসীদের স্থান £ 


শ্রেণী মোট আদিবাসী শতকরা 

7 কর্মচারী কর্মচারী, হার 
১ম ২২,২১৬ ৭8 ০৩৩ 
২য় ৩৫,৪১৮ ৮৭ "২৫ 
৩য় ১১,৩৬১৪৭৫ ১৩,৪৯৯ ১১৯ 


৪র্ঘ (ঝাড়ুদার বাদে) ১১,৬৩,৫৯৩ ৪১,৫২৭ ৩-৫৭ 
মোট ২৩,৫৪৭,৭৮২ ৫৫,১৭৮ ২.৩৪ 
(২) সমস্ত সরকারী শিল্পক্ষেত্রে চাকুরীক্ষেত্রে 
তপশিলী আদিবাসীদের স্থানঃ 
মোট কর্মচারী আনিবাসীদের সংখ্যা শতকরা হার 
১৪০১৩৫০ ২১০৩২ ১৪৪ 
১৯৬৯ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে 
আদিবাসীদের ' সংখ্যা ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮১ জন | 
এর মধ্যে শতকরা ০:১০ জন ম্যাট্রিকুলেশন অথবা 
তার উপরে; প্রাইমারী ও জুনিয়র বেসিক শতকরা 
১'৬* জন, নাম সই করতে পারে শতকরা)-৪:৫৫ জন, 
নিরক্ষর শতকরা ৯৩৪৫ FN | 
১৯৭১ সালের লোকগণন। 
বাসীদের শতকরা হিসাব s 


উড়িয্যা 
জেলা মোট শতকরা মোট মূলবাসী মোট' 


অনুসারে আদি-, 


1 


আদিবাসী সংখ্যা সংখ্যা সংখ্য! 
ময়ূরভঞ্জ ৬০৬% oxo% ৯২৯ জু 
কেওঝোর ৬৪৫% ৩০'৫% ৯৫'% জন 
THANG ৬১% । rh ৮৬৮% জন 
{ বিহার 
সীওতাল AIT সমেত সমস্ত ছোটনাগপুর-- 
৬৩% ২২% ৮৮% 
পশ্চিমবঙ্গ | 
পুরুলিয়া! ৩৭"৮% ৩৮% ৭৫'৮%জন 
বাকুড়া 


মেদিনীপুর 


৬৩৪ AA: আশ্বিন ১৩৮৭ 


আত্মিক ও অর্থনৈতিক 


হাতে যদি Araya yoo বাঁধা থাকে তবেসংহতি, 


অৰ্থাৎ আদিবাসী গোষ্ঠী ও মূলবাসী গোষ্ঠী 
যেমন মাহাতো, গোঁয়ালা, মুসলমান, বাঙ্গালী 


উড়িয় 


3 


নুতন 
মন্ুয্যতের সম্মান ও নতুন অ 


ভাবগত লেনদেন 


সম্প্রীতি 
সদগোপ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে 


ভারত গঠন নব নব 


, কায়স্থ ); 


tae 


করুণ, 


3 


1 (ব্ৰাহ্মণ 


ৰ্থ নৈতিক 
রাজ্যের eataa আছে 


দু 


চেতনার বিকাশ, 


ইত্যাদি নিয়ে এই বিস্তীর্ণ এলাকাতে ঝাড়খণ্ডীর' 


ড়িখণ্ড 


কাঠামোর জন্য a 


কৃষকদের উৎপাদনী কিনা ভবিষ্যতের ইতিহাসই বলবে। 


` 


3 | 


জাতি গঠনে আদিবাসী ও 


সংখ্যগরি 


দাৰ্জিলিং জেলার দাৰ্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য বনাণ্ডলের অরণ্য সম্পদের 
বনজ্জ দুব্য 'ভীত্বক শিল্পের উন্নয়নে ৷ 
৯ উত্তর বঙ্গের অনন্লত অঞ্চলের 


সমৃদ্ধ সাধনে । 


x 


পদক্ষেপ | 


~ 


অর্থ নৈতিক উন্নয়নে একটি বলিষ্ঠ 
ময় কা 


গারেশব লিমিটেড 
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স 
৬এ, রাজা RNA মল্লিক স্কোয়ার 


বম-উ 


পশ্চিমবঙ্গ 


eet) 


কাঁলকাতা-১৩ 





alent ee abate টপ 


hehehe hate পালা 


পাদ qr ree 
a 
কন 





\ 


(রাহিণী উপগ্রহ ও ভারতীয় গবেষণা | ৷ 
প্রধারকুমার গংণ্ত | 


ভারত ১৯৬৯ সালে মাত্র দশকিলো 'ওজনের এক 
ছোট রকেট মহাকাশে পাঠিয়ে মহাকাশ গবেষণার 
সুচনা করে। তার দশবছর পর (১৮ জুলাই, ১৯৮০) 
রকেটে সাহায্যে ভারত এক কৃত্রিম উপগ্ৰহ মহাকাশে 
স্থাপন করেছে য] আজও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে: 
চলেছে। অন্ধপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা পাহাড়ের 
উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে রকেট উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান-৩ 
(SLV-3) এর মাধ্যমে রোহিণী-১. উপগ্রহ মহাকাশে 
পাঠানো হয়। তখন সকাল ৮ টা ৩ মিনিট ৪৫ 
সেকেণ্ড ৷ রোহিণীকে মাথায় নিয়ে রকেট যাত্রা শুরু 
করে। মিনিট খানেক রকেটর জ্বলস্ত আলো খালি, 
চোখে দেখা যায়। ররেটের চাঁরভাগের প্রথম অংশ 
৩০ কিলোমিটার যাত্রা পথে পৃথক হয়। যাত্রার ১১৮ 
সেকেণ্ড পর ৭২ কিলোমিটার দুরে রকেটের দ্বিতীয় 
অংশ, ও ১৬৫ সেকেণ্ড পর তৃতীয় অংশ খসে যায়। 
তারপর রকেটের চতুৰ্থ বা শেষ অংশ রোহিণীকে 
কক্ষপথে স্থাপন করে। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে বক্ষে 
পৌছাতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট । 

কথা ছিল পৃথিবী থেকে রোহিণীর সবচেয়ে কাছের 
- দুরত্ব হবে ২৭৮ আর সবচেয়ে বেশী ae ৪৭২ কিলে” 
মিটার । রকেটের চতুর্থ পর্যায়ে গতিবেগ হবার কথ 
ছিল সেকেণ্ডে ৭২ কিলোমিটার | কিন্তু যাত্রাপথে 


এই গতিবেগ বেশী হয়ে যাবার ফলে নির্ধারিত কক্ষ: ` 


পথে ates স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এখন 


পৃথিবী থেকে রোহিণীর কাছের ও দূরের দূরত্ব হল 
৩২৫ ও ৯৫০ কিলোমিটার । রোহিণীর কক্ষপথ . 
দুরে চলে যাওয়ায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সময় 
লাগছে ৯৭ মিনিট, যেখানে নিধারিত সময় ছিল ৯২ 
মিনিট । রোছিণী নিজের অক্ষে মিনিটে ১৬৫ বার 
ঘুরছে! ৷ একশ দিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে, এইভাবে . 
উপগ্রহটি তৈরী করা হয়েছে। তবু নয়মাস এটি 
মহাকাশে থাকবে আশ! করা যায়। বলা হয়েছে বিশেষ 


“কোনও অনুসন্ধানের জন্য উপগ্রহটি পাঠানো হয় নি। 


তাই' তার মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি নেই। যা আছে 
তাদের কাজ হল কক্ষপথে স্থাপনের ও প্রদক্ষিণ করার 
সময় পরিস্থিতির বিবরণ-সংকেত পাঠানো ৷ এতে! 
টাকা খরচ করে পাঠানো উপগ্রহে যদি প্রয়োজনীন্ন 
কিছু যন্ত্রপাতি থাকত তাহলে অনেক লাভ হত। 
কেননা এটা তো আমাদের প্রথম নয়। এর আগে ছুটে 
উপগ্রহ, আর্যভট্ট ও ভাস্কর, আমরা মহাকাশে 
পাঠানোর চেষ্টা করেছিলাম ৷ 


ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO ) 
এই অভিযান পরিচালনা করে । রকেট ও উপগ্রহের 
একলক্ষাধিক যন্ত্রপাতি তৈরী ও পরীক্ষায় দেশের 
৪৪টি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং বিশ্ববিস্তালয় 
অংশ নেয়। এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে মোট ২* কোটি 
টাকা ৷ 


৩৩৬ জয়ট্ৰী ঃ আশ্বিন ১৩৮৭ 


রকেটের কাজ হল উপগ্রহকে মহাকাশে কক্ষপথে 
স্থাপন করা । এরপর, রকেট নিঃশেষ হয়ে যায়। 
রকেটের চলার পথ নির্ধারিত।- কিভাবে কোনপথে 
যাবে, কোনদিকে ঘুববে, কখন গতির কত তারতম্য 


হবে, কখন কোন যন্ত্র চলবে বা বন্ধ হবে--এসবের, 


হিসেব আগে থেকেই কমপিউটারে ঠিক করা থাকে। 
আবার পৃথিবী থেকে বিছ্যুৎতরঙ্গ পাঠিয়েও এগুলি 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এসবের ব্যবস্থা রকেটের মধ্যে 
থাকে। যে রকেটে রোহিণীকে পাঠানো হয় সেটা 


লম্বায় ২২মিটার আর ওজন) প্রায়১৭ টন । যার মধ্যে ' 


জ্বালানীর ওজন ১৪ টন। আর উপগ্রহ রোহিণীর 
ওজন মাত্র ৩৫ কিলো অর্থাৎ ৩৫ কিলো উপগ্রহ 
পাঠাতে ১৭ টন রকেট লেগেছে । রক্কেটটা চারভাগে 
BIN FA নীচের দুভাগ ইম্পাতের আর উপরের 
হুটে। বিশেষ প্লাস্টিকের খোল দিয়ে তৈরী। এই 
খোলের মধ্যে আছে রকেটের জ্বালানী ।. এই এই 
' চারটে অংশ আলুমিনিয়মের খোল দিয়ে জোড়া 
লাগানে। আছে যার মধ্যে গতি, পথ, ধা নিয়ন্ত্রণ sal 
যন্ত্ৰপাতি আছে । রকেটের নীচের ব্যাস এক মিটার 
ও'উপরের ৬৫ সেণ্টিমিটার আর দৈর্ঘ-২২ মিটার'। 
বলা হয়েছে সম্পূৰ্ণ ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 
Aars এই ' রকেট ও উপগ্রহ তৈরী করা হয়েছে ৷ 
এই রকেটে কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে। 
রকেটে কঠিন জ্বালানীর ব্যবহার করেছে আমেরিকা 
ও জাপান ৷. অন্থাহ্য দেশ সাধারণত তরল জ্বালানী 
ব্যবহার করে। তরল অ'লানীতে রকেটের খোল খুবই 
মজবুত ও উন্নত ধরণের হওয়া দরকার 1. এতে রকেটের 
গতি খুব দ্রুত বাড়ে ৷ বিজ্ঞানীদের মতে ভারত 
ভবিষ্যতে তরল জ্বালানী ব্যবহার করতে সক্ষম হবে.। 
জ্বালানী ও অন্তান্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা রকেটে 


ব্যবহার করা হয়েছে, তার সবটাই ভারতের কীচামাল 
থেকে তৈরী ৷, 
পলিমার (যাকে আমরা সাধারণত পলা স্টক বলি) তৈরী 
মূল পদাৰ্থ হল রেড়ীর তেল। এই তেল আমাদের 
দেশে প্রচুর পরিমাণে পাঁওয়! যায়। এছাড়া নতুন 
প্রণালীতে- তৈরী করা হয়েছে রাসায়নিক পদার্থ 


আমোনিয়াম পারক্লোরেট যা জ'লানীকে জ্বলতে সাহায্য 


করে। ইসরোপোল (ISROPOL) নামে এক ধরণের 
পলিমার (polyol) ata তেল থেকে বিভিন্ন 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হয়েছে। 'আরেক 


ধরণের,পলিমার (polyamide) তৈরী করার মূল , 
পদার্থ এ রেড়ীর তেল । এই পলিমার তৈরীর প্রণালী . 
' সাধারণন্তারে বল হয়েছেঃ বেড়ীর তেল থেকে 


মিথাইল বেসিনোলেট থেকে লিনোলেইক অল্প থেকে 
fang বা dimer acid এবং তাকে এমিনের সঙ্গে 
সংযোগ ঘটিয়ে পপিএমাইভ ৷ আ্যামোনিয়াম পার- 


ক্লোরেট তৈরীর প্রণালীতে বলা হয়েছে £ মুন বা. 


সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে সোডিয়াম পারক্লোরেট 
এবং তাকে ' আমোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে বিক্রিয়! 
ঘটিয়ে আমোনিয়াম পারক্লোেট । এই সব রাসায়নিক 
পদার্থ উদ্ভাবন করতে খরচ হয়েছে ১৫০ লাখ টাকা I 

আমরা আজ গর্বের সঙ্গে প্রচার ও প্রমাণ করুছি 
যে এই মহাকাশ অভিযানের সবটাই . আমাদের 


দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়ে তৈরী আর আমাদের 
বিজ্ঞানীদের নিপুণ গবেষণার ফল.। মহাকাশ 
অভিযানের দৌড়ে আমর! হলাম সপ্তম দেশ৷ 


.. এবার এই মহাকাশ গবেষণার সাফল্যের সঙ্গে 


দেশের সধাঙ্গীণ গবেষণা ও পরিকল্পনার একটু 
আলোচন! করা যাক। আমাদের পরিকল্পন! নীতির 


কিছু উদাহরণ দিই । আমাদের দেশে মোট উৎপাদনের , 


[ শেষাংশ ৩৭৭ পৃষ্ঠায় ] - 


জ্বালানীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের - 


T 


C 


i 


বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্ত 


' মনোরঞ্জন বস; 


আস্তিক্য বৃদ্ধি ও অদ্বৈত অমুভব ভারতীয় অধ্যাত্ম 


চিন্তার মূল কথা। ভারতীয় ধৰ্ম অধ্যাত্ম সুরে বাধা। 
বিবেকানন্দর ধৰ্ম-চেতন| কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার 
আতু-জিজ্ঞাসা তথা ব্ৰহ্ম-জিজ্ঞাস| | এই জিজ্ঞাসার 
উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ লাভ করেছিলেন এক 
সামগ্রিক দৃষ্টি যে দৃষ্টি ভারতীয় অর্থে তাঁকে দার্শনিক 
স্তরে উন্নীত করেছিল । অপর পক্ষে জীবন সম্পর্কে 
Sta বাস্তব বোধ তাঁকে কর্মষোগীর আসনে প্রতিষ্ঠিত 
"করেছিল যার বাহ্যিক প্রকাশ সেবাধর্ম। নিরাসক্ত 
কর্মের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ভারতীয় 
চিন্তার উল্লেখযোগ্য দিক! বিবেকানন্দর দার্শনিক 
চিন্তা fetes হয়েও উত্তরণধৰ্মা এই উত্তরণ তার 
ব্যক্তিসন্তাকে পরম পুরুষের অথগুব্যাপ্তির মধ্যে লীন 
করে দেয়নি, মহাচৈতন্তের পথ ধরে ব্যক্তিসত্তার IRAN 
উপলব্ধি করিয়ে পূর্ণ অহস্তার স্তরে তাকে উন্নীত 
করেছিল । কেবল মাত্র শুদ্ধ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন 
বা প্রকাশ ভার চিন্তার উপজীব্য ছিলনা, প্রত্যতিজ্ঞার 
অনুভব ছিল তার কাম্য । তাই বৈদাস্তিক বিবেকানন্দর 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বনের.বেদাস্তকে ঘরে ফিরিয়ে 
আনা এবং মানবিক সত্তাকে প্রেমরসে সঙ্গীবিত করা। 
তাই বিবেকানন্দ জ্ঞানী হয়েও কর্মী, কর্মী হয়েও 
প্রেমিক | বিশ্ব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ঈশ্বর অনুধ্যানের 
জন্য গুহায় আশ্রয় নেন নি। আশ্রয় নিয়েছিলেন 
4S, বঞ্চিত সর্বহারাদের মাঝে | এখানে ee 
p ’৮৭--৭ 


জীবনের একটা বড় দিক ধরা পড়ে। ব্যবহারভূমিতে 
বিবেকানন্দ ছিলেন সমাজবাদী, সামাজিক উন্নতি ছিল 
তার চিন্তায় সদাজ্াগ্রত। বিবেকানন্দর চিন্তায় দেখা 
দিল, যে দেশের এত প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈষয়িক দিক 
থেকে সে দেশ এত দরিদ্র হবেকেন? যে দেশের 
আধ্যাত্মিক সম্পদ সব চেয়ে প্রাচীন সেই দেশ পর- 
ধর্মের মোহে বিভ্রান্ত হবে কেন? 

মানবিক মূল্য-বোধে Bas বিবেকানন্দর সংস্কার- 
মুক্ত মন পৃথিবীর যেখানে য| ভাল জিনিস দেখতেন 
তা গ্রহণ করতেন। গ্রীসের সৌন্দর্যবোধ ও মানবিক 
উৎকর্ষ, রোমের যাখাৰ্থাগ্ৰীতি, ইংরেজের অধ্যবসায় বা 
লেগে থাকা, জার্মানীর সামগ্রিক দৃ্টি-_সবই স্বামীজীর 
মতে গ্রহণষোগ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের ফল তিনি 
গ্রহণ করতে বলেছেন জনগণের কর্মকুশলতার উৎকৰ্ষ 
ও বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টিকোণ থেকে। সামাঞ্জিক 
বৈষম্য, ব্যক্তি Tew, ।ব্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি 
বিষয়ের আলোচনা তিনি করেছেন ভারতীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ভারতের 
যোগম্বত্রকার হিসাবে তিনি সব সময় আমাদের সতর্ক 
করে দিয়েছেন, পার্থিব সম্পদের জন্যা কোন প্রকার 
কপটতা আমাদের মনে যেন স্থান না পায়। 

প্রশ্ন, বিবেকানন্দ্রর কি অহং চেতনার উত্তরণ 


“ঘটেছিল? অর্থাৎ বিবেকানন্দর অহং-বোধ কি সম্পূৰ্ণ _ 


চলে গিয়েছিল ? উত্তর £ না । যে অহং, আমি a 


1 


_ রাজসিক ৷ 


৩৩৮ জয়শ্রী: আশ্বিন ১৩৮৭ 


আমার মোহে বন্ধ অর্থাৎ স্থূল দেহরূপ অহং, তা থেকে 
বিবেকানন্দ অবশ্যই মুক্ত ছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক 
উন্নতির অন্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় যে অহং কাজ করে, 
চিত্তভূমি যে অহং-র অধিষ্ঠান, ব্যক্তি-স্বাৰ্থ যে অহং-এ 

স্থান পায় না, ব্যবহার-ভূমিতে সে অহং বিবেকানন্দর 
ছিল। অর্থাৎ ব্যবহারিক ভূমিতে বিবেকানন্দ ছিলেন 
প্রশ্ন, বিবেকানন্দর . কর্ম কি তাহলে 
নিরাসক্ত কর্ম. নয়? অবশ্যই, কারণ ব্যক্তিস্বাৰ্থ বিবঞ্জিত 
‘বহুজন সুথায়', ‘বহুজন হিতায় কর্মে আসক্তির 


অবকাশ কোথায়? এ অহং যখন আবার চিতিস্তর ' 


অতিক্রম করে, স্বরূপ সত্তায় প্রকাশ প্রায় তখন আত্মা ৷ 
- বিবেকানন্দ আত্মস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন এবং বিবেকের 
নির্দেশ লাভ করেছিজেন। অতএব, বিবেকানন্দর 
জীবনে ব্যবহারিক অতিক্রাস্তি বা অধ্যাত্ম-উত্তরণ 
ঘটেছিল এব; বিবেকীনন্দর সকল কৰ্মই নিরাসক্ত। 
NSN স্মৰ্তব্য বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, তিনি মিশনারী 
নন ৷ ব্যক্তিক আচরণের দিক থেকে যখন আমরা এ 
সকল বিষয় ব্যাথা করি তখন ক্ষেত্র বিশেষে যৌক্তিক 


. দিক থেকে অসঙ্গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতি 
- জগতে সূর্য যেমন সর্বক্ষণ মধ্যাহ্ন গগনে থাকতে পারে 

না, পশ্চিমে ও পূর্বে হেলতে হয়, বিশেষ ব্যক্তির ৷ 
₹ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি স্প্রাধান্য থাকলেও রাজসিক 


ও 'তমো-প্রভাব দেখা. যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে সত্ব-প্রধান ব্যক্তিত্বের পাৰ্থক্য হল তাদের সদা- 
সচেতন মন মুহুৰ্তের মধ্যে রদ্ধতার vel অতিক্রম 
করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ তমো-প্রভাব মুক্ত হয়। 
রি প্রকার 'স্থূল দেহাত্ববোধ তাদের স্জনধর্মী 
' চিন্তার অন্তরায় হয়না! . 

' পূর্বোক্ত আস্তিক্য বুদ্ধি ও অথৈত-অম্তভ্ভব, নিয়ে 
Fee কর্মক্ষেত্রে ১৮৬ হয়েছিলেন। বাল্যকাল 


লক্ষ্যে না পৌঁছান পধস্ত থামিও না)। 


থেকেই তিনি ছিলেন একজন ‘আদৰ্শবাদী পুরুষ। 
সম্নাস জীবনের আদর্শ তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল | বিবেকানন্দ আবার এষুগের মানুষ তাই 
যুগধর্মকে তিনি অস্বীকার করেন নি! চিরায়ত ভারতের 
মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বর্তমান জগতের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উপাদান দিয়ে তিনি সমাজতান্ত্ৰিক ভারতকে 
নতুনভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন, . যে ভারতবর্ষ হবে 
সমগ্র বিশ্বের আশা-ভরসার স্থল 1 

সংগ্রামী ' মানসিকতা হল বিবেকানন্দর চরিত্রের 


প্রধান বৈশিষ্ট্য । অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তার মানসিক 


সংস্কারে ছিল না, বিচার-বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে তিনি কোন কিছুই 
গ্রহণ করতেন ন|। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনের সব 
লক্ষণ তার মধ্যে ছিল। সব কিছু তিনি গ্রহণ করতেন 


ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে। 


এখানেই বিবেকানন্দর দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় 
জীবন-চর্যায় পূর্ণপ্রতিষ্টিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষের কথা 
বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন ৷ সে বিষয়, আমর! এ 
প্রবন্ধে-উল্লেখ করেছি। 

.বিবেকানন্দর জীবন-দর্শনের মুল লক্ষ্য ছিল টি 
ভাবে জাতির প্রাণশক্তির উদ্বোধন, চৈতন্তাশক্তির 
জাগরণ ' এবং ভারতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা! । 
উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান নিবোধত (ওঠো, জাগো, 
বিবেকানন্দর 
উপাস্য ছিলেন agent, উমানাথ শংকর, মূল মন্ত্র ছিল 
শিবোহহং আর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ মনুষ্যত্ব তাই তিনি 
বলেছেন, 'হে জগদশ্বে, তুমি আমার মনের তুৰ্বলত| দূর 
কর আমায় মানুষ কর” । বিবেকানন্দৰ যা কিছু ভাবতেন 


, ও বলতেন সবই তার হৃদয়ের অনাহত চক্র থেকে 


ধ্বনিত হৃত । তাই বিবেকান্ন্দর কথা কেবল মাত্র 


—~ 


৩৩৯ বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্বভীষচন্্র 


শব্দযোজন| নয়, মন্ত্র! সাধারণ চলতি শব্দের সঙ্গে 
মন্ত্রের পার্থক্য হল মন্ত্র COSTAR, হৃদয়কে স্পর্শ করে, 
বৈদ্যুতিক শক্তির via চিত্তকে অনুপ্রাণিত করে, মনকে 
সমস্ত চুৰ্বলত! থেকে ত্রাণ করে, আর চলতি শব্দের 
মাধ্যমে আমর! মনের ভাব বিনিময় করি । 

পূর্বোক্ত ‘মানুষ করা” বা মনুষ্যত্ব বোধ কি 
ব্যবহারিক জগৎ থেকে উত্তরণ সাপেক্ষ ব্যাপার, না সুপ্ত 
মানবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ? 

উত্তরে বল! যায় উক্ত মনুষ্যত্ব বোধ বিশ্বামুস্থ্যত 
ও উত্তরণ উভয়ই ৷ বিশ্বানুস্থাত এই অর্থে যে জাগতিক 
কল্যাণ È মনুষ্যত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মোন্মেষের মধ্য দিয়ে 
এবং উত্তরণ বা ট্রানসেনডেন্স, কারণ পূর্ণতার জগৎ 
উর্ধ্বে কার ব্যাপার । বিবেকানন্দর ধারণায় মনুষ্যত্ব 
বোধ পূর্ণতার নামাস্তর | উল্লেখ্য, শ্রীঅরবিন্দ ‘মহামানব’ 
ও ‘অতিমানবে’র কথা বলেছেন IRR প্রসঙ্গে । 
'অতিমানব হল জগৎ উধ্বেকার ব্যাপার | .এখানে 
এ-সব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। 
কারণ কোন ‘Phenomenon’-4 পূর্ণাঙ্গ আলোচনার 
পক্ষে ত্ৰিবিধ অনিবার্ধতার প্রশ্ন থাকে,_যেমন 
এঁতিহাসিক অনিবার্ধতা, যৌক্তিক অনিবার্ধতা, ও 
তাত্বিক অনিবার্ষতা। এঁতিহাসিক অনিবার্ধতা, ঘটনার 
তথ্যগত দিক, যৌক্তিক অনিবার্ধতা বিচার-বিশ্লেষণের 
দিক এবং তাত্বিক অনিবার্ধতা ঘটনার তত্বগত দিক। 
তাত্বিক অনিবার্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তরণের 
স্বরূপ ধর! যায়। | 

বিবেকানন্দ পরিক্রমায় প্রথম প্রবন্ধে ‘বিবেকানন্দ 


' ও আধুনিকতাঁ-য় আমাদের প্রশ্ন ছিল অধ্যাত্ম-মুত্তি 


পথগামী স্বামী বিবেকানন্দ, সমস্তাঁজর্ভর আধুনিক 
মানুষের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা কি করে বুঝবেন | 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে “বিবেকানন্দ ও সমকালীনতা”য় আমরা 


সমকীলন ভারতবর্ষের একটা ছবি এবং যৌক্তিক 
ধারায় এঁতিহাসিক অনিবার্ধতার মধ্য দিয়ে কি ভাবে 
আমরা ,আজ সামগ্রিক ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছি 
তার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্ট। হয়েছে৷ তৃতীয় 
প্রবন্ধে, “বিবেকানন্দ ও আগামী দিনের ভারতবৰ্ষ”য় . 
শূদ্ৰ জাগরণের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ভারত- 
বর্ষের জন্ম ও তার একটা রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা 
হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বিবেকানন্দর জীবনে পূর্বোক্ত 
বৈশিষ্ট্য সকলের দিক থেকে স্থুভাষচন্দ্রের জীবনে বিবেকা- 
নন্দর চিস্ত! ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব, সক্রিয় রাজনীতির 
মধ্যে থেকেও স্থভাষচন্দ্রের নিরাসক্ত মন ও ভাবতীয় 
আদর্শের প্রতি আনুগত্য, মুক্তি-যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক 
হিসাবে সুভাষচন্দরের নেতাজী স্তরে উত্তরণ প্রভৃতি 
বিষয় অলোচিত হবে | | 
সুভাষচন্দ্র তার আত্মসীবনীতে (ভারত পথিক ) 
লিখেছেন £ “যে আদর্শের oe আমি উদগ্রীব হয়ে 
ছিলাম তাই পেলাম বিবেকানন্দর বাণীতে, যার জন্য 
আমি সমগ্র সত্তা উৎসর্গ করতে পারি। বয়স তখন 
সবেমাত্র পনের ৷ আমার জীবনে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে 
গেল ৷ বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করলেন” 
( ‘Vivekananda entered my life” ) i 
প্রসঙ্গত পূব প্রবন্ধে আমর! প্রশ্ন রেখেছিলাম জীবনে 
প্রবেশ করার অর্থ বা তাৎপর্য কি? এবং বলেছিলাম 
জন্ম নেওয়ার পূর্বে শিশু মাতৃগর্ভে থাকে তার একটা! 
হেতু আছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য 
অনেক সময় সাধকদের নিজ্ঞ দেহ ত্যাগ করে অপরের 
দেহে অনুপ্রবেশের ঘটন! ইতিহাস-প্রসিদ্ধ । কিন্ত 
বিবেকানন্দ কি ভাবে স্বভাষচন্দ্রের দেহে প্রবেশ 
করলেন? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তীর মা 
চন্দ্ৰমণির জীবনে এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল । 


জয়ত্রী £ আশ্বিন ১৩৮৭ ' 


সন্ধাবেলায় শিব-মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি 
. এক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলেন। প্রণামের 
পর হঠাৎ তিনি অনুভব করেন যেন এক অপূর্ব 
জোতিচ্ছটা শিবমুত্তি থেকে বেরিয়ে Sta দেহে প্রবেশ 
করল! এই ঘটনার দশমাস দশদিন পরে ১৮৬৬ 
সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্ৰহণ করলেন শ্রীরামকষ্ণ। 
এখানে অলৌকিকতার কোন প্রশ্ন তুলবন! ৷ তবে 
“ ছাপান কালো অক্ষরের মধ্যে বাঁকোন ঘটনার পশ্চাতে 


৩৪০ 


এমন সব ব্যাপার থাকে যা পরবর্তীকালে একমাত্র ' 


মানসিক সংস্কার ও কাল পরিপককতার ভাষায় ব্যাখা 
করা যায়। বিবেকানন্দ ও সুভাহচন্স্রের জীবনের 
মধ্যে এক সূক্ষ্ম সংস্কারগত মিল: ছিল তাই সুভাষচন্দ্র 
যথা সময়ে বিবেকানম্দর উপলব্ধির আলোকে নিজেকে 
চিনলেন এবং নিজের কর্তব্য ' সম্পর্কে সচেতন হলেন। 


তাই একজন সন্ন্যাসী হয়েও নিজেকে খুঁজে পেলেন 


নির্যাতিত মনুষ্যত্বের সেবার মধ্যে, আর একজন প্রত্যক্ষ 
রাজনীতির ঘুর্ণাবর্তে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েও ক্ষমতা" 
লিক্সার উত্বে থেকে নিজেকে খুঁজে পেলেন দেশমাতৃ" 
কার যুক্তির মধ্যে ।। 
, বিবেকানন্দ ও স্থভাষচন্র, ছুই জনই সংগ্ৰামী 
পুরুষ, দুইজনই জন্মযোদ্ধা ৷ বিবেকানন্দ হলেন সন্ন্যাসী, 
আৰু সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের মুক্তি-যুদ্ধের 
সশস্ত্ৰ বাহিনীর অধিনায়ক । একজন ভারতীয় “ধর্ম 
ও আধ্যাত্মিকতার স্তর থেকে ‘জড় সভ্যতার মূলে" 
. আঘাত করেছিলেন আর একজন সশস্ত্র বাহিনী গঠন 
করে তার পদভরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে প্রকম্পিত 
করেছিলেন ৷ স্বামীজীর রাজনৈতিক চিন্তা কি ভাবে 
সুভাষচন্দ্ৰের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে বাস্তবায়িত 
হয়েছিল তার একট! উদাহরণ এখানে দেওয়। হল। 
১৯০১ সালে হেমচশ্রর ঘোষ মহাশয় ঢাকায় 


স্বামীদীর সামিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং 
স্বামীজীর কাছে নান! আলোচনার মধ্যে রাজনীতির 
কথাও শোনবার ভাগ্য তীর হয়েছিল। স্বামীজীর 
কনিষ্ঠভাতা, স্বৰ্গীয় তৃপেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের - 
নিকট লিখিত একটি বিবরণে তিনি ( হেমচন্দ্ৰ ঘোষ ) 
স্বামীজীর একটা! বক্তব্য তুলে ধরেন 3 He stressed 
on cadre-building for a noble cause. 
He was not happy with the ways of 


‘the then Indian National Congress. 


wine বলেছিলেন £ “That is not the way 
to build up Patriotism anywhere. 
Beggars bowl has no place in a Bani- 
ka’s (.metchant’s ) world of machines, . 
mammon and merchandise.” . 
যুবশক্তিকে Bay করার মন্ত্ৰ pote বিবেকা- 
নন্দর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। জাতির. ভবিষ্যাতের ' 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেকানন্দ যুবশক্তিকে কাজে 
লাগান সম্পর্কে অনেক মুল্যবান কথা বলে গেছেন, 
পরবর্তীকালে স্ুভাষচন্স্রের কণ্ঠে সেই কথার প্রতিধ্বনি 
শোন! গেল ৷. তিনি ( সুভাষচন্দ্র) স্পষ্ট অনুভব, 


করেছিলেন, “ধ্বংসর অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন 


সেখানে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হউক যুবকদের উপর নির্ভর 
করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, 
তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া, দিতে হইবে ৷” 

সুভাষচন্দ্ৰের ,চিন্তায়,_“তরুণ প্রাণ কখনও 


বর্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারে না। বিশেষতঃ যেখানে সে বর্তমানের মধ্যে, 


বাস্তবের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার 
(দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ' বিদ্রোহী 
“হইয়া উঠে--সে এ অবস্থায় একটা আমুল পরিবর্তন 


t 


৩৪১ বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


করিতে সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল 
অসন্তোষ হইতে-__ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, 
রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নৃতনভাবে গড়িয়া তোল! ৷ 
awa আদর্শবাদ যুব-আন্দোলনের প্রাণ ॥” 

অতি বাল্যকাল থেকেই বিবেকানন্দ গ্যায় স্থভাষ- 
চন্দের চাল-চলন-আচরণ একটু ভিন্ন জাতের fer | 
সংসারের বাঁধাধরা নিয়মে জীবন যাপন তাঁদের স্বভাবে 
ছিল না | সাধারণ একজন মানুষ, সংস্কারক ও বিপ্লবী 
তাদের মানসিকতায় পার্থক্য দেখা ষায়। একজন 
সাধারণ মামহ্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রচলিত 
ধারাকে মেনে নিয়ে তার সামিল হওয়ার চেষ্টা করে, 
একজন সংস্কারক প্রচলিত ধারার ক্রটি-বিচ্যুতিকে 
শোধন করতে চান এবং সমাজকে প্রগতির পথে 
এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ আর একজন বিপ্লবী, 
প্রচলিত ধারার মূলে আঘাত করেন এবং নতুন জগৎ 
WP করতে চান। স্বামীজী ও, নেতাজী উভয়ই 
ছিলেন বিপ্লবী, একজন বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে 
আর একজন রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপ্লবী মাত্রেই আদৰ্শ- 
বাদী। ত্যাগ, কৃচ্ছ্‌ তাঁবরণ, আপোষহীন সংগ্রাম ভাদের 
মানসিকতায় সহন্গাত। এক কথায় বলা যায় 
বিপ্লৱী হল প্রকৃতি-জগতের ছন্দপতন। কারণ 
প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত হয়েও বিপ্লবীর আদর্শ হল 
গ্রকৃতি-জগতের উদ্ধে Bea) অনেক সময় দেখ! 
যায় রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাবিপ্রবী--বুক্তন্নান ও অগ্নি 
পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধার! জাতির শুদ্ধি চান Stat 


. পরবর্তীকালে অধ্যাত্মযোগের পথ অনুসরণ করেছেন ৷ 


তাদের জীবনে মধ্য পন্থা বা আপোষের কোন অবকাশ 
থাকে al! বিবেকানন্দৰ ও সুভাষচন্দ্ৰ উভয়ের কর্মক্ষেত্র 
ভিন্ন হলেও আদৰ্শবাদী হিসাবে উভয়ের মধ্যে সংস্কার- 
গত মিল ছিল | 


স্বামীজী যে নূতন ভারতের পরিকল্পন! করেছিলেন 
স্বভাষচস্ত্রের ভারনায় সেই একই ভারতের ছবি স্ফুট 
হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন £ “আমর! যে নৃতন 
ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানবজাতির 
শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর, তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের 
ভিত্তি নিমিত হবে। তাঁর মধ্যে জাতির প্রত্যেক 
ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব। যেদিন ভারতের 
প্রত্যেক নরনারীকে মনুয্যাত্বের উচ্চতম সোপানে উন্নীত 
করতে পারব, সেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল 
মণ্ডিত হবে ৷) বিবেকানন্দর মামুষ তৈরীর পরি- 
কল্পনা মূর্ত হয়ে উঠল getar চিন্তায়। “আমরা 
এমন ধর্ম চাই যাহ! আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে | 
আমাদের এমন সর মতবাদ আবশ্যক যেগুলি আমাদের 
মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে ৷” 
সুভাষচন্দ্র আরও বলেছেন,-_“ভারতের একট! 
বাণী আছে যেট জগৎ সভায় শোনাতে হবে, ভারতের 
শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্ব- 
মানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ ন| 
করলে বিশ্বসভার প্রকৃত উন্মেষ হবেন।।” 
অধ্যাত্ম স্তর থেকে অনস্থকরণীয় ভাষায় বিবেকানন্দ 
বলেছিলেন,--"সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপাস্তর 
ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের 
চিরস্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মের 
স্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান 


প্রেরণা ও বাণী ৷” | 
ভারতে স্বামীজীর জীবন কেটেছিল নিরস্তর সংগ্রাম 


ও নিদারুণ Beetle মধ্যে, পদে পদে তাকে বাধা 
পেতে হয়েছিল । দীর্ঘ দশ বছর অনাহারে, অনিদ্রায় 
Sta শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু হর্বার ইচ্ছাশক্তি 
Sire wpe করতে পারেনি । দীর্ঘ দশ বছর 


৬৪২ জয়শ্রী £ আশ্বিন ১৩৮৭ 


এইভাবে কাটিয়ে চিকাগো ধর্মসভায় তিনি হিন্দুধর্মের 
সারবত্তা ব্যাখ্যা করতে যান। সেই সভায় তিনি 
আশাতীত কৃতকার্য হন। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড 
থেকে ফিরে তিনি দেশে কর্ম যজ্ঞ আরম্ভ করেন, যার 
' প্রবাহ আজও জনমানসে অব্যাহত চলেছে। স্থভাষচন্দ্ৰ 
দেশে দীর্ঘদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | 
তিনি যখন দেশত্যাগ করেন রাজনীতির তিক্ত 
অভিজ্ঞতা ঠাকে সবিশেষ মর্মাহত করেছিল । 
বিবেকানন্দর vin সুভাষচন্দ্রও দুর্বার ইচ্ছাশক্তির 
“দ্বারা চালিত হতেন। শারীরিক Bw] কোনদিনই 
তার দেশপ্রেমের প্রতিবন্ধক হয়নি। ইংরেজের 
কারাগার কোনদিনই ভার দেশাত্মবোধকে ম্লান করতে 
পারেমি। - বিবেকানন্দ চিকাগো থেকে হিন্দুধর্মের 
বিজয় পতাকা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন ৷ * নেতাজীও 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নান! জায়গায় ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার বিজয় নিশান উড়িয়েছিলেন ৷ স্থামীজী, 
নেতাজী উভয়ের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হলেও কোন এক 
নিগুঢ় apy ইচ্ছাশক্তি যেন উভয়কে চালিত করেছে। 
স্থভাষচন্ত্রের কল্পনায় স্বাধীন ভারতের যে চিত্র 
ফুটে উঠেছিল তার রূপরেখা তুলে ধরে তিনি বলে- 
ছিলেন : “আমরা চাই ভারতের রূপাস্তর। আমাদের 
সমস্ত জাতীয় জীবন ব্যান্তিগত ও সমষ্টিগত--সব কিছু 
নতুন, করে গড়ে তুলতে হবে। এই নবজন্মের ও 
স্বাধীনতার নব পরিকল্পনার উদ্বোধন চাই । প্রতিটি 
ব্যক্তির জন্য আমরা চাই, পরিপূর্ণ স্বাধীনতা । 
রাজনৈতিক, আখিক ও সামাজিক-_-য়ে কোন ক্ষেত্রেই 
হৌক না কেন-্বাধীনভার তাৎপর্য প্রতিটি {ক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে ৷” 
'সুভাষচন্দের লক্ষ্য ছিল “সমাজবাদী লোকতন্তৰ’ 
তাই সমাজবাদ,সম্বন্ধে তার চিন্তাধারার মূল qf- 


ভঙ্গী ফুটে উঠেছিল ‘করাচী নওজোয়ান সভার অন্তি- 
'ভাঁষণে”-“যে আদর্শ আমাদের জীবনে গড়ে তুলতে 
হবে তা হল,--স্যায়, সমতা, স্বাধীনতা, অনুশাসন ও 
প্রেম। এই পঞ্চনীতিই হল সমাজবাদের মূল কথা | 
এই সমাজবাঁদকেই আমি ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে 
চাই। বিদেশ থেকে আমরা আলো ও অনুপ্রেরণা 
গ্রহণ করবো। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে 
চলবেনা যে অন্য দেশকে আমাদের অন্ধভাবে অনুসরণ 
করা চলবেন! | অন্য দেশ থেকে আমরা য| অর্জন 
করবো তাকে অনুধাবন করে আমাদের জাতীয় প্ৰয়োজন 
অনুযায়ী প্রয়োগ করব।......মোট কথা৷ ভারতবর্ষের 
নীতি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়” ঠিক যেন বিবেকানন্দর 


চিন্তার গ্রতিববনি, ( সমাজবাদ সম্পর্কে বিবেকানন্দূর 


চিত্ত! পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে । ) 

| 'মহারাটার' এ আর ভট-র কাছে লিখিত এক 
পত্রে স্থভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “বিবেকানন্দ সম্পর্কে 
কিছু লিখতে গেলে আমি যেন আত্মহারা হয়ে যাই’ । 
(I can not write about Vivekananda 
without going into raptures) ı স্বামীজীর 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে oro লিখেছিলেন।__[২০০%. 
less in his sacrifice, unceasing in his 
activity, boundless in his love, 
profound and versatile in his wisdom, 
exuberent in his emotions, merciless in 
his attacks, but yet simple as a child— | 
he was a rare personality in this world 
of ours”--.“few indeed would compre- 
hend and fathom—even among those’ 
who had the privilege of becoming 


, intimate with him.” 
উদ্বোধন পঞ্জিকার তদানীস্তন সম্পাদক স্বামী সুন্দরা- 
নন্দকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন s “ন্বামীজী যদি আজ 


a~ 


৩৪৩ বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


জীবিত থাকতেন তিনি আমার গুরু হতেন বা আমি 
ভীকে গুরু হিসাবে ববণ করতাম! (‘If Swamiji 
had been alive to-day, he would have 
been my Guru (Master), or I would 
have accepted him as my Gury’ ) | 

সুভাষচন্দ্রের প্রাণগুরু স্বামী বিবেকানন্দ, তার 
কর্মগুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তার বিপ্লবগুরু শ্ৰীঅৱবিন্দ ৷ 
তাকে দেশনেতার আসনে বরণ করেছিলেন স্বয়ং 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ | স্থভাষচন্দ্ৰকে, দেশনায়ক পদে 
বরণ করবার সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে মনোজ্ঞ 
ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত কর! 
হল। লক্ষ্য, কবিগুরুর দৃষ্টিতে স্ুভাষচন্দ্রের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ কর]। | 

“আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়ো- 
নীতিতে প্রকাশ: পেয়েছে নানা ছিদ্ৰ, আমাদের রাষ্ট্র- 
নীতিতে হালে দাড়ে তালের মিল নেই |. এই রকম 
দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান 
পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয়যাত্ৰার পথে. প্রতিকূল 
ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন 1৮ 


সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তিনি আরও বলেছিলেন, 
‘বহু অভিজ্ঞতাকে, আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, 
কর্তব্য ক্ষেত্রে দেখলাম তোমার যে পরিণতি তার 
থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনী-শক্তির প্রমাণ। 
এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, 
ছুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত 


করেনি, তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার' 


দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে, 


_ ইতিহাসের দুর বিস্তৃত ক্ষেত্রে ।--*...তোমার মধ্যে 


La 


অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সঙ্কটের প্রতিমুখে আশাকে 
অবিচলিত রাখার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে ৷ 
সেই দ্বিধা-দ্বন্থমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার 
জীবনক্ষেত্রে তুমি বরণ করে আনবে সেই কামনায় 
আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়ক পদে-- 


অসন্দিগ্ধ দৃঢ় কণ্ঠে বাঙ্গালী আজ এক বাক্যে বলুক 
তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য তার আসন প্রস্তুত ৷) 
“বাঙ্গালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ FES তোমাকে 
নেতৃত্ব পদে.-- ৷" সেই ইচ্ছাতে তোমার afe- 
AHS আশ্রয় করে অবিভূত হোক সমগ্র দেশের 
আত্মস্ববপ |” | 
মনুষ্যত্ববোধক ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় 
বৈশিষ্ট্য হল অপার ARS | PRT বরণ, দুঃখ জয়, 
ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
এই দুঃখ জয়ই ভারতবর্ধকে মহান আদর্শের পথ 
দেখিয়েছে : এবং অসন্দিপ্ধ আশাবাদী করেছে। 
বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র উভয়ই ছিলেন প্রকৃত 
ভারতীয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই 
কোন g, কোন বাঁধা তাদের আদর্শচ্যুত করতে 
পারেনি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিবেকানন্দ যখন ভারতবর্ষ 
ছেড়ে হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ বলবার ae চিকাগে। 
ধর্মসম্মেলনে গিয়েছিলেন তখন ভারতবর্ষের সনাতন 
গোষ্ঠীর লোকের! বিবেকানন্দকে সঠিক গ্রহণ করতে 
পারেনি । ঠিক তেমনি সুভাষচন্দ্র যখন দেশ ত্যাগ 
করলেন তখনও ভারতীয় রাজনীতির yang দক্ষিণপন্থী 
নেতার! স্থভাষচন্দ্রকে সঠিক চেনেননি। কিন্ত সত্য 
কখনও চাঁপা থাকে না। কাল পরিপক্ক হলে সত্যের 
মহিমা অবশ্যই প্রকাশ পায়, ঠিক আজ তা ঘটেছে। 
প্রশ্ন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন ত্যাগ করে কেন 
স্থভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ রাজনীতির পথ বেছে নিলেন? 
এর উত্তর তিনি নিলেই দিয়ে গেছেন। তিনি 
বলেছেন : “রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে 
গ্রহণ করিনি। নিজের জীবনকে পূর্ণ-ভাবে বিকাশ 
করে ভারতমাতার চরণে অঞ্জলি নিবেদন করবো--এই = 
আদর্শের দ্বার! অনুপ্ৰাণিত হয়েছিলাম। এই আদৰ্শই 
আমার জীবনের জপ, তপ, Weta” ।--*স্থভাষচন্দ্রের 
আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ, দেশসেবার আদর্শকে 
অনুধাবন করলে বোঝা যায়» রাজনীতি স্নভাষচন্দ্ৰের 
পেশ! নয়, স্বদেশ ও সমাজ সেবার মহান আদর্শ । 
যদি প্রশ্ন করা যায় স্বামীজী প্রত্যক্ষ রাজনীতি ত্যাগ 
করে কেন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথ গ্রহণ করেছিলেন। 


x 


৩৪৪ জয়শ্রী ? আশ্বিন ১৩৮৭ 


উত্তর, স্বামীজী Apes করেছিলেন ধর্ম ভারতবর্ষের 
প্রাণকেন্দ্ৰ, আধ্যাত্মিকতা ভারতের আত্মা । সেই 
ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে ভারতের সৰ্বাঙ্গীণ 
কল্যাণ হবে। স্বদেশ ও সমাজ সেবার মহান আদর্শ 
স্বামীজী তাৎকালিক পরাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন | 
স্ভাষচন্দ্র সেই একই পথ অনুসরণ করেছেন প্রত্যক্ষ 
রাজনীতির মধ্য দিয়ে | 

১৯৩৯ সালের ১২-জুন স্থৃভীষচন্দ্রের জীবনে এক 
অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে গেল। এ দিন তিনি 
লালগোল! হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ 
মজুমদার মহাশয়ের সাক্ষাৎ পান। ববুদাচরণ 
সম্পর্কে শ্রীমরবিন্দ বলেছিলেন, আধুনিক বাংলার 
সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী (The Greatest Yogi of 
Modern Bengal); স্থান, মোহিনীমোহন- 
রোড-ভবানীপুর ৷ আড়াই ঘন্টা রুদ্ধ ঘরে উভয়ের 
মধ্যে আলোচনা হয়। সুভাষচন্দ্রের ভাবাস্তর দেখা 
গেল। পরদিন উভয়ের মধ্যে আবার সাক্ষাৎ ঘটল। 
বহুক্ষণ রুদ্ধ ঘরে এক সঙ্গে থাকার পর সুভাষচন্দ্র 
উম্মনাভাবে চলে গেলেন JOA সম্পর্কে বরদা 
মজুমদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলে- 
ছিলেন £ “আজ তাকে যোগের বিশেষ প্রক্রিয়া (ক্রিয়া- 
যোগ) বলে দিলাম । ! ধ্যানে বসিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ 
ধ্যানস্থ ছিলেন” কেমন দেখলেন, জিজ্ঞাসা কর! হলে 
বরদা চরণ বললেন ঃ “মহাক্ষত্রিয়, যদি ব্রাহ্মণের দৃষ্টি 
খোলে তবে অঘটন ঘটাবে ৷ 

,এই মহাঁযোগীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ 
ঘটেছিল জীবনের এক চরমক্ষণে। কাল পূর্ণ হয়েছে, 
ক্ষেত্র প্ৰস্তুত। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে নেতাজীর জাগরণ 
আরম্ভ হল। পরাধীন ভারতের yfern শেষ 
আহুতি দেওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তুত হলেন | 
সুভাষচন্দ্রের দেহাত্মবোধ কেটে গেল। নিজের 
জীবনের “মিশন” সম্পর্কে তিনি সচেতন হলেন । 
SH গৃহত্যাগ করলেন, অনির্দিষ্টের পথে যাত্রা 
শুরু হল, “আজাদহিন্দ ফৌজ’ গড়লেন। এই 





অবিস্মরণীয় সংগঠনের মধ্য দিয়ে সুভাষচন্দ্র নেতাজী 
স্তরে উন্নীত হলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী স্বুভাযচন্দ্ৰ উভয়ই 
ভারতীয় ও ভারতীয় আদর্শের মূর্ত প্ৰতীক ৷ উভয়ের 
জীবনই মূলতঃ অধাত্মন্থরে বাধা । উভয়ই বিপ্লবী | 
নতুন ভারতবর্ষ গঠন ও ভারতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা 
করা ছিল উভয়ের লক্ষ্য; একজন অবরোহের ধারায় 
আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে সমাজ-সেবার মহান আদর্শ 
গ্রহণ করেছিলেন, আর একজন আরোহের ধারায় 
রাজনীতির মধ্য দিয়ে আত্মোপলন্ধির পথে অগ্রসর 
হয়েছিলেন । অতএব, উভয়ই ছিলেন, আছেন ও 
থাকবেন । মৃত্যুর কোন প্রশ্ন এদের জীবনে ওঠেন! | 
ছিলেন তার প্রমাণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এলেন কোথা 
থেকে এবং তার মতবাদ সম্পর্কে আমরা এত আলোচন! 
করি কেন? মানুষ ত’ AD কথা বলে না। আছেন, 
তার সাক্ষ্য নেতাজীর কাধাবলী ও আদর্শ আজও জন- 
মানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনের চরম হুৰ্দিনে 
তারা এ আদর্শ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই 
অনুসারে জীবনকে চালিত করার coe করে। থাকবেন, 
তার কারণ ভারতীয় দৃষ্টিতে জন্ম-মৃত্যু অদৃষ্ট নিধ্শারিত 
এবং পরিবেশ-প্রভাঁবিত ব্যাপার ৷ সংস্কাররূপী কাল- 
স্রোত নিরবধি চলেছে, অনাদিকাল থেকে এ স্রোতে 
জীবাত্মামকল TASTI ভেসে বেড়াচ্ছে । তার মধ্যে 
কেহ কেহ দেহ ধারণ করেন এবং স্বল্পকালের জন্য 


"হলেও সংসারে আসেন বিশেষ কোন মিশন নিয়ে এবং 


এঁ মহাকালের বুকে দাগ রেখে যান | ফলে ইতিহাস সৃষ্টি 
হয় এবং সেই ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমাদের মত 
সাধারণ জীবরা | পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্ম" 
বিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। বিবেকানন্দ বলেছেন? 
“area ইতিহাস হইল পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান 
কয়েকটি মানুষের ইতিহাস । এই বিশ্বাসই ভিতরের 


দেবন্ব জাগ্রত করে” । অতএব; কালের খাতায় 


ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ ও সুভাষচন্দ্র 
ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। 


[ চাঁরিটি প্রবন্ধে লেখকের বিবেকানন্দ পরিক্ৰমার প্রথম কিস্তি' শেষ হল! যথ| সময়ে সমাপ্তি হবে আরও কয়েকটি প্রবন্ধে-- 
(১) বিবেকানন্দর জীবন-দর্শন (২) বিবেকানন্দ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, (৩) বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি... | জঃ সঃ ] 


i 


শ্রৎ-সা।নধ্যে 


স্মৃতি চারণ 


গোপাললাল সান্যাল 


সামতাবেড়-এ 
১৯২২ সালের মাঝামাঝি শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্ৰনাথ 


- বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক “আত্ম-শক্তির” 


পরিচালনভার গ্রহণ করার প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র তার 


সহকর্মী ও সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে এ পত্রিকার 


উন্নতিসাধন-ব্যবস্থ| নির্ণয়ের জন্য এক ঘরোয়া বৈঠকে 
মিলিত হন। 

নানা প্রসঙ্গের আলোচনার পর স্থির হয়ঃ 
পত্রিকাঁটিকে জনপ্রিয় ও সর্বজনপাঠ্য করবার জন্য £ 

(ক) পত্রিকাটিতে পরিচিত ও প্রতিষ্টাবান 
লেখকদের নিয়মিত নিজস্ব রচনা সংগ্রহ ও প্রকাশের 
ব্যবস্থাঃসাধন ; 

(খ) শুধু রাজনীতি নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
জাতীয় বিকাশ সাধনকল্পে বিবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
সম্পক্কিত, তথা কাব্য ও সাহিত্য, শিল্প ও সৌন্দৰ্য- 
সাধন, ইতিহাস ও ভৌগোলিক প্রসঙ্গ, খেলাধুলা, 
নাট্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য প্রগৃতিস্ুচক বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ধারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন বা করছেন, তাদের 
কাছ থেকেও নিজ নিজ ক্ষেত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধ 
সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে | 
. (গ) এছাড়া সাপ্তাহিক সংবাদ ও বিশেষ 
বিশেষ সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা, টীকাটিপ্লনী 
ইত্যাদি ত’ থাকবেই । মোটকথা, গ্রাহক ও পাঠক 
সংখ্যা বাড়ানো এবং পাঠকদের অস্তরে নানা জাতীয় 

আশ্বিন ৮৭- ৮ 


_ সংবাদ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি নিয়ত 


কৌতুহল ও আরও অধিক ও বিশদ জ্ঞানলাভের 
আকাংখা বৃদ্ধি করাই হবে আত্মশক্তির প্রচার বৃদ্ধির 
মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ | 

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুপরিচিত লেখকদের 
কাছ থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহের চেষ্টায় তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থষ্টি ও তা রক্ষা করাই হবে পত্রিকার 
সহ-সম্পাদকের প্রধান কাজ ৷ 

এজন্য প্রথমেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, 
বিষয়টী আলোচনার পর তার সক্ৰিয় সহযোগিতা 
নিয়মিত সংগ্রহই হবে প্রথম ও প্রধান ste | 
এছাড়া শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
দিলীপকুমার রায়, প্রমুখদের ware নিয়মিত 
সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচন! ও প্রবন্ধ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 

তবে, প্রথমেই চাই শরংচন্দ । শুধু জনপ্রিয় ও 
অসামান্য লেখক হিসেবেই নয়। ইতিমধ্যেই তিনি 
কংগ্রেস অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনে . 
যোগ দিয়েছেন এবং হাওড়া cae কংগ্রেস কমিটির 
সভীপতিরূপে এ আন্দোলনে সক্ৰিয় অংশ গ্রহণ 
করেছেন ৷ JOHA এই নতুন ,উদ্ভমকে তিনি 
সাগ্রহে সমৰ্থন করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাসেই 
সর্বাগ্রে তার সহযোগিতা-লাভেই Foy ব্যগ্ৰ 
হলেন ৷ | 


ৰ 


৩৪৬ জয় শী 2 আশ্বিন ১৩৮৭ 


স্থির হল আগামীকাল প্রত্যুষের প্রথম ট্রেনেই 
সহসম্পাদককে পাঠানো হবে সামতাবেড় £- 
শরৎচন্দ্রের নতুন পল্লীগৃহে। সেখানেই তিনি 
রূপনারায়ণের তীরে তার নতুন, বাসগৃহ নির্মাণ 
করিয়েছেন, সেখানেই থাকেন ৷ অবশ্য কলকাতায় 
তাকে প্রায় নিত্যই যাতায়াত করতে হয়, দুপুরে 
এসে রাত্রের শেষ ট্রেনে বাড়ী. ফেরেন, রাত নটা 
সাড়ে নটায়। এ যাতায়াত এত নিয়মনিষ্ট যে 
সে সময়ে কোনও তত্ব বা সমস্যা আলোচনার 
সময় পাওয়া যায় না। সেজন্য প্রত্যুষের গাড়ীতে 
বেলা ৯টা-৯া০টা নাগাদ সামতাবেড় পৌছে 
অন্ততঃ একঘন্টা বেশ আলাপ-আলোচনায় কাটিয়ে 


বেলা বারোটা নাগাদ শ্বচ্ছন্দে কলকাতা ফিরে আসা . 


সম্ভব | 
| ওঁ ব্যবস্থাই করা হল। কিন্তু ক’টার সময় ট্রেন, 
কোন্‌ স্টেশনেই ব৷ নামতে হবে, স্টেশন থেকে 
শরৎচন্দ্রের গ্রাম ও বাড়ীই বা কতদুর - আমি ত’ 
কিছুই জানি না, স্মুভাষচন্দ্ৰও তাই | 

স্থির করলাম বন্ধুবর উমাপ্রসাদের শরণাপন্ন 
হওয়া যাক। মাসিক “বঙ্গীবাণী”্র পরিচালক 
হিসেবে উমাপ্রসাদকে প্রায়ই শরৎচন্দ্রর কাছে 
যেতে ‘হয়, তার ক্রমশঃ-প্রকাশ্য “পথের দাবীর” 
পাণ্ডুলিপি নিয়মিত সংগ্রহের জন্য । সেজন্য 
উমাপ্রসাদের এ অঞ্চলের ট্রেনের যাতায়াতের ANA, 
‘স্টেশনের নাম, সেখান থেকে শরতবাবুর ay 
নিশানা ইত্যাদি জানবার কথা ৷ 

সেই দিনই সন্ধ্যায় উমাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাতে 
" জানা গেল, মিত্র ইনস্টিটি উশনের শিক্ষক মূরলীধর 
ay (যিনি পরে “কালি-কলম” পত্রিকার সম্পাদক 
হয়েছিলেন) নিয়মিত শরতবাবুর কাছে যাতায়াত 


করেন, YA তার কাছে গেলেই সব খবর জানা 
সহজ হবে | ৰ 
মূরলীবারু থাকেন আঁমীদের বাড়ীর অতি 
সন্নিকটে । তার বাড়ীতে গিয়ে সব খবর জানার . 
কোনই অস্থুবিধা হল না | 
পরদিন প্রত্যুষে রওনা হলাম হাওড। স্টেশন 
অভিমুখে, সঙ্গে সম্বল স্বুভাষচন্দ্ৰ লিখিত এক 
পরিচয়পত্র । l 
দেউলটি স্টেশনে পৌছতে কোনো ‘অস্বুবিধা = 
হ’ল ন৷ কলকাতা থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দুরে এই 
“গ্রাম্য” স্টেশনটি ৷ স্টেশনে সামান্য একখানি টিনের 
চওড়া ঘর; তার এককোণে মুভি-মুভুকি-খই ও 
কয়েকটী ভাব নিয়ে বসে আছে ছুণব্যক্তি। এ 
“দোকান”টী যাত্রীদের খান্ত সংগ্রহের একমাত্র কেন্দ্র। 
পল্লীবাসী যাত্রীরা হয়ত ভাবের জল পান করে 
কৌচড়ে খই-মুড়কী নিয়ে সামনের চওড়া জেলা 
বোর্ডের রাস্তা ধরে রওনা হয় নিজ বাড়ীর দিকে | 
খই-মুড়ি-চিবোতে চিবোতে বাড়ী পৌছে যায় সে 
বিলম্বে হলেও তেমন কষ্টকর মনে হয় না। __ 
আমিও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা 
ডাবের জল খেয়ে নেমে পড়লাম সম্মুখের রাজপথের 
দিকে ৷ | 
“কিছুটা গেলেই দেখবেন একটা রাস্তা নেমে 
গেছে ধানক্ষেতের আলের দিকে। আপনি ওঁ 
আল ধরে কিছুটা! গেলেই পাবেন গ্রামের রাস্তা ৷ 
এ রাস্তায় কিছুটা গেলেই গাছ-গাছালির ভেতর 
দিয়ে জমিদার-বাবুদের দোতলা বাড়ী দেখা যাবে; 
ওটাই সামৃতাবেড়। ওখানে গেলেই শরত্বাবুর 
বাড়ী নদীর তীরে। যে কোনও লোককে দিছ 
রিবা 


৬৪৭ শরত-সাঁনিধ্যে l 


“ওখানে যাবার কোনও রিকৃসা বা সাইকেল 
নেই ?” 

“না বাবু তবে গরুর গাড়ী বা.এঁ যে পাল্কী 
দেখছেন, এ পাওয়া যাবে ৷ ওতে কি আপনার 
চলবে ?” 
এক GR! আমিই ত’ ঠাকুরমশায়কে বাড়ী 
নিয়ে যাই ৷ এক্ষুণি যাবো এক্ষুণি পৌছে দেবো | 
চলে আসুন ।”- বলেই সে এগিয়ে এল ৷ 

“ও, এই বুঝি শরত্বাবুর পাল্কী তা তোমার 

“না বাবু এ পালকী আমারই । তিনি ভাড়া 
নিয়ে যান, কলকাতা থেকে রাতে বাড়ী ফেরার 
সময় 1” 

“তাই বুঝি? তা তোমার ভাড়া কত ?” 

“এ ত’ ঠাকুর মশায় যা দেন, তাই দেবেন | 
ওকে জিজ্ঞেস করেই দেবেন, আমি আর' কি 
বলব ?” ৷ 

' “তা বেশ ত’ তুমিই বল না, উনি কত দেন ?” 

“একবার যাওয়া তিনটাকা, আর ঘাওয়া-আসা 
পাঁচ টাকা। চলে আস্থন বাবু, এক্ষুণি পৌঁছে 
দেব ।” | 

বার বার “এক্ষুণি” পৌছে দেবার আশ্বাসে মনে 
হল, ও-বাড়ীর দুরত্ব তেমন বেশী নয়। তাছাড়া 
শরতবাবুর পাল্কী চড়ে ওর বাড়ীতে যাওয়ার কল্পনাও 
অত্যস্ত বিসদৃশ মনে হল ৷ 

পাল্কীওয়ালার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 
সামনের বড় রাস্তায় নেমে পড়লাম | 
চওড়া, উঠ, দীর্ঘ রাজপথ । এওঁ সালেও পথে 
তেমন লোক চলাচল নেই, গাড়ী বা সাইকেল ত’ 


দুরের কথা ৷ কলকাতার এত কাছে যে এমন গ্রাম 
আছে, তা আগে কে জানতো ? 

কিন্তু রৌদ্রের তাপ কম নয়। ছুধারে খালি ' 
মাঠ ধান কাটা হয়ে গেছে, জলও শুকিয়ে গেছে। 
খোলা মাঠে হাওয়া বইছে প্রচুর, তাই বৌদ্রের তাপ 
কিছুটা সহনীয় ৷ 

এইভাবে কিছুটা চলতে চলতে মনে হল, কোন্‌- 
খানটায় ষেন'ঢালুতে নেমে গেঁয়ো, সরু রাস্তা ধরতে 
হরে, তাত" জেনে নেওয়া হলনা । বেশী দুর এগিয়ে 


. গেলাম নাত’? 


মনে হতেই একটু wy হতে হল ৷ এদিক- 


* ওদিক চাইতেই সামনেই ছু'জন গ্রামবাসী আসছে | 


তাদের পিঠে চটের থলি ৷” 

“আচ্ছা, শরতবাবুর বাড়ী কোথায় বলতে 
পারো । এ যে যিনি বইটই লেখেন-টেখেন ? 

“ও বুঝেছি, বুঝেছি । এ যিনি জমিদারবাবুদের 
মামাবাবু? আপনি আর একটু চলে যান সামনেই 
সরু ঢালু রাস্তা এ জমিতে নেমে গেছে একেবারে 
আল-পথে 1? এ পথ ধরে নেমে, সোজা চলে যান 
মাঠের ওপারে । সেখানে বাবুদের বাগান; তার 
ভেতর দিয়ে পায়ে-হাটা রাস্তা । সোজা চলে, গেছে 
ঠাকুরমশায়ের বাড়ী পাকা টালি দেওয়া দোতলা , 
বাড়ী, বাগানে ঢুকেই দেখতে পাবেন ৷” 

বলেই লোকছটি নিজ নিজ পথে এগিয়ে 
চললেন | আমিও সম্মুখে অগ্রসর হলাম ৷ 

একটু দুরে দেখি সরু জাদাঁপথ এগিয়ে ' 
গেছে মাঠের দিকে ৷ সেই পথ ধরে নীচে নেমে 


- গেলাম । 


এখানকার শুকনো খটখটে মাটির পথ কালো ত’ 
নয়ই, সাদাই বলা চলে! এককালে রাপনারায়ুণ 
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বোধহয় এখান দিয়েই প্রবাহিত হত ৷ এখন কিছুটা 
দুরে সরে গেছে । 

মেঠো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাগানের 
পথ এসে গেল। নামেই বাগান, রক্ষণাবেক্ষণের 
অব্যবস্থায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছে । তাঁরই মাঝখান 
দিয়ে কেটে গেছে, এ সরু পথ। কোথাও কাঁটা 
গাছ, কোথাও বা স্বণলতার ঝাড়, গ্রাম্য পরিবেশের 
কোনও অভাব নেই। 
এ জঙ্গলের মধ্য থেকে একটি RIN, ছেলে 
হাসিমুখে বেরিয়ে এল ৷ 

“আপনি বুঝি মামাবারুর কাছে যাবেন? আমি 
ওর ভাগনে, এ ষে আমাদের বাড়ী ৷ চলুন, 
আপনাকে মামীবাবুর বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি ৷” . 

বলেই ছেলেটি কত আপনার জনের মত কথা 
বলতে বলতে চলল । খালি গা, খালি পা, তাতে 
সহরবাসীদের হ্যায় কোনও রূপ দ্বিধা 'বা সংংকাচ 
নেই। | 

‘জানেন, এসব জমি আমাদের। আমরাই 
মামাকে অনেক বলে-কয়ে এখানে আনিয়েছি। 
উনিও কিছুতেই আসবেন না, মা-ও ছাড়বেন না। 
শেষে মা-ই ও বাড়ী তৈরী করে দিলেন, নদীর ঘাট 
বীধিয়ে দিলেন। তারপর মামা এলেন । ৷ 

‘ও ত’ বাড়ী দেখা যাচ্ছে ৷ আপনি এই রাস্তা 
ধরে চলে যান ৷ আমি বাড়ী যাই ৷ 

‘তুমিও চল না বেশ আমার সঙ্গে ? 

‘না না আমি বাড়ী যাই। আমি যে আপনার 
সঙ্গে এসেছিলাম, বা আপনাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, 
তা যেন বলবেন না ওঁকে? আচ্ছা চলি বলেই 
ছেলেটী দৌড়ে চলে গেল, যে পথ দিয়ে এসেছিল সে 


পথ দিয়েই | 
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ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। 

একটু এগিয়ে যেতেই দেখি বাঁশের বেড়া দিয়ে 
ঘেরা রাস্তার মধ্যখানে ছোট্ট ঝাপন্দরজা বাঁশ 
দিয়ে আটকানো ৷ খুব সম্ভব বাইরের গকু-ছাগল 
ভিতরে ঢুকে ফুলগাছগুলো না খেয়ে ফেলে, তারই 
প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ৷ 

ঝাপ খুলেই ভিতরে ঢুকলাম । যা অনুমান 


করেছিলাম, ঠিক তাই। সন্মুখে কতগুলি অতি 


সাধারণ ফুলগ্রাছ ? নিতা পূজায় যেসব ফুল খুবই 
দরকার ৷ বেল, FS, জবা) টগর, অপরাজিতা এই 
ধরনের কতগুলি গাছ নজরে পড়ল। ওরই মধ্যে 
দেখি একজন 'গামছা-পরা খালি গা লম্বা সাদ! 
পৈতে-গলা ব্যক্তি, ছোট্ট ফুলের সাঁজিতে ফুল তুলতে 
NS | 

ও ঠাকুর শোন, শোন! শরতবাবু কি বাড়ী 
আছেন? ওঁকে একটু খবর দাও ত" ৷ বল আমি 
এসেছি কলকাতা থেকে, স্বৃভাষবাবুর কাছ থেকে 
চিঠি নিয়ে, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে । একটু শীগগীর 
কর। , | 
ঠাকুর আমার কথা শুনে একবার মাথা তুলেই 
আবার ফুল তুলতে লাগলো | . 

কয়েক মিনিট চলে গেল, কিন্তু 'ঠাকুরের চাল- 
চলনে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না । 

অগত্যা আবার তাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়াতে 
সে একবার কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে ফুলের সাজি নিয়ে 
বাগান থেকে বেরিয়ে সটান বারান্দার দরজাটা একটু 
খুলে ভিতরে চলে গেল | 

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে থাকবার পর আমিও 
অধীর হয়ে শেষে বাগান পেরিয়ে সামনের 


বারান্দায় উঠে বেঞ্চের একপাশে বসে পড়লাম | 


ih 
J 


‘ 


৩৪৯ শরং-সাননিধ্যে 


উঠোনে চড়চড়ে রোদ্দুর । আর দাড়ানোগেল না। 

কিছুক্ষণ কেটে গেল । এদিক-ওদিক তাকিয়ে 
এমন কিছু দর্শনীয় বন্ত মিলল না ৷ বারান্দা থেকে 
সন্মুখের রূপনারায়ণের চকৃচকে জলসোত স্পষ্ট 
দেখা যায়। কিন্তু একখানা নৌকোও চোখে পড়ল 
না। নদীর দিকে, ঘরের বারান্দা যেখানে শেষ 
হয়েছে সেখানে আর এক দরজা পুরো খেলা ৷ 

স্পষ্ট দেখা গেল ছোট্ট ঘর, মেঝেতে মাছুর পাতা, 
একপাশে ছোট্ট টেবিল। দেওয়ালে কোনও ছবি-টবি 
নেই ৷ মনে হল এটাই হচ্ছে শরৎঢন্দ্রের লেখকার 
ঘর। ৷ 

আমি যে বেঞ্চে বসে আছি, তার একপাশে 
একখানি ডেক চেয়ার, তার সন্মুখে আর একখানি 
হাঁতল-ওয়াল! চেয়ার! আর কোনও আসবাব 
বারান্দায় নেই। বেঞ্চের পিছনে একখানি ঘর, 
তারও দরজা খোলা, ভিতরে একখানি বেঞ্চি, আর 
হুটো আলমারি বই রাখা আছে অগোছালভাবে ৷ 
বইগুলি বেশ বাঁধানো, কিন্তু কোনখানায়ই মলাটে 
নাম চোখে পড়ল না। 

এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ কাণে এল 
বারান্দার পূর্বদিকের দরজায় শেকল খোলার শব্দ । 
সঙ্গে সঙ্গে ভিতর দিক থেকে বেভিয়ে এলেন 
শরৎচন্দ্র ৷ শুধু পা, খালি গা, পরণে একখানি 
খাটো ধুতি ৷ 

আমি দাড়িয়ে উঠে টি দিয়েই স্বৃভাষচন্ত্ৰের 

চিঠিখানা তার হাতে দিলাম ৷ l 

উনি খামখান! খুললেন না, পড়লেনও না ৷ 
একপাশে বেঞ্চির উপর রেখে ডেক-চেয়ারটিতে বসে 
পড়লেন | 


“দেখো ত’ দেশবন্ধু কি মুস্কিলে ফেল্লেন 
আমায়।' ওঁর বাড়ীর চাতালে যে রাঁধাকুষের মুতি 
ছিল, সেটি তুলে নিয়ে আমাকে বললেন, আপনি 
ব্ৰাহ্মণ এ ঠাকুর আপনাকেই দিলাম ৷ এর নিত্য 
পুজা ও ভোগের ব্যবস্থা আপনিই করবেন ।” 
দেশবন্ধুর দান, প্রত্যাখ্যান ত’ করতে পারি a i 
এখন সকালে এর পুজা, আহক, ভোগ সেরে 
উঠতেই দেখ না এগারোটা বেজে ‘গেল ৷ এরপর 
খাওয়া-দাওয়া, একটু বিশ্রাম, তারপর অন্য কাজ ৷ 

er নিলি আর কদ্দিন 


চল্বে কে জানে?” 
আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি সকাল 
এখন বেলা এগারোটা । এর মধ্যে বেরোবার 


সময়কার চা-রুটী এবং দেউল্টী স্টেশনের ডাবের 


জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি। কিন্তু কি করা 
যাবে? মহাজনের সান্নিধ্য ও আলাপন ত’ অনেক 
ক্ষুধা দূর করে বলে শুনেছি। 


”দেখ, কাগজ-টাগজ বের করা খুব ভাল | তবে 
ঠিকমত চালানো তেমন সহজ নয়। পয়সা খরচ 
ত’ আছেই তাছাড়া লেখকই বা কোথায়? আমি 
যা বলতে চাই তা সে লোককে বোঝাই কি করে, 
সেই বা কি বলতে কি বলে, তাত সব সময় জানা 
যায় না। অনেক সময় ভূল বোঝাবুঝি হয়। 


, প্রিকাটী তখন উতোর-চাপান্রে কারখানায় পরিণত 


হয়। ও জব তর্কাতকি ভাল নয়। ওতে কিছুই 
এগোয় না, শুধু শুধু পয়সা নষ্ট ৷” 

অলোচনা বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় 
করে উঠলো । অমৃনি উনি ডেক-চেয়ার ছেড়ে উঠে 
দাড়ালেন! 
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আমার এই আর এক জ্বালা হয়েছে । এখন 
আমার অনেক হিতৈষী, অনেক মুরুব্বি । অথচ, 
এক সময় আমার বলতে শুধু একা আমিই ছিলুম ৷ 

“ডাক্তারের, নিষেধ, বেলা বারোটার মধ্যে 
দুপুরের খাওয়া শ্ষে করতেই হবে। খাওয়া কি? 
না ভাতে ভাত, একটু শুক্তো আর ছোট ছোট 
জ্যান্ত মাছের ঝোল। ভাগ্যিস নির্মল বেঁচে 
আছে। তাই এখনো মাঝে মাঝে মুখ বদলাই, 
ওর বাড়ী গিয়ে। নির্মল চন্দর গো, চেনো ত’ 
নিশ্চয়ই | অমন ভদ্দর-লোককপ্টী আছে? আমি 
ওমুক দিন, ওমুক ট্রেনে কলকাতা যাবো, 
জাঁনীলেই স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দেয়, বাড়ীতে 
নিয়ে গিয়ে খেতে দেয় আলুর দম আর পরোটা । 
না খেলে নিষ্কৃতি নেই। তারপর, ওর গাড়ী চেপেই 
এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে-ফিরে আসি যখন, তখন রাত 
ন-টা বেজে যাঁয়। স্টেশনে আমার পালকী থাকে, 
তাতে চড়েই বাড়ী ফিরে আসি।' তুমিও এখানে 
আসবার সময় স্টেশনে পালকী দেখেছ ত’? ওই 
আমার গাড়ী বা মোটর,--ষাই বল। 

“এখন বারোটা বাজল। আমি একটু ভিতর 
থেকে আসি । তুমি বোসো একটু, এ আলমারিতে 
অনেক বই আছে, যেখানা ইচ্ছে নিয়ে পড়। 

নিয়ত আমার বাড়ীর চারদিক ঘুরে দেখ | 
সামনেই ক্লপনারায়ণ, খুব ভাল লাগবে ৷ 
- ‘আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি "--বলে তিনি এ 
দরজা দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলেন ৷ 

এবারে শরংচন্দ্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন বেশ। গায় 
একটি পাতল! ফস ফতুয়া, পরণে লম্বা ঝুলের ধুতি, 
পায়ে একজোড়া বিষ্যাসাগরী চটি | 

উনি এসে আবার সেই লম্বা চেয়ারটিতে অঞ্ধ- 
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শায়িত অবস্থায় বসে পড়লেন । একটু পরেই সেই 
লোকটি যাঁকে প্রথমে দেখে পুজোরী-ঠাকুর মনে 
করেছিলাম ৷ তিনি, ay তিনিই, একটি গড়গড়া 
হাতে নিয়ে ঢুকলেন এবং নলটি শরৎচন্দ্রের হাতে 
দিয়ে ফিরে চলে গেলেন, ওঁ পুবদিকের দরজা 
দিয়েই ৷ ূ 

গড়গডায় কয়েক টান দিয়েই তিনি আস্তে 
আস্তে বললেন £ 

“কেমন দেখলে আমার বাড়ী বেশ ভালো 
না? সামনেই নদী, আশে-পাশে অন্ত কোনও বাড়ী 
নেই। বাগানে ফুল। আর কি চাই? কবিত্ব 
করার বেশ জায়গা । 

‘কিন্তু মজা কি জানো, আমি এক ছত্ৰ কবিতা 
লিখতে পারি না ৷ কত চেষ্টা করেছি, কিচ্ছু হয় না। 
অন্ধকারি রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে থেকেছি, 
কালো কালো কত মেঘ দেখেছি, fee কোনও 
মেয়ের একগাঁছি চুলও দেখতে পাই নি ৷ 

তখনই জানি, আমার দ্বারা ও সব হবার নয় । 

অথচ, মজা দেখ, গুরুদেবের সব কবিতা আমার - 
ভাল লাঁগে। অবসর পেলেই পড়ি ও যে 
আলমারিতে সব বই দেখছো! ওর অধিকাংশই 
রবীন্দ্রনাথের ৷ কত বই ছিড়ে গেছে, কিন্তু ফেলতে 
পারিনি ! বাধিয়ে রেখেছি ৷ 

তৰু গুরুদেবের একদল স্তাবক বলে, আমি 
নাকি ওকে হিংসে করি । যাকে বলি গুরুদেব, তাকে 
কি কখনো হিংসে করতে পারি? তাছাড়া কোন 
কোন বিষয়ে যদি মতান্তর হয়; তা যদি পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশ করি, তবে কি তা হিংসে করা হয়? এই- 
জন্যই আমি গুরুদেবের কাছে যেতে ভয় পাই। 
কে বা কবে বলবে আমি ওঁকে বিষ খাওয়াতে যাই ৷ 


শরৎ-সামিধ্যে 


যাকে এত ভক্তি করি, এত ভালবাসি, তাব কাছে 
আজকাল আর ডাক না পেলে এগোই না। একেই 
বলে দুর্ভাগ্য 

প্রসঙ্গটী পরিবর্তনের আশায় আমি বললাম, 
“ওসব স্তাবকদের কথা ছেড়ে দিন। ওরা চিরকালই 
এ রকম। আচ্ছা আপনার লেখার কথা বলুন 
একটু ৷” 

‘কি কথা বলব % = j 

‘আপনি প্রথম কবে লেখা সুরু করলেন, কি 
বিষয় নিয়ে লিখলেন, সেই কথা | 

একথা শুনে তিনি একটু মুচকে হাসলেন ৷ গড়- 
গড়ার নলটী মুখে দিয়ে কয়েকবার টানলেন। 
”তারপর, নলটি পাশে রেখে বলতে স্থরু করলেন £ 

‘সে এক মজার ব্যাপার । তখন আমার বয়স 
এগারো কি বারে। হবে | 

‘খুব লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কি নিয়ে লিখবো 
ভেবে পাই না ৷ 

“আমাদের পড়ার ঘরে একটা মৌমাছি এসে 
প্রায়ই ভন্ভন করত। কোথেকে আসতে জানি না, 
কিন্ত আসতে প্রায় রোজই, সকালে, বিকেলে, দুপুরে 
সব সময় ৷ 

“ভাবলুম এ মৌমাছি দিয়েই গল্প লিখি। 
লিখলামও ! দু’পাত|। গল্পের রসদ জোগাবার 
জন্য দিন কয়েক ও মৌমাছির সঙ্গে ছোটাছুটি 
করলাম ৷ কিন্তু ওর আস্তানার সন্ধান পেলাম না । 
মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে ও বাগানে চলে যেতো, 
তারপর একটা বড় আমগাছের উচু ভালে _ 

যা হোক, ও মৌমাছি নিয়েই লিখজুম ছু-ৃষ্টা। 
ছু তিন বন্ধুকে দেখালুম ৷ তারা! বিজ্ঞের মত বলল, 
“কিচ্ছু হয়নি আরও লেখ, তবে হবে |” 
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এরপর থেকেই লেখা স্বুরু1 'জেদ বেড়ে গেল ৷ 
মৌমাছি থেকে, ইঁদুর, কুকুর, কিছু বাদ গেল না। 

বলেই আবার একটু মুচ্‌কি হেসে গড়-গড়ার 
নল মুখে দিলেন ৷ 

এইভাবেই সুরু হল লেখা ৷ দু-তিন বছর যেতে 
না যেতেই আমাদের সাপ্তাহিক সাহিত্য-সমিতি 
সুকু হল। এক এক সপ্তাহে এক একজন সভ্যের 
বাড়ীতে সভ| হত, একজনের লেখা, গল্প বা কবিতা 
পাঠ হত, তারপর আলোচনা, তর্কাতকি ইত্যাদি! 

এর পরের কাহিনীগুলো নিশ্চয়ই কিছু কিছু 
নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে | 

“2 সাহিত্য-সমিতিতেই আমার অনেক গল্প- 
_ কাহিনীর মূল বিষয়ের সন্ধান মিলেছে । অনেক 
লোকের সঙ্গে পরিচয় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের . 
নানা কাহিনী-ত” বটেই। তাদের সংসারের নানা 
সত্য ঘটনা, তাদের শোনা নানা কথা সবই আমার 
পরবর্তাকালের রচনার-রসদ জূগিয়েছে | 
'. আবার @ সমিতির মাধ্যমেই পেয়েছি জীবনের = 
মর্মান্তিক যাতনা ও আনন্দ। গুরুদেব এ-সন্বন্ধে 
অনেক কবিতা লিখেছেন ৷ সাধে কি আর তাকে এত 
ভক্তি করি? 

* * 


* * 


এই মনোরম কাহিনী শুনতে শুনতে কখন যে 
তিনটে বেজে গেছে, জানতেও পারিনি! আপাততঃ 
স্থির আছে সাড়ে চারটার ট্রেনে ফিরে যাবো ৷ 
এখনো বেশ দেরী আছে, তৰু হাটা রাস্তাও ত’ ay 
নয়। 

ইতিমধ্যে পুব দিকের দরজার শিকল আবার ঝন্‌ 
ঝন্‌ করে উঠলো । বেরিয়ে এলেন তিনি, যাকে 
প্রথম “ঠাকুর” বলে সম্বোধন করেছিলাম । তার 


৩৫২ AA: আশ্বিন ১৩৮৭ 
Parse ge চায়ের পেয়ালা, a cee gatal 


করে বিস্কুট | 

সঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে, তার হাতেও একখানা 
বিস্ণুট। 

' দরজায় আওয়াজ শুনে শরৎচন্দ্র ওদিকে মুখ 
ফেরালেন। মেয়েটিকে দেখে হাসি মুখে তার হাত 
দুখানি ধরে নিজের কাছে টেনে নিলেন। তারপর 
বললেন এই আমার ভাই ঝি, আর এ যে চা দিয়ে 
গেল, প্রকাশ, আমার ভাই৷ এ ত’ বাড়ীর সব 
দেখাশুনো করে। ঠাকুরের ফুল তোলা থেকে ভোগ 
বাধা, তাছাড়া বাজার-দোকান, সবই ওর হাতে৷ 

ওকে ছাড়া আমার এক মিনিট চলে না | 


এই প্রকাশকে প্রথমে ভেবেছিলাম পুজোরী ' 


, ঠাকুর--হেন অনুমান তবে মিথ্যে নয়। 

চা খেতে খেতে আর একটি নতুন 
ধরলাম ৷ 

“আচ্ছা, আপনাকে ত অনেকে যেমন ‘কথাশিল্পী, 
সাহিত্য-সম্ৰাট’ ইত্যাদি বলে, অনেকে ত’ আপনাকে 
নানারূপ লেখার জন্য নিন্দেও করে৷ কিন্তু আপনিত? 
কোনও রূপ সমালোচনারই কোনও প্রতিবাদ করেন 
না। এতে যে আপনার সম্বন্ধে ভূলধারণা বৃদ্ধি পায়, 
তা কি, স্বীকার করেন? 

ATEA গড়-গড়ার নলটি মুখ থেকে সরিয়ে 
রেখে বললেন £ 

“sy, এটা বেশ ভাল প্রশ্ন করেছে৷ ৷ প্রথমেই 
শেষ কথাটার জবাব দিই। না আমি মনে করি না 
যে, আমাকে কেউ কেউ অযথা নিন্দা করলেই আমি 
অচল হয়ে যাবো | তা যদি হত তবে কি আজ তুমি 
সেই সকালে না-খেয়েদেয়ে কলকাতা থেকে এই 
HALA ছুটে আসতে ? এতে বোঝা যায় নিন্দাবাঁদ 


নতুন প্রশ্ন ভুলে 


| 


সত্বেও আমার লেখার কিছু কিছু ভাল অংশের 
গুণগ্রাহীও আছে। নইলে -আজ স্মুভাীষই fe এমন 
চিঠি আমাকে লিখতে পারতো?” এই কথ৷ বলে 
একটু চুপ করে থেকে আবার E করলেন ঃ 
“দেখো .ষা আমি সত্য বলে জানি, যা নিজে 
দেখেছি, জেনেছি বা শুনেছি, তাঁকে বণনা করে যে- 
লেখা, তা পড়ে যদি কেউ বলে, এমিথ্যা এ হতে 
পারে না’, তবে তা শুনে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় 
ন৷ শুধু হাসি পায়, এই ভেবে যে যা-আমি দেখেছি, 
জেনেছি তা সত্য কি না, তা প্রমাণ করব কি ভাবে, 
তার প্রয়োজনই বা কি? এই ভেবেই চুপ করে 
থাকি। জানি, একদিন এর সার্থকতা বা সত্যতা 
আপনি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আজ তা হয়েছেও ৷ 
সেজন্যই না আজ অনেকেই উল্টো সবুর ধরছেন। 
তবে হয], যা আমি দেখিনি, জানি নি তা নিয়ে 
যদি কিছু লিখে থাকি তবে আমার নিজেরই ভয় 
হয়েছে, পাছে ধরা পরি। তাহলেও বড় লজ্জা, 
কারণ তাতে আমার প্রতিবাদেরও পথ থাকবে না! 
“তবে আশ্চধ্যের বিষয় কি জানো? আমার 
এরূপ কল্পনা-নির্ভর যে কখানি বই আছে খোঁজ 
নিয়ে জেনেছি, তার একখানিও তেমন বেশী বিক্রী 
হয়নি ৷ তাতে বোঝা যায়, পাঠকরাও আমার ফাঁকি 
ধরে ফেলেছে । সত্যি বলতে কি এতে আমি খুব 


খুসী ইয়েছি ৷ এতে বোঝা যায় আমাদের পাঠক- _ 


পাঠিকারাও কম বিচক্ষণ নন। খাঁটি ও ভেজালের 
পাৰ্থক্য ভারা বেশ ধরে ফেলেন |”  ' ॥ 


d 


\ 


i 


“আপনার ও-রকম ভেজাল” বই কোন্‌ কোন্‌ Y 


খান৷ + 


‘কেন “গৃহ-দাহ” | এরকম আরো! আছে, তার 


নাম মনে পড়ছে না” 


d 
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শরং-সানিধ্যে 


“তোমার ত’ ট্রেণের সময় হয়ে এল । আর দেরী 
করলেও অবশ্য অনেক ট্রেন আছে। ইতিমধ্যে এই 
দেখো, আমার গ্রাম্য বন্ধুরা এসে গেছেন। 

এখন যে তিনজন এসেছেন এরা সবাই এ 
গ্রামের লৌক। রোজ বিকেলে আমার কাছে 
আসেন দাবা খেলতে । এদের একজন হলেন 
স্যাকরা, আর একজন মুদী এবং তৃতীয় ব্যক্তি 
তেলের কারবার করেন, নারকোল তেল। সবাই 
আমরা দাবা খেলি, গাল-গল্প করি, তামাক খাই ৷ 
সন্ধ্যেটা কাটে ভাল । . 

“এবার তা হলে চল, তোমাকে এগিয়ে দিই, 
একটু ৷ স্বুভাষের চিঠির জবাব দিলাম না। তুমি 
বোলো আমি ত’ কালপর্ড যাবোই, তখন কথা 
FTA | 

বলতে বলতে ছোট্ট বাগান থেকে টগর ফুলের 
একটা ছোট ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে 
বললেনঃ ' 

“এ ফুলের গুচ্ছটি সুভাষকে দিও । আমি কবি 
নই কিন্তু ফুল আমিও ভালবাসি, gre আকর্ষণে 
কি ফুলের শোভা, তা বলতে পারিনে। 

বলতে বলতে সেই বাশের বেড়া পর্যস্ত এগিয়ে 
এসে বললেন £ 

“গ্রামখানা বেশ, কি বল? সামনেই নদী, 
কত গাছ-গাছালী, কিছু was দরকারী রাজপথ । 
এছাড়া হাট, বাজার, ইস্কুল, পোষ্ট অফিস-_-সবই 
কাছাকাছি | 
= গ্ৰামখানা দেখেই ভাল লাগল। তাই ত’ 

দেখেই কিনে ফেললাম, বাড়ীও করলাম। গ্রামে 
বাড়ী না থাকলে ভাল লাগেনা ৷ তবে সব সময় ত’ 
পাকা চলে ন| ৷” | 

তাশ্বিন ৮৭--৯ 


“এই রাস্তা ধরে, সোজা বড় রাস্তায় পড়লেই 
স্টেশন পাবে। বেশী দূরের পথ নয়। আমি 
চলি, বন্ধুর! বসে আছে। বলেই উনি বাড়ীর দিকে 
ফিরলেন । 

আমি স্টেশনের পথ ধরে চলতে চলতে ভাবলাম, 
শরত্বাবু ধেঁ কথাগুলো বৃললেন তা কি সবই ঠিক? 
উনি গল্প লেখেন, বলেনও ভালই ৷ তবে গল্পের 


খাতিরে মূল বিষয়ের মধ্য যোগ-বিয়োগের সুযোগ 


রেখে দেন না কি? 

| যেমন প্রথমেই ধরা যাক স্টেশনের পাঁলকীর 
কথা। পালকীওয়ালা বলল, পালকি ওদেরই, 
উনি ভাড়া! নেন মাত্র, মালিক নন ৷ 

এর মধ্যে কার কথা সঠিক? দ্বিতীয়, গু 
ভাগিনেয়ের কথা ৷ যিনি বললেন, উনি শরৎবারুর ' 
দিদি, অনিমা দেবীর পুত্ৰ ওর মার আগ্রহে এবং 
আন্ুকুল্যেই সাঁমতাবেড়ে শরতের জন্য বাড়ী তৈরী 
করে দিয়েছেন। অথচ শরতবারু বললেন তিনি 
গ্রামখানিতে বেড়াতে এসে, (হয়ত বা দিদির 
বাড়ীতে এসেই ১ এখানকার পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে 
“গ্রামখানা” কিনে ফেললেন এবং বাড়ী তৈরী কয়ে 
বসবাস YH করলেন | 
৷ একথার কতখানি সত্য তা বিচক্ষণ ব্যক্তির! 
নির্ধারণ করবেন। 

এই সব ভাবতে ভাবতে ফ্টেসনে পৌছে দেখি, 
সেই ভাব ও খই মুড়কির দোকান, এবং আশ্চর্য 
ব্যাপার, মুড়কির হাঁড়ির পাশেই একথালা সন্দেশ । . 

আর কথা নয়। কিছু মুড়ি-মুড়কী ও কতকগুলি 

ট্রেন এসে গেছে। আর দেরী নয়। 


৩৫৪ 


জয়ী £ আশ্বিন ১৩৮৭ 


শরৎ-সম্নিধানে কলকাতায় 

'শরতচন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ এই প্রথম ৷ 
কিন্তু এখানেই শেষ ন| ৷; আরও কয়েকবার আসতে 
হয়েছে ও লেখালেখি সম্পর্কে, অন্ত কাজেও এরই 
মধ্যে অবসর পেলেই কিছু না-কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
এইরূপ সাক্ষাতের এক সুযোগে জিজ্ঞাসা 
“আপনার বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ, 
আপনার সব গল্প-উপন্যাসে মেয়েরাই প্রাধান্য 
পেয়েছে | ছেলেরা অধিকাংশই হয় হাঁবাগোবা, 
ভালমানুষ, নয়' কুটিল, চক্রাস্তকারী, লোভী ৷ 
সাধারণ মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি, সরল, 
উৎসাহী, কর্মঠ বা কল্পনাপরায়ণ- এরূপ চরিত্র 
নেই বললেই চলে ৷ বর্তমান সমাজবব্যবস্থায় তবে 
কি ছেলেদের অবদান বা স্থান কিছুই নেই ?” 

আমার কথা শুনে তিনি আবার গড়-গড়ার নলটি 
মুখ থেকে সরিয়ে নিলেন ৷ বললেন £ 
. ছেলেদের স্থান বা আসন ত’ আগে থেকেই 
স্থির করা আছে। সেই জন্যই আমি ও-কথা নিয়ে 
তেমন মাঁথা ঘামাই নি। আর মেয়েদের অবস্থা ত 
জানে| ৷ অবশ্য, গান্ধীজির আন্দোলনের ফলে ওদের 
অবস্থী যেন, কিছুটা বদলাচ্ছে মনে হয়। তবে এ 
সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া দরকার | 

সমাজের অর্ধেক স্থান অধিকার করে আছে 
নারী'। অথচ তাদের যে নির্দিষ্ট স্থানটুকুতে চলা- 
ফেরা করতে হয়, তার যে আজ কি অবস্থা, তাত’ 
আমি 'নানা ভাবে দেখিয়েছি | 

এ পরিবেশে মানুষ হলে সংসারের ছেলেমেয়েদের 
উন্নতি কি কখনো সম্ভব? এ অবস্থা পরিবর্তনের 


জন্য চাই সকলের আগে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন 
বা যাকে বলা হয় “উন্নতি সাধন” । মেয়েরা যেমন 
সংসার চালনা, করেন, তেমনি ছেলেমেয়েদেরও 
‘মানুষ’ করেন! তবে প্রশ্ন হল, “উন্নতি সাধন” 
মানে আমরা কি বুঝি? এ ত’ মতভেদের অস্ত 
নেই ৷” 

সেদিন কথাবার্তা ওখানেই শেষ হল। রি 
একটা কাজে ওঁকে গ্রামেই আর এক বাড়ীতে 
যেতে হবে। 

আমি বিদায় নিলাম, বিকেলের গাড়ী ধরবার 
আশায় । পেয়েও গেলাম । এবার কলকাতায় 
এক সিনেমায় ওঁর দর্শন মিলল। ওঁর বই-এর 
একটি গল্প চিত্রায়িত হয়েছে তারই দর্শন-আমন্ত্রণে | 

ছবিখানি দেখে শরৎচন্দ্র খুব খুনী । তার 


কাহিনী যে এরূপ জীবস্ত চিত্রে পরিণত হতে পারে, 
তা উনি ভাবতেও পারেন নি। এ সম্বন্ধে আলাপের * 
জন্য তিনি কলকাতার নতুন বাড়ীতে আমন্ত্রণ' 
' জানালেন। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে বাঁলিগঞ্জে 


তার নতুন বাড়ীতে হাজির হলাম । 

ছোট্র সুন্দর ব্রিতল বাড়ী। পশ্চিম-দ্বারী, 
রাস্তার দিকে সদর দরজা । পাশেই একফালি ফুলের 
গাছ-গাছালি, আর তার পাশেই একটু উঠোন | 


সিড়ি দিয়ে উঠেই দেখি সামনের ঘরে তক্তা- 


পোঁষের ফরাদে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে উনি গড়গড়া 
টানছেন । 
জমিদার কৃষ্ণকান্ত। শুধু মাথার পেছনের দেওয়ালে 
সিন্দুকটা নেই ৷ 

আমাকে দেখেই গড়-গড়ার নলটি নামিয়ে ৷ 
বললেন, . 

“এই যে এসো কেমন দেখলে এ বাড়ী। 


ঠিক যেন “pastea উইল”--এর = 


el 


৬৫৫ শৰত সামিধ্যে . 


সামতাবেভের চেয়ে ভালো, কি বল? তবে এখানে 
যে কতদিন থাকবো জানি ন| ৷ বড় ঝামেলা । 
সামতাবেড়-এ যেমন জন-মনুষ্য ছিলনা, এখানে 
তেমনি লোকের ভীড়। সকালে এখানে বসবার 
জো নেই। কেউ না কেউ আসবেই। তাছাড়া 
ফেরিওয়ালার চেঁচামেচি ৷ বাধ্য হয়ে ওপরে গিয়ে 
বসে থাকতে SF | 

এত ভীড় আর গণ্ডগোলে কি লেখা-পড়ার 
কাজ হয়? অথচ, সবাই বলে “লেখা দাও”, ‘লেখা 
দাও ৷’ লেখা কি এতই সোজা? তোমরা নিত্য 
কি করে যে এত লেখো বুঝি না। এই জন্যই ত’ 
লেখার উন্নতি হচ্ছে না। ভাল লেখা কতটুকু হয়। 
অথচ দিনের পর দিন টশই OTS পাতা-ভতি লেখা 
বের হচ্চে। লোকেরা একবার পাতায় পাতায় চোখ 
বুলিয়ে নিয়ে, কাগজখানা অন্দরে পাঠিয়ে দিচ্ছে | 
মেয়েরা দিনে কাজকর্ম সেরে, একহাতে পানের ভিবে 
আর একহাতে কাগজখানা নিয়ে হয় মেঝেতে, নয়ত 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছে । 

‘ব্যস, কাগজ পড়া হয়ে গেল একটু বাদে নাক 
ডাকা সুরু হল ৷ 

পাঠকদের এই রীতি দেখে তোমাদেরও কিছু 
সাবধান হওয়া দরকার । বেশী আজে-বাজে কথা 
লিখবে না ৷ সোজা, সরল ভাষায় লিখবে আজকাল 
বিছ্যেসাগরী ভাষায় খবরের কাগজ পড়ার সময় কার 
আছে? সহরের লোক ত’ সকাল হতে নী হতেই 
বাজারে যাবে, তারপর, স্নানটান সেরে খালি খালি 
ঘড়ির দিকে তাকাবে । আর. গাঁয়ের লোক? 
তাদের মধ্যে ষে কজন লিখতে পড়তে জানে, তারাও 
অত অনুস্বার-বিসর্গওলা কথা উচ্চারণ করতেই 
পারেনা, পড়া ত’ দূরের কথা! এজন্য চাই সরল 


কথা, সহজ ভাষা | 
কষ্ট নেই। 
যেদিন দেখবে তোমার পাড়ার মুদী তার 
চৌকীতে বসে তোমার কাগজ পড়ছে, গোয়ালা রাস্তা 
দিয়ে ষেতে যেতে ফুটপাথ থেকে তোমাদের কাগজ 
নিয়ে পড়ছে, সেদিন বুঝবে তোমার লেখা সার্থক ৷ 
তুমি দেশের সাধারণ দিন মজুরদের অস্তর স্পর্শ 
করেছে৷ | সভা-সমিতি করে অভিনন্দন দেওয়া নয় | 
কাগজ পড়ে খুসী হওয়াই প্রকৃত সম্মান দেওয়া | 
এই কথাটি মনে রেখে রোজ সকালে কলম ধরবে | 
সেদিনকার মত এখানেই শেষ । উনি ওঠবার 
জন্য উস্‌-খুস করছেন। আমি উঠে পড়লাম । 
উনি সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, এই যে 
আজ এত কথা তোমাকে বললুম, এবাড়ীতে এই 
হয়ত প্রথম ৷ তবু এখানেই থাকতে হবে। কেননা 
নিত্য যাতায়াত ভাল লাগে ন| ৷ সম্ভবও নয় I— 
আমার আবার পেটের বাথা। সে ত’ লেগেই 
আছে। একটু অনিয়ম হলেই গেলে। তার 
ওপর ডাক্তার ত’ আমি নিজেই । কে অত হাঙ্গামা 
করে?” | 
“আচ্ছা, এসো এখন ৷ 
হবে। অনেক কথা ৷” 
শরত্চন্দ্রের এই এক গুণ । বহুলোকের সামনে 
তর মুখ খোলেনা, কিন্ত একলা পছন্দসই লোক 
পেলে, এবং তার চেয়েও বড় কথা, মেজাজ ভাল 
থাকলে, তিনি আপন মনে কথা বলে যেতেন। 
অবশ্য “খেই ” ধরিয়ে দেওয়া চহ ৷ 
এই যেমন আর এক একদিন হল । ওঁর বাড়ী 
যেতে একটু দেরী হয়েছিল। গিয়ে দেখি বাইরের 
গেট বন্ধ, ঘরের দরজাও খোলা নেই । 


যা বুঝতে বা বলতে কোনও 


আর একদিন কথা 


জয়ন্তী আশ্বিন ১৩৮৭ 


পাশের গলিতে একটি খিড়কীর দরজা RA | 
দেখি, সে দরজা খোলা আছে । 

ওদিকে গিয়ে দরজা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দেখি 
সামনের ছোট উঠোনে বৃদ্ধ চাকর একটা মাঝারি 
সাইজের রুই মাছ কাটছে। 

ওকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল বাবু যে সেই 
ভোরবেলা বেড়াতে গেছেন, এখনও ফেরেন নি। 
হয়ত কোনও বাড়ীতে বসে গল্প করছেন | 

যা হোক, ফিরে চললাম । কিছু দুরে যেতেই 
পথে দেখা হল । চুল রুক্ষ, মুখহাত ধুয়েছেন কিনা, 
কে জানে - শ্রৎবাবু চলেছেন বিছ্যেসাগরী চটি ফট 
ফট করতে করতে | 

“চল, চল, কখন এলে ? দেখো না; নরেনের 
বাড়ীতে আটকে গেলুম। কিছুতেই ছাড়েনা। একরকম 
জোর করেই চলে এলুম। মনে হয়েছিল, কেউ 
বোধ হয় আমার কাছে এসেছে । “টেলিপ্যাথি” 
আর কি? তুমি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস কর ? 

“একটু একটু করি বই কি। তবে বিষয়টা ভাল 
করে বুঝিনা ।” 


৬৫৬ 
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“একটু কিহে? সবটাই বিশ্বাস করতে 
হয়। আমরা ছই-রাঁজ্যে বাস করি। এক দিনের 
রাজা, আর এক অন্ধকারের, অন্তরের রাজা | 
যেমন চোখে দেখি, কাণে শুনি_ রাতের রাজ্যে, 
অস্তরের রাঁজোও তেমনি, তবে সবই মনে মনে। 
অবশ্য কেউ দেখতে পায় না, জানতেও পারে না। 
কিন্ত আমি সব দেখি, সব দানি ।” 

“কি বললেন, বুঝতে পারছি ন! ” 


"এই যে তুমি এলে আমার খোঁজে । জানি তুমি 


মনে করলে এখানে আসবে, তখনই আমার মন 
চঞ্চল হয়ে উঠলো । আমি ভাবছি কি করি, বাড়ী 
ফিরে যাই। এ হেন সময়ে পথেই নরেনের সঙ্গে দেখা | 
সে কিহতেই ছাড়বে না, আমিও যাবো না। অবশেষে 


গোমরা মুখ নিয়ে ঢুকলাম, তার বাড়ী! ওখানে 


বসতেই ওর! দুজনে সুরু করল এক মুখরোচক গল্প 
তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে করতেই এত 
বেল! হয়ে গেল ৷ এদিকে তুমি এখানে এসে মন 
খারাপ করে বাড়ী ফিরে চললে ৷” 


দিনে , 


Xe 


ভ্রমণ-কাহিনী 


চড়াই-উত্রাই পথে 


প্রাণেশ চক্রবতা 


সুদীর্ঘ দশ বছর পরে আবার আমাদের উভয়ের 
দেখা হবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ৷ 

১৯৭২ সালের কথা| ৷ আমরা কয়েকজন 
অভিযাত্রী গিয়েছিলাম স্বৰ্গীৱোহিনীর স্বৰ্গরাজ্যে ৷ 
asea স্বগারোহিনী উত্তরাখণ্ডের অন্যতম পবিত্র 
শিখর, ষমুনোত্ৰীর ঠিক উত্তরে এর অবস্থিতি। 
উচ্চতা ২০,৫১২ ফুট। এর উত্তর-পশ্চিমে কুড়ি 
হাজার তিনশ সত্তর ফুট উচু একটি সুন্দর অনামী 
শিখর আছে। আজ পর্যন্ত তাতে কেউ আরোহণ 
করেননি । আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই শিখরটি 
আরোহণ করার । এছাড়া আমাদের আরও একটি 
পরিকল্পনা ছিল ৷ শ্বর্গারোহিনীর দক্ষিণ দিকে রয়েছে 
ছুটি বিখ্যাত পর্বতশুঙ্গ--ব্্যাক পিক (২০, ৯৫৬) 


এবং বন্দরপুছ (২০, ৭২৮)। এই ব্র্যাক পিক ` 


ও স্বগীরোহিনীর মাঝামাঝি জায়গায় আঠারো 
হাজার চারশ ফুট উচু একটি গিরিবর্ত্ত আছে। নাম 
তাঁর-ধুমধারকান্দি। রীতিমত অজানা অচেনা 
গিৰিপথ ৷ খুব কম লোকই এটি অতিক্রম 
করেছে। আমরা ঠিক করেছিলাম অনামা শিখর 
আরোহণ করার পরে বুমধারকান্দি গিরিপথ দিয়ে 
পুবদিকে ভাগিরথী উপত্যকার অন্যতম জনপদ 
হরশিলে নেমে যাবো ৷ হরশিল গিৱিতীবঁ গঙ্গোত্ৰীর 
মাত্র পনের মাইল এবং ভাগিরথীর উৎসস্থল 
গোমুখ থেকে সাতাশ মাইল নিচে অবস্থিত ৷ তাতে 


ষে শুধুমাত্র শ্রম এবং সময়ের সাশ্রয় হবে তাই নয়, 
অজানা অচেনা ও ব্রহস্তময় ধুমধারকান্দি অতিক্রম 
করার এক বিচিত্র সুন্দর অভিজ্ঞতাও হবে | 

কিন্তু অত্যন্ত ছুঃখের কথা; আমাদের ছুটি 
পরিকল্পনার একটিও বাস্তবে বূপায়িত করা সম্ভব 
হয়নি। কুলীদের নিদারুণ অসহযোগিতার কথা 
বাদ দিলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং নিরবচ্ছিন্ন তুষারপাত 
আর তুষারঝঞ্জা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে 
বিপুল প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করেছিল । জত্যিকথা 
বলতে কি ধুমধারকান্দি হয়ত আমরা প্রতিকূল 
আবহাওয়ার মধ্যেও অতিক্রম করতে পারতাম । 
কিন্তু সেটাও শেষ পর্যস্ত সম্ভব হয়নি এক ভয়াবহ 
দুর্ঘটনার জন্য | 

আত্মরক্ষার তাগিদেই আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে 
ফিরে এসেছিলাম পুরোলাতে। আর এই 
পুরোলাতেই ওর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা! 

আমরা প্রত্যেকেই খুব ক্লান্ত ছিলাম ৷ দিনের 
পর দিন বরফ আর তুষারপাতের মধ্যে চড়াই- 
Beats ভেঙে সামর্থ বলতে কারুর দেহে আর কিছুই 
অবশিষ্ট ছিল না। অসহনীয় ঠাণ্ডা, উপযুক্ত 
খাবারদাবারের অভাব এবং বরফের শয্যায় দীর্ঘদিন 
নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে বিনিদ্র রজনী যাপনের 
ফলে শরীর রীতিমত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ste 
হয়ে গিয়েছিল চোখ হুটোও বরফ দেখে দেখে। 
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কে জানে আরও কিছুদিন এ পরিবেশে থাকতে হলে 
ভুলেই যেতাম এই পৃথিবীর প্রাণের অস্তিত্বের 
কথা৷ সেজন্য পুরোলায় ফিরে আসতে পেরে 
আমরা সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি । 

উত্তরকাশী জেলার অন্তৰ্গত পুরোলা একটি 
তহশিল সদর। ছবির মত সুন্দর এই প্রশস্ত 
উপত্যকাটির চারিদিকে মনমাতানো সবুজের 
সমারোহ ৷ পাহাড়ের ঢালু অশ জুড়ে কেবল পাইন 
আর দেওদীরের অনুপম অরণ্যানী আর উপত্যকার 
বিস্তৃত অঙ্গনে সোনালী ধান আর রঙীন বামদানার 
মেলা ৷ ক্ষেতের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা ধেষে তিৰু 
তিরু বেগে বয়ে চলেছে পাগল করা কমল নদ। 
উপত্যকার AAN, মনোরম মনোমুগ্ধকর সে 
দৃশ্য! এই কমল নদ বারকোটের 'অনতিদুরে, 
নওগাওয়ের কাছে যমুনার বুকে আত্মসম্পণ করেছে। 
অন্তর্বর্তী পথে অজক্র ঝণীধারা তাদের স্সেহবারি 
দিয়ে কমলকে স্বতঃক্ষুর্ত অভিনন্দন জানিয়েছে | 

অক্টোবর মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে ৷ পাহাড়ে 
শীত আসতে আর বেশী দেরী নেই। তাই শৈল- 
কন্যারা ঘরে এখন ফসল তুলতে ব্যস্ত। তাদের 
হাসি-গাঁন আর মধুর কলকাকলিতে মুখর ক্ষেত 
ক্ষামার। মুখর পুরোলার আকাশ বাতাস। 

কমল নদের তীরে বসে দেখছিলাম পুরোলার 
নৈসগিক দৃশ্য। আজই আমরা তমসা উপত্যকা 
দিয়ে এখানে নেমে এসেছি। হঠাৎ শঙ্কুদার ডাকে 
সম্বিত ফিরে পাই । এখানে বসে বসে আর একটুও 
সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কথা আছে, আজই 
আমরা দুপুরের বাস ধরে উত্তরকাশী নেমে যাবো ৷ 
এখান থেকে তার দুরত্ব চুয়াত্তির মাইল। ঘন্টা 
তিনেক সময় লাগে। 
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সান সেরে নিই । তারপর ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলি 
বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে | 

পুরোলা রীতিমত বিষ্ণু এবং জমজমাট জনপদ। 
এখানে বনবিশ্রীম গৃহ, ডাকঘর, হাসপাতাল ও স্কুল 
আছে। আর আছে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের 
নানা ধরণের অফিস-কাছারী। তাছাড়া রাস্তার হু 
পাশে সারিবদ্ধ বহু দোকানপাট ও হোঁটেল- 
রেঁস্তোরাও চোখে পড়ল। তাতে সরল পাহাড়ী 
মানুষের ভীড়। 

রূকস্তাক পিঠে নিয়ে বেশ আনমনেই হেঁটে 
যাচ্ছিলাম | এমন সময় হঠাৎ সে ভীড়ের মধ্য থেকে 
এগিয়ে এসে আমার পথ রোধ করে দাড়ায় ৷ 
তারপর হাত জোড় করে we হেসে পরিষ্কার 
হিন্দিতে বলে_ নমস্কার সাব ৷ হামকো পহচানত|। 

আমি বিস্ময়ে হতবাক । অনেকক্ষণ ধরে তার 
মুখের দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করি কি তার 
নাম। কোথায়, কবে পরিচয়। কিন্তু পারি না। 


মাথা নেড়ে বলি_ না, চিনতে পারলাম না ৷ আমি. 


হুঃখিত। 

আমার কথা শুনে সে বোধ করি খুবই আহত 
হয়। চোখের পলকে তার মুখের মিষ্টি হাসিটুকু 
মিলিয়ে যায়। মাথা নিচু করে সে অত্যন্ত হতাশ- 
ভাবে বলে ওঠে_ আমাকে চিনতে পারলেন না 
সাব । আমি আপনাদের সঙ্গে নীলগিরি অভিযানে 
গিয়েছিলুম | 

--নীলগিৰি অভিযানে ? 

-জী হা! আমার নাম অমর সিং ৷ 
'--অমর সিং। এবারে আমার বিস্মিত হবার 
পালা । সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় নীলগিরি 


চড়াই-উৎরাই পথে 


অভিযানের একটি ঘটনার কথা । ১৯৬২ সাল। 
নভেম্বর মাস। নীলগিরির স্বপ্নশিখরে আরোহণ 
করে বিয়াল্লিশ দিন বাদে আমরা ফিরে চলেছি 
শঙ্করাচার্যের তপস্তাধন্য যোশীমঠে। পথ চলার 
ক্লান্তিতে আমরা সকলেই বেশ styl ste 
কুলীরাও ৷ প্রত্যেকেরই তখন দরকার অবিমিশ্র 
বিশ্রামের! কিন্তু তার কোন উপায় ছিল না। 
কুলীর! সকলেই ঘরে ফিরে যাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে 
ওঠে | বহুদিন তারা তাদের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়- 
পরিজন দেখেনি ৷ কে কেমন আছে তাঁরা কেউ 
জানে ন] ৷ তাছাড়া নিত্য অভাব-অনটনে সংসারের 
- হাল এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে না-জানি কি হয়েছে | 
সেজন্য সকলেই যে যার রোজগারের টাকা নিয়ে 
ঘরে ফিরে যাবার জন্য খুবই উদ্গ্রীব হয়েছিল ৷ 

ফুলবাগানে ঘেরা বিড়লা রেষ্ট-হাউলের প্রশস্ত 
সবুজ লনে সকলেই জড়ো! হয়েছিল। একে একে 
তারা বুঝে নিচ্ছিল নিজেদের পাঁওনা-গণ্ডার হিসেব- 
নিকেশ ৷ পাসাং, চন্দরসিং, ধনবাহাছুর অ'র বাবুরাম 
ছিল একই গ্রামের বাসিন্দা ওরা টাকা নিয়ে 
সকলের আগে রওনা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে 
আরো অনেকে ৷ কিন্তু সে দিন টাকা হাতে পেয়েও 
যে যায়নি সে এই অমর সিং ৷ দশটাকার নোটগুলো 
হাতের মুঠিতে চেপে ধরে সে লনের এক কোণে 
স্থানুর মত বসেছিল | 

সেদিন খুব বিস্মিত হয়েছিলাম ওকে একা একা 
ঢুপচাপ বসে থাকতে দেখে । হাতে টকা পেয়েও 
সে কেন ঘরে যাচ্ছে না বুঝতে পারিনা! ওর ঘর 
তো বেশী দুরে নয়। কাছেই হেলাং গ্রামে । 
ষোঁশীমঠ থেকে Beas পথে মাইল পাচেক হবে ৷ 


AHA এখনও অনেক দেরী । ইচ্ছে করলে ও 
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অনায়াসে তার আগেই ঘরে ফিরে যেতে পারে। 
তাহলে কি অমর পিং আজ ঘরে ফিরে যাবে না? 
আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম - তুমি আজ ঘরে ফিরে যাবে না অমর ? 
আমার এই কথা শুনে সেদিন অমর সিং প্রবল 
কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে 
সে বলেছিল_হাম ঘর ক্যাইসে জাউঙ্গা সাব। 


fee থাক এখন সে কথা ৷ তার আগে 
নীলগিরি অভিযানের কিছু কথা বলে নিই। তা 
না হলে সমস্ত ঘটনাটাহি অস্পষ্ট থেকে যাবে ৷ 

একুশ হাজার ছু'শো চৌষটি ফুট উচু শ্বেতশুল্ 
নীলগিরি উত্তর গাড়োয়াল হিমালয়ের এক অনিন্দ্য 
সুন্দর পর্বতশৃঙ্গ । ভুইন্দর নদীর তীরে রঙ-বেরঙের 
ফুলে ছাওয়া অন্থুপম নন্দন-কাননের উত্তর-পূর্ব দিকে 
অবস্থিত । বিখ্যাত পৰ্বতাৰোহী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ 
১৯৩৭ সালে সর্বপ্রথম এই শিখরটিতে আরোহণ 
করেছিলেন। তার মতে নীলগিরি হচ্ছেঃ “The 
finest snow and ice peak I have ever 
beautiful 


climbed .......simple and 


serene in the Sunlight, the perfect 
summit of the mountaineers’ dreams”, 

কিন্তু সেই প্রথম এবং শেষ! তারপরে আর 
কেউ নীলগিরি শিখর আরোহণ করতে পারে নি। 
বিশেষ করে ভারতীয় পধতারোহীদের কাছে নীলগিরি 
ছিল বিরাট আকর্ষণের বস্তু, ১৯৬০ ও ৬১ সালে 
বোম্বের ক্লাইন্বার্স ক্লাব এবং ক্যাপটেন জসজিৎ 
সিংএর নেতৃত্বে একটি সামরিক দল নীলগিরি 
আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে 
এ ছুটি দল শীর্ষারোহণ করতে পারেন না । 
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কলকাতায় হিমালয়ান গ্যাসোসিয়েশন 
আয়োজিত "৬২ সালের নীলগিরি অভিযান সে দিক 
থেকে খুবই তাৎপর্ষপুর্ণ ছিল। পশ্চিমবাংলা থেকে 
সেটা ছিল তৃতীয় বেসরকারী পর্বতাভিযান। তার 
আগে ১৯৬০ সালে এ রাজ্য থেকে সুকুমার রায়ের 
নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নন্দাঘুষ্টি অভিযান হয়েছিল। 
পরের বছর মানা ৷ বিশ্বদেব বিশ্বাস ছিলেন তার 
দলনেতা | 

বারোজন অভিযাত্রী, দুজন শেরপা ও দুজন 
সহকারীসহ বটানিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন 
উত্ভিদ-বিজ্ঞানী নিয়ে গঠিত আমাদের অভিযাত্রী 
দলটির নেতা ছিলেন প্রখ্যাত পর্বতাঁরোহী - অমূল্য 
সেন। সহকারী ছিলেন ভানু ব্যানার্জী । তিনি 
gore আরোহ্ণকারী স্যার এডমণ্ড হিলারীর 
নেপাল হিমালয়ের “সিলভার হাট” অভিযানের 
অন্যতম সদস্য ছিলেন | 

২৪শে সেপ্টেম্বর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
মধ্যে আমরা হাওড়া থেকে ট্রেণে খষিকেশ পৌঁছাই ৷ 
তারপর দেখান থেকে বাঁসযোগে রওনা হই 
যোশীমঠের পথে ! 

কিন্তু আকস্মিক বৃষ্টিপাতের দরুণ শ্রীনগরের পথে 
রাস্তার নানা জায়গায় ধস্‌ নেমে অবরোধ স্যস্তি করে 
রেখেছিল বলে বাসে আমর! সরাসরি যোশীমঠে 
. পৌছতে পারিনা। অতিকষ্টে পিপুল-কোটিতে 
পৌছুতে সক্ষম হই | 

পুৰ্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পায়ে হাটা শুরু করার 
কথা ছিল যোশীমঠ থেকে । আর তার, জন্য 
অফিসার বীরেন সরকার মুল দল পৌডুনোর আগেই 
চুলে গিয়েছিলেন যোশীমঠে। অধিকাংশ স্থানীয় 
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লোক সে সময় রাস্তার কাজে লেগে গিয়েছিল। তা 
সত্বেও বীরেনদা বিস্তর পরিশ্রম করে বেসক্যাম্প বা 
মুল শিবির পর্যন্ত মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্য 
দশজন কুলী ও চব্বিশটা ঘোড়া ও খচ্চর সংগ্রহ করে 
রেখেছিলেন | 

কিন্তু হঠাৎ পথিমধ্যে এই বিপর্যয়ের ফলে 
আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। 
বীরেনদা মালবাহকদের যোশীমঠ থেকে নীচে পিপুল- 
কোটিতে পাঠিয়ে দেন। আমরা সমস্ত জিনিসপত্র 
বাধাছাদ! করে দুদিন পরে সেখান থেকে যোশীমঠের 
Wary রওনা হই ৷ > 

পিপুলকোটি থেকে আমাদের প্রথম দিনের 
গস্তব্যস্থল ছিল বেলাকুচি। তার পরের দিন যাই 
পনের মাইল দুরে - যোশীমঠে ৷ আর এই ষোলীমঠে 


যাবার পথে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, যার জন্য . 


আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ছিল না অমর 
fare । ' ` 
আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই ভয়াবহ 
দুর্ঘটনার কথা। ভোর থেকেই সেদিন শিবিরে 
সাজসাজ রব উঠেছিল। সূর্যোদয়ের আগেই ঘোড়া 
আর খচ্চরওয়ালারা ঘোড়া-খচ্চরের পিঠে মালপত্র 
চাপিয়ে তৈরী হয়। তৈরী হয় কুলীরাও। তারপর 
ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা 
বেরিয়ে পড়ে যোশীমঠের উদ্দেশ্যে । 

গলার ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজ তুলে সারিবদ্ধ- 
ভাবে সর্বাগ্রে চলছিল ঘোঁড়া-খচ্চরের দল ৷ তারপর 
কুলীরা। আমরা ছিলাম সকলের পিছনে ৷ তখন 
সকাল সাতটা কি সাড়ে সাতটা! সূর্যের সোনালী 
আলে! পাহাড়ের PU) থেকে ক্রমশঃ নেমে এসেছে 
রাস্তায়। পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল! এখানে- 


সর 


চড়াই-উতরাই পথে 


ওখানে রাস্তার প্রায় সর্বত্রই ধসের কঙ্কাল | তাতে 
কোথাও বা পথরেখা একেবারে নিশ্চিহ্ন । আবার 
কোথাও বা সামান্যতম অবশিষ্ট ছিল। তার উপর 
পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসা Bey ঝণীধারা 
ভয়ানক পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত করে তুলেছিল সমস্ত 


৩৬১ 


রাস্তাঁটিকে! আমরা অতি সাবধানে পা টিপে 


টিপে তার উপর দিয়ে চলছিলাম । অনেক নিচে 
বিন্ষুব্ধ অলকানন্দা ৷ রাস্তার উপর থেকে কখনও 
কখনও তাকে সরু একফালি সাদা ফিতের মত 
দেখাচ্ছিল ৷ 

ঘণ্টা কয়েক চলার পর আমরা হেলা, গ্রামের 
কাছে এক বিধ্বংসী ধসের মুখে এসে পৌছাই। 
পাহাড়ের গা থেকে একটা বিরাট অংশ খসে পড়ে 
কুড়ি-পটিশ ফুটের মত রাস্তা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে 


দিয়েছে ৷ বীভৎস ভয়ঙ্কর তার চেহারা ৷ কিছুতেই ' 


ভাবতে পারিনা এখান দিয়ে কদিন আগেও ভারি 
ভারি ট্ৰাক-বাস চলাচল করেছে ৷ 

স্থানীয় লোক নিজেদের যাতায়াতের সুবিধার ay 
এই ধসের ওপর দিয়ে দেড় ফুটের মত চওড়া রাস্তা 
করে রেখেছিল । আমাদের কুলীরা অতি সম্তপণে 
সেই ARÁ পথরেখা ধরে পিঠের বোঝা নিয়ে একে 
একে ওপরে চলে ষায়। কিন্তু মুশকিল দেখা দেয় 
ঘোড়া-খচ্চরগুলিকে নিয়ে । পিঠের মাল নিয়ে চলা 
তো দুরের কথা এমনি পার হতে গিয়ে ঘে'ডা-খচ্চর- 
গুলি হিম-সিম খেয়ে গেল । সু’ কদম এগিয়ে যায় 
আবার পাঁচ কদম পেছিয়ে আসে | ঘোড়া-খচ্চরের 
মালিকেরা তাতে খুব ভয় পেয়ে যায় | 

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঘোড়া-খচ্চওয়ালারা নিজেরাই 
উপায় বের করে। তারা কুলীদের সহযোগিতায় 
পাথর সরিয়ে সরিয়ে সঙ্কীণ পথরেখাকে অপেক্ষা- 
'_ আশ্বিন ৮৭-১০ 


কৃত চওড়া করে। তারপর শক্ত হাতে লাগাম ধরে 
একটি একটি করে ঘোড়া খচ্চর পার করাতে থাকে ৷ 

fee গোল বীধাল অমর সিং-এর ঘোড়া ৷. 
লাগাম ধরে টেনে হিণ্চড়েও তাকে পার করানো 
যায় না। চি হিহি শব্ধ ভুলে সে বারে বারে প্রতিবাদ 
জানাতে থাকে। 

অমর সিং প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। সে চাবুক 
মেরে বার কয়েক তার ঘোড়াটাকে তীব্র আঘাত 
করে, কিস্ত তাতেও কোন কাজ হয়না দেখে সে 
তখন MARE জ্ঞানশুন্য হয়ে ঘোড়াটার লাগাম 
ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে | কিন্তু পারে না । 
প্রবল চিৎকার করে ঘোড়াটি পেছিয়ে আসে ৷ 

গৃহপালিত জন্তটার এই আচরণ বোধ করি 
অমর সিং সহ করতে পারে না! প্রচণ্ড রাগে তার 
চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে । চিৎকার করে অশ্রাব্য 
ভাষায় সে জন্তটাকে গালিগালাজ করে। ঘোঁড়াটার 
ঠিক পিছনে দাড়িয়েছিল বাবুরাম। আমাদের 
মালবাহক। অমর সিং ক্রুদ্ধ আক্ৰোশে ফেটে 
পড়ে। বাবুরামকে হাতের ছিপটা ছুড়ে দিয়ে বলে 
_-শালেকো মারে! । 

আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য । বাবুরাম পেছন থেকে ছিপটি 
দিয়ে বেদম প্রহার করছিল ঘোড়াটাকে, আর 
অমর সিং গায়ের জোরে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে | 

আর তখনই চোখের পলকে * ঘটনাটা ঘটে 
যায়। ছিপের ঘা খেয়ে ঘোড়াটা সামনের দিকে ছুটে 
পালাবার চেষ্টা করে। আর সঙ্গে সঙ্গে পা ফসূকে 
ঘোঁড়াটা ধসের খাড়াই গা ‘দিয়ে ছোট নুড়ির মত 
গড়িয়ে পড়ে নীচে অনেক নীচে । _' 


৩৬২ জয়শ্রী; আশ্বিন ১৩৮৭ 


মনে আছে আজও, হিমেল বাতাসে একরাশ 
ধুলো, উড়ে গিয়েছিল অলকানন্দার দিকে । ‘গেল’, 
‘গেল’ সমবেত কণ্ঠের আর্তনাদ পাহাড়ে পাহাড়ে 
প্রতিধ্বনিত হয়ে করুণভাবে মুখরিত করেছিল সমগ্র 
হেলাং-এর আকাশ-বাতাসকে ৷ কিংকর্তব্য-বিৃঢ, 
উপস্থিত ভীত-সন্তস্ত মানুষগুলো অসহায়ের মত 
চুপচাপ দীড়িয়েছিল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চোখে। বিদ্ধুন্ 
অলকানন্দার একনটানা ক্রুদ্ধ গর্জন সমস্ত পরিবেশ- 
টাকে আরে। ভয়াবহ করে তুলেছিল | 

' ভাঁবলে গায়ে আজও কাট! দেয়, শুধু ঘোড়া নয়, 
ঘোড়ার মালিক অমর fire সেদিন ঘোড়ার সঙ্গে 
গড়িয়ে পড়েছিল। আমি আর নিরাপদ তাকে শ' 
অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলাম । আবিষ্কার করা 
যায়নি সেদিন শুধু ঘোড়াটাকে ৷ নিরীহ নিরপরাধ 
জীবটি আমাদের অভিযানে এসে আত্মান্তি 
দিয়েছিল। অকারনে লে বদন হয়েছি 
চিরতরে ৷ 

হঠাৎ চিন্তার ছেদ পড়ে অমর সিং-এর কথায় | 
সে এতক্ষণ'আমার পাশে পাশে হাটছিল, হাতে ধর! 
টুপিটা মাথায় পরতে পরতে লে বলে--সাব, আপনি 
খুবই পরিশ্রাস্ত। আপনার রূকম্তাকটা আমাকে 
দিন ৷ এই বলে সে আমার পিঠ থেকে রূকল্তাকখানা 
খুলতে উদ্যত হয় । 

তাকে বাধা দিই। বলি--বাসস্য্যাপ্ড-এ তো প্ৰায় 
এসেই গেছি। এইটুকু পথ যেতে এমন কি কষ্ট হবে | 

কিন্তু অমর সিং নাছোড়বান্দা সে আমার 
ক্লকস্কাকখান| খুলে নিয়ে নিজের পিঠে চাপিয়ে নেয় | 
তারপর পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাস! করে- আজ কি 
আপনার! এখানে থাকবেন | 


_না। আজই আমরা উত্তরকাশী নেমে যাবো | 
"বাস কখন ছাড়বে বলতে পারো অমর সিং? 

_অনেক দেরী আছে। হাত ঘড়ির দিকে 
তাকিয়ে সে বলে তিনটের আগে নয় নিশ্চয়ই । 

আমরা হাটতে হাটতে একটা চায়ের দোকানে 
এসে ঢুকি ৷ দোকানদার অমর সিংএর পরিচিত ৷ 
সে তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় কি যেন 
বলে। তারপর আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে 
বসে। 

দোকানী দু গ্লাস গরম 'চা আর খাঁনকতক বিস্কুট 
দিয়ে ায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নানান কথ৷ 
হয়। তার বেশীর ভাগই আমাদের সাশ্রতিক 
অভিযানের কথা, এক সময় অমর পিং হাসতে 
হাসতে বলে সাব, তোমার চেহারা কিন্তু খুব বেশী 
পরিবর্তন হয়নি। Peers যে রকম দেখেছিলুম, 
এতদিন পরেও ঠিক তাই-ই আছে দেখছি। 

আমি হেসে বলি--তাই নাকি। তা হয়ত 
হবে ৷ তোমার চেহারাটা কিন্তু একেবারে পাল্টে 
গেছে। ভীষণ মোটা হয়েছো ৷ এই জন্যই তোমাকে 
দেখে প্রথমে আমি চিনতে পারিনি । 

_তা ঠিক। আমি-একটু মোট: হয়ে গেছি। 
অমর সিং লজ্জিতভাবে বলে। আজকাল একদম 
খাটাখাটুনি নেই তো। বসে বসে খাচ্ছি আর 
ঘুমোচ্ছি ; তাই এ aN 

লো মারজান 
কাল তুমি কি করছো ৷ 

আমি হেসে বলি--অনেক ঘোঁড়া আর খচ্চরের 
মালিক হয়ে গেছো নাকি? , 

আমার কথা শুনে অমর সিং-এর মুখটা কেমন 
যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় । একটা দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলে 


শখ 
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চড়াই-উৎরাই পথে 


সে বলে না সাব, আমার একটাও ঘোড়া খচ্চর 
নেই। | 

তার এই কথা শুনে আমার বুকটা ধড়াস করে 
ওঠে মনে হোল আমি তার অবচেতন মনে আঘাত 
দিয়ে ফেলেছি। তাহলে কি সুদীর্ঘ দশ বছরের 
ব্যবধানেও সে তার ঘোড়া হারানোর ঘটনাকে ভূলে 
যেতে পারেনি? _ 

আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। অনেক প্রসঙ্গ 
নিয়েই তো তার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যেত। 
সব কিছু জেনে শুনে কেন যে ঘোড়ার প্রসঙ্গ তুলতে 
গেলাম ৷ ওকে আঘাত দেওয়াটা ঠিক হয়নি ৷ 
বেচীরা, আজও বোধহয় সেদিনের হৃদয় বিদারক 
ঘটনাটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন | 

পারিনি আমিও ৷ অমর সিং-এর সেদিনের 
চেহারাটা আজও স্পষ্ট আমার চোখের সামনে 
ভাসছে, শুন্য হাতে রক্তাক্ত দেহে সে উঠে এসেছিল 
অলকানন্দার তীর থেকে রাস্তার ওপরে । তারপর 
বুকভাঙা আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়েছিল-_আমি 
এখন কোন্‌ মুখে ঘরে ফিরে যাবো? মাকে কি 
কৈফিয়ৎ দেবো সাব, te: - 

সেদিন সে মুহুর্তে একথার মৰ্মাৰ্থ না বুঝলেও, 
বুঝেছিলাম পরে। আমরা তখন নীলগিরির অগ্রবর্তী 
শিবিরে ৷ সেখানে আমাদের প্রধান কাজ ছিল মুল 
শিবির থেকে রসদ ও সাক্জ-সরঞ্জাম পৌঁছালে সেগুলি 
একনম্বর শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া | এ কাজের জন্য 
আমাদের হেফাজতে চার জন কুলি ছিল__জাজিম 
সিং, ধনবাহাছুর, বাবুরাম আর অমর সিংহ । 
দুর্ঘটনায় ঘোঁড়া মারা যাবার পরে অমর আমাদের 
অভিযানে একজন সাধারণ কুলী হিসেবে যোগ 
দিয়েছিল | 


তারিখটা আজ আর আমার সঠিক মনে নেই | 
শুধু মনে আছে সেদিনও আমরা যথারীতি এক 
নম্বর শিবিরে রসদ পৌছে দিয়ে ফিরে এসেছিলাম 
অগ্রবর্তী শিবিরে। তারপর প্রতি দিনের মতো 
সন্ধ্যাবেলায় এসে বসেছিলাম কিচেনে আগুনের 
ধারে। নান! প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আলোচনা 
করেছিলাম ৷ বাবুরাম রাতের আহারের বন্দোবস্ত 
কথা ৷ আলু, পেঁয়াজ কুটে, এটা সেটা এগিয়ে 
দিয়ে তাকে সাহাঁধ্য করছিল জাজিম সিং আর 
ধনবাহাছুর। অমর সিং অদূরে এক কোণে একটা 
বস্তার ওপর আসন পিড়ি হয়ে বসে ছু'হাতের 
তালুতে চাপড়ে চাপড়ে রুটি তৈরী করছিল নিবিষ্ট 
মনে | 

বীরেনদা তার বরফে-ভেজা মোজা, দস্তানাগুলি 
উন্ননের ধারে একটা পাথরের ওপর শুকোতে 
দিয়েছিল। সেগুলি উপ্টেপাণ্টে দিতে দিতে তিনি 
হঠাৎ একসময় অমর সিংকে জিজ্ঞাসা করেন-_ 
তোমরা ক’ ভাই-বোন অমর সিং? 

_ আজ্ঞে তু বোন এক ভাই ৷ 

"তুমি বড় না ছোট? 

— Care | 

_তোমার মা-বাবা ... 

--আমাৱর বাবা নেই সাব, ৷ 

দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে? 

_জীহা। 

রাত তখন নটা কি সাড়ে নটা হবে। আমরা 
কিচেনে বসে বলে অমর সিং-এর মুখে শুনছিলাম 
তাদের ছুঃখেভরা সংসারের কথা । তার বয়স 
যখন তিন কি চার, তখন তার বাবা তাদের অকুল 
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পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছিলেন । বিধবা 
মা তার এই অকাল মৃত্যুতে ভীষণ অস্ববিধায় 
পড়েছিলেন তিন ভাই-বোনকে নিয়ে। জমিজমা 
কোনও দিনই তেমন ‘ছিল না। যেটুকু ছিল তাতে 
আলু ছাড়া আর বিশেষ কিছু হোত না। থাকবার 


৩৬৪ 


মধ্যে ছিল ত্রিশ পয়ত্রিশটি cowl কিন্তু দেখাশোনা . 


করার লোকের অভাবে সেগুলি পরে বিক্রি করে 
দিতে হয়েছিল। . ফলে কখনও দিন মজুর খেটে 
কখনও বা টল বুনে অতি কষ্টে মা তাদের সংসার 
চালাতেন। দিদির একটু বড় হয়ে অৱস্থা 
মায়ের সঙ্গে সংসারের জোয়াল কাধে তুলে 
নিয়েছিল। তা ‘না হলে তাদের সকলের ভৱণ- 
পোষণ করা একা মায়ের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব 
হোত না। 

বছর তিনেক হয়েছে দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে | 
ঘর মোটামুটি ভালই । জোতজমা ছাড়াও ভগ্রিপতি- 
দের ছোঁটখাটো ব্যবসাও আছেঃ এক কথায় 
দিদিদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল বলা যায়। 

অমর সিং এতদিন ক্ষেতমজুরের কাজ FIS | 
কিছুদিন আগে তার বড় দিদি কিছু জমি বন্ধক রেখে 
. তাঁকে ঘোড়াটা কিনে দিয়েছিল । ভেবেছিল অমর 
রাস্তামেরামতির মালপত্র বয়ে অচিরেই দেনাটা শোধ 
করে দিতে পারবে ৷ 

অভিযানে আসবার আগেও অমর সিং কয়েকদিন 
রাস্তা মেরামতির কাজে ঘোড়াটাকে কন্ট্রাকটারদের 
দিয়েছিল ৷ তবে সে কাজে পয়সা এত কম ছিল যে 
সেটা অমরের ঠিক মনে ধরছিল ন| ৷ তাই সে যখন 
শের সিং-এর কাছে এল আমরা অপেক্ষাকৃত ভালো 
পারিশ্রমিক দিয়ে অভিযানের মাল বইবার জন্য 
কিছু ঘোড়া-খচ্চর নেবো তখন সে কোন fare 


না করে ঘোঁড়া নিয়ে চলে আসবে, মন স্থির করে 
ফেলেছিল ৷ 

মনে আছে আমার অজও | এরপরে বলতে 
গিয়ে অমর সিং-এর গলাটা বেশ ভারী হয়ে 
এসেছিল ৷ আগুনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
সে সেদিন, বলেছিল--আমার এই সিদ্ধান্তের কথা 
জানতে পেরে মা খুবই আপত্তি করেছিলেন ৷ 
বলেছিলেন_-এত লোভ ভালো নয় অমর । নুতন 
ঘোড়া, এখনও পথ চলায় অভাস্ত হয় নি। তুমি 
কোন সাহসে নিয়ে যাবে? শেষে একটা কিছু বিপদ 
ঘটুক আর কী! 

চোখের জল মুছতে মুছতে অমর সিং বলেছিল 
—fee সাব, আমি সেদিন মায়ের কথা শুনিনি। 
ঘোড়া নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম 


. আপনাদের অভিযানে কাজ করব বলে । আর তার 


পরিণতি যে এভাবে হবে তা কে জানতো | 
নীলগিরি অভিযানের অনেক কথাই মনে পড়ছে 
আজ | বহু প্রাকৃতিক বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ছুই 
ও তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যথাক্রমে 
১৮৫০০ ফুট ও ২০,১০০ফুট উঁচুতে নীলগিরির উত্তর- 
পশ্চিম দিকে । তারপর আসে সেই বহু আকাঙ্খিত 
দিনটি, ২৬শে অক্টোবর ৷ ভানুদা, নিতাই, শেরপা 
আজীবা, টোৌপকে, আঙতেস্বা, আও দাওয়া আর 
ছান্দু নীলগিরি শীর্ষে আরোহণ করেন। ভারতীয় 
পর্বতারোহণের ইতিহাসে সেই আরোহণ রীতিমত 
এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মনে আছে, শৃঙ্গ 
আরোহণের আনন্দ আমরা! কেউই উপভোগ করতে 
পাঁরিনি। তার আগেই একটি বিযাঁদময় সংবাদ 
ছড়িয়ে পড়েছিল শিবির থেকে শিবিরে । ভানুদা, 
টোপকে, আঙ তেম্বার তুহার ক্ষতে পা আক্রান্ত 


চড়াই-উত্রাই পথে 


হওয়ার খবর আমাদের খুবই বিচলিত করে 
তুলেছিল। আমরা তাঁদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের 
কথা ভেবে অধীর হয়ে উঠেছিলাম ! 

ওদের পায়ে হেঁটে আসার কোন ক্ষমতাই 
ছিলনা । তিন নম্বর শিবিরে যে কয়জন কুলী ছিল 
তারাই কোনমতে তাদের পিঠে করে নামিরে 
এনেছিল vara শিবিরে ৷ খবর পেয়ে নীচু থেকে 
পরে আরো কয়েকজন কুলীকে পাঠানো হয়েছিল 
তাদের সাহায্য করার জন্য । সেদিন এ কুলীদের 
মধ্যে এই ঘোড়াওয়ালা অমর fre ছিল। পান 
সিং, চৈত সিং, ধনবাহাছুর, বাবুরামের সঙ্গে সেও 
কাধে কাধ মিলিয়ে নামিয়ে এনেছিল আহত 
অভিযাত্ৰীদের ৷ তার এই কর্তব্যনিষ্ঠার কথা আজও 
ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি সেই বাবুরাম- 
দেরও। দুদিনে ওদের মতো প্রকৃত বন্ধু সত্যিই 
বিরল | | 

যোশীমঠে সামরিক বাহিনীর একটা ট্ৰাক পাওয়া 
গিয়েছিল। বৃথা সময় নষ্ট না করে সুচিকিৎসার 
প্রয়োজনে আহতদের' কোলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল । সঙ্গে গিয়েছিলেন অভিযানের ডাক্তার 
বিমল ঘোষাল আর বীরেনদা। আর আমরা কদিন 
পরে শিবির গুটিয়ে মালপত্র নিয়ে নেমে এসেছিলাম 
যোশীমঠে ৷ বিড়লা রেষ্টহাউসে আমাদের থাকার 
বন্দোবস্ত ছিল! আগেই উল্লেখ করেছি কুলীরাঁ যে 
যার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিচ্ছিল শৈলেনদা আর 
পিনাকীদার কাছে থেকে । একে একে অনেকেই 
টাঁকা পেয়ে চলে গিয়েছিল | সকলের শেষে আমাদের 
ate থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্র সিং, জাজিম 
সিং ধনবাহাঁছুর আর বাবুরাম। fee অমর সিং 
সকলের আগে টাকা পাওয়া সত্বেও বসেছিল 


৬৬৫ 


চুপচাপ । বিড়লা রেষ্ট হাউসের ফুলবাগানে ঘেরা 


সবুজ লনের এক কোণে গালে হাত দিয়ে সেকি 


যেন ভাবছিল। স্বভাবতই আমরা অবাক 
হয়েছিলাম | টাঁকা.পাওয়ার পর কুলীরা যেখানে 
একুমুহুৰ্তও অপেক্ষা করেনি, সেখানে অমর সিং 
এর চুপচাপ বসে থাকার কোন কারণ ছিল না। 

অন্তগামী সূর্য তখনও যাই যাই করেও খায়ুনি। 
তার রক্তিম আভা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের 
ঢালু গায়ে, বিড়লা রেষ্ট হাউসের মাথায় । হিমেল 
হাওয়ার মাতন শুরু হয়েছিল। সকলেই ঠাণ্ডার 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ঘরে গিয়ে 
আশ্রয় নিয়েছিল । আমি তাঁকে বসে থাকতে দেখে 
জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি আজ ঘরে. ফিরবে না 
অমর সিং! 

_ আমার কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল সে। 
বলেছিল-_হাম ঘর ক্যাইসে জাউঙ্গা সাব। মাতাজী 
হম্‌ কো মানা কিয়া থা। হম্‌ শুনা নেহি। অভি ay 
ঘর ক্যাইসে ওয়াপস জাউঙ্গা।*-. 

চা খেয়ে অমর সিং একটা সিগারেট ধরায়। 
তারপর মাথা নীচু করে সে বলে--সাব্‌ একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করব? 

-কি কথা, বলনা ৷ তুমি এত সঙ্কোচ করছ 
কেন! 

— না, মানে-"॥ মুখ দিয়ে একরাশ CTS ছেড়ে 
জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় অমর সিং। 
তারপর ধীরে ধীরে সে বলে- আজ দশ বছর হয়ে 
গেল আমি একটা কথা জানবার জন্য অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছি । যখনই দেরাছুন, ঝষিকেশ, 
হরদোয়ার বা অন্য কোথাও যেতাম, তখন রাস্তা দিয়ে 
চলাফেরা করার সময় তীক্ষ নজর, রাখতাম 
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' আপনাদের কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়। 
এতদিন পরে সেই সুযোগ পেয়েছি ৷ 
"তুমি কী জানতে চাও, আমাকে বলনা | 
— ty সাব আর শেরপা ওস্তাদর্জীরা কেমন 
আছেন? ওদের পা ভালো হয়ে গেছে তো? 
--তবে কী? অমর সিং কপাল কুঞ্চিত করে। 
ভানু সাহেবের একটি পায়ের ছুটি আঙ্গুল 
কেটে বাদ দিতে হয়েছিল আর টোপকে ওন্তাদের 
দুপায়ের সাঁতটি'। 
—o কি! অমর সিং টেবিলের ওপর আচমকা! 


আজ 


ঘুষি মারে । তারপর অত্যন্ত হতাশভাবে বলে 


আর আঙ তেছার ? 

আঙ cou ভাগ্যবান। ওর কোন অঙ্গহানি 
হয়নি । l ভৰ 

এরপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। 
আমার উপলব্ধি করতে একটুও কষ্ট হয় না তার 
মনের মধ্যে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভীষণ খারাপ 
লাগে দশ বছর আগেকার ঘটনা তাকে এমনভাবে 
বিচলিত করতে পারে, আমি ভাবতে পারিনি | 
ভীষণ অস্বস্তি লাগে । উঠব কি উঠব না ভাবছি, 
এমন সময় পাসাং হঠাৎ" এসে হাঞ্জির । আমাকে 
দেখেই সে চিৎকার করে ওঠে_আরে প্রাণে 
সাব, আপনি এখানে ! আমরা আপনাকে চারিদিক 
খুঁজে বেড়াচ্ছি! শীগির চলুন বাসষ্ট্যাণ্ডে। বাস 
এখুনই ছাড়বে । _ 

আমরা দুজনে ঘর ছেড়ে ধীরে ধীরে নেমে আসি 
রাস্তায় । আমি ওর পাশাপাশি হাটতে হাটতে লক্ষ্য 
করি অমর সিং যেন অন্যমনস্কভাবে চলেছে | 

পরিবেশটাংক হান্ধ৷ করার জন্য তার কীধে হাত 


রেখে জিজ্ঞাদা করি--তুমি আজকাল কি করছ 
বললে নাতো? - 

হঠাৎ আমার এই প্রশ্নে অমর সিং চমকে ওঠে | 
পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ঃ 

- আজ্ঞে ব্যবস| করছি। 

ব্যবসা 1-_কিসের ব্যবসা ? 

--গরম জামাকাপড়ের | 

--তাই নাকি। কোথ্যয় তোমার ব্যবসা ? 

--মুসৌরীতে ৷ 

_মুসৌরী--. 

_জীহাঁ। ওখানে আমার একটা দোকান 
আছে। আর... | 

- আর কী? ` 

আজ্ঞে আপনাদের আশীর্বাদে আমি আরও ছুটো 
দোকান করেছি। একটা দেরাছ্নে আর একটা 
হ্ৃষিকেশে | এখানে পুরোলাতেও আরেকটা দোকান 
খুলব ভাবছি। অত্যন্ত বিনীতভাবে কথাগুলি বলে 
অমর সিং। | l 

--এতো| খুব আনন্দের SN তুমি তাহলে 
আজকাল ধনী লোক | তাই না? 

আমার এ কথায় সে কোন জবাব দেয়না | 


-বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌছে পিঠ থেকে আমার রূকস্তাকখান! 


নামাতে নামাতে বলে-_আচ্ছা সাব্‌, SR সাব, 
এখন কোথায় আছেন? 

- শুনেছি আসামে আছেন ৷ অনেক দিন তার 
সাথে আমার দেখা নেই ৷ সে ওখানে নাকি এবট! 
চাঁ বাগানের ম্যানেজার ৷ 

- ওর ঠিকানাটা একটু দেবেন? 

-_ওর ঠিকানা তো এখন আমার কাছে নেই। 
কোলকাতা ফিরে গিয়ে পাঠানোর. চেফটী/কিরতে 


রি 


ne 


= 


চড়াইউত্রাই পথে | 


পারি cota মা কেমন আছেন ? আমি জিজ্ঞাসা 
করি তাকে ৷ 

- মোটামুটি ৷ 

মোটামুটি কেন বলছো ? 

এর জবাবে অমর সিং যা শোনান তাতে 
স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, নীলগিরি অভিষানের পরে 
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বিড়লা রেষ্ট হাউস থেকে সে আর বাড়ী ফিরে, 


waft! যে কটি টাকা সে অভিযানে কাজ করে 
পেয়েছিল তাই সম্বল করে সে ভাগ্যাম্বেষণে বেরিয়ে 
পড়েছিল, কুলীর কাজ করতে করতে সে দীর্ঘদিন 
হৃষিকেশ, হরিদ্বার, মুসৌরী, উত্তরকাশী এমন কি 
লখনৌ পর্যস্ত ঘুরেছে। তারপর আবার ফিরে 
এসেছে মুসৌরীতে | 
পরে মুসৌরীতে থাকাকালীন সে তার পেশা 
পাণ্টায়। জমানো টাকা দিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে 


- উল কিনে এনে সে প্রথম প্রথম মহাঁজননের কাছে 


বিক্ৰি করতো এবং নিজেই পরে কালক্ৰমে গরম 
পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবসায়ে নেমে যষায়। 


বাষটি থেকে আটষট্টি সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ছ” 


বছর তার সঙ্গে বাড়ির কোন যোগাযোগ ছিল না ৷ 
ফলে স্বাভাবিক কারণেই পুত্ৰশোকে তার মা অত্যন্ত 
ভেঙে পড়েছিলেন ৷ গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশীয়ী 
ছিলেন অনেকদিন। এ সময় দিদিরা নিয়মিত 


দেখাশুনা at করলে তাকে নাকি বাঁচানোই সম্ভব 


হোতো না। 

মুসৌরীতে দোকান করার পর একটু স্বস্থিত হয়ে 
অমর অবশ্য বাড়ী গিয়েছিল । তার ম] বর্তমানে তার 
কাছেই আছেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে ৷ অস্ুখ-বিসুখ 
প্রায়ই লেগে থাকে । অমর সিং বলে মুসৌরীর 
দৌকানটা মা-ই আজকাল রেখা-শোনা করেন। 


— বিয়ে করেছ? 
আমার এই প্রশ্নে অমর সিং-এর মুখটা কেমন 


মেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বেশ খানিকক্ষণ অপলক 


দৃষ্টিতে সে কমল নদের দিকে চেয়ে থাকে । তারপর 
তার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘনিশ্বীস বেরিয়ে আসে | 

নী সাব, বিয়ে করিনি | 

"= কেন? fea সে কথার কোন জবাব 
দেয়না। তাহলে এর পেছনেও কি কোন গভীর 
দুঃখের ঘটনা জড়িয়ে আছে? কিন্ত আজ তো সে 
জীবনে স্ুপ্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছা করলে অনায়াসে বিয়ে 
করে সংসারী হতে পারে সে। তা হলে কি অমর 
ষে মেয়েটিকে ভালোবাসত’ সে এখন অন্য কাউকে 
ভালোবাসে? না কি সে দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকার 
জন্য মেয়েটির বাপ-মা মেয়েটিকে অন্য কোথাও বিয়ে 
দিয়ে দিয়েছে! অথবা অন্য কিছু ? 

ঘটনা যাই হোক, এবিষয়ে আর কোন কথ! 
বলতে ভরসা পাই না । অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা 
করে তাকে জিজ্ঞাস! করি। আচ্ছা অমর, বাবুরাম 
চেতসিংদের খবর কী? ওদের সঙ্গে তোমার কি 
দেখা! হয়? না, বহুদিন দেখা হয়নি । তবে 
বছরখানেক আগে AKG একবার বাবুরামের 
সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও তখন দেশে 


- হু’, বেচারার বড় কষ্ট ৷-‘'ভীষণ বিপদে 
পড়েছে সে আমাকে বলেছিল । তার মা-বাবা-ভাই 
কিন্তু অমর তার কথা শেষ করতে পারে না। তার 
আগেই অমূল্য এসে হাজির হয় বাসফ্টা্ডে। তাকে 
দেখে অমর সিং আনন্দে চিৎকার করে ওঠে--আরে, 
লিডার সাহেব যে! yt =, 

a 
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বলেই সে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে কই 
আপনি তো একবার লিভার সাহেবের কথা আমাকে 
বলেন নি? এই বলে সে হাসতে হারতে এগিয়ে 
যায় অমুল/র দিকে । তারপর নমস্কার করে ও বলে 
কেমন আছেন লিভার সাব ? 

অমূল্য আমার মতোই প্রথমে তাকে চিনতে 
পারে না। কথা বলতে একটু ইতস্তত করছিল | 
আমি এগিয়ে গিয়ে অমর সিং-এর পরিচয় দিয়ে সব 
কথা বলতেই সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে আরে 
আমাদের অমর সিং? অমুল্য আনন্দে উচ্ছুসিত 
হয়ে অমরকে বুকে জড়িয়ে ধরে । তারপর তাদের 
মধ্যে শুরু হয় নানান কথাব!ভা ৷ তবে তার বেশীর 
ভাগই নীলগিরি অভিযানের কথা আমি পাশে 
দাড়িয়ে তাদের আলাপ-আলোচনা উপভোগ করি। 
সত্যিই সে এক আনন্দঘন মুহুর্ত ৷ 

তারপর এক সময় বাস ছেড়ে দেয়, অমর 
রাস্তার ধারে একটা উঁচু পাথরের উপর দাড়িয়ে হাত 
তুলে আমাদের বিদায় জানায় পরম আত্মীয়ের 
মতো | দশ বছর-্ধরে মানুষটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল 
নীলগিরি অভিযানের শেষ অধ্যায়টুকু'। 

মুহুর্তের মধ্যে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়, 
মনটা ভয়ানক খারাপ লাগে | 

বাস ছুটে চলেছে এঁকে বেঁকে । সন্ত ঘুরে 
্বর্গারোহিনীর কথ! ছাপিয়ে হঠাৎ দূরে অতীতের 
সেই সুখ ছুঃখে-ভরা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে 
যায়। বসে বসে রোমস্থন. করি। সেদিনের 


নীলগিরি অভিযানে কত না টুকরো টুকরো ঘটনা 
ঘটেছিল। ধসৃ্‌, নিরীহ একটা জন্তর আকস্মিক 
মৃত্যু, তাই নিয়ে অমর সিংএর হাহাকার, প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ, শিখর আরোহণের প্রচেষ্টা এবং সাফল্য, 
ফ্রস্টবাইট ইত্যাদি | 

কিন্তু তারই. মধ্যে থেকে থেকেই আমার চোখের 
সামনে ভেসে উঠতে থাকে সরল ate নিরীহ 
বাবুরামের মুখখানা! ৷ নীলগিরি অভিষানকে সফল 
করার জন্য সেও c কি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিল 
তা ভাষায় ব্যক্ত করা রীতিমত কঠিন। ওর 


" সম্পর্কে ষে কথাটা বেশী করে মনে পড়ত সেটা 


হচ্ছে আমাদের প্রতি তার অসাধারণ মমত্ববোধ | 


স্দীর্ঘদিন সে আমাদের সঙ্গে ছিল। তার মধ্যে . 


অনেক সময় আমরা তাকে অকারণে কটু কথা 
বলেছি, শীতের প্রয়োজনীয় গরম পোষাক না দিয়েই 
বরফের মধ্যে মাল বইতে বাধ্য করেছি। কিন্ত 


বাবুরাম কখনই তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ: 


করেনি। বরং সে হাসিমুখে সব কিছুই মেনে 
নিয়েছিল । সেই সরল সাদামাটা নিষ্পাপ ছেলেটার 
জীবনে কি এমন বিপদ ঘটেছে ? 

অমর সিং বলতে শুরু করেঞ বলতে পারল, না । 
অমুল্য এসে গিয়েছিল, হঠাৎই । কিন্তু এখন 
আর শোনবার কোন উপায়ই নেই। বাবুরামের 
বিপদের কথা যে শোনাতে পারত সেই অমর সিং 


হয়ত খুরোলারি বাস-্ট্যাণ্ডের কাছে পাথরটার ওপর 


নিম্পলক চৌখে দাঁড়িয়ে রয়েছে | 


an, 


৩৬৯ জীমার বাণীঃ কানুপরিয় চট্টোপাধ্যায় 


আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করার অর্থ 
আপন চেতনার মারে 

এক বিপ্লব ঘটানো 

আপন চেতনার আমুল রূপান্তর... 


আত্মিক জীবন যাপনের অর্ধ £ 
নিজেরই মাঝে 
একটা আলাদা জগৎ আছে 


তার কাছেই আপনাকে Sata STS করে ধরা” 


সাধারণ-মানুষের চেতনা 

এমন কি মানুষের দৃষ্টিতে 

যারা রীতিমভ করিৎকর্মা লোক 

এই স্থুল জগতের সাৰ্থক পুরুষ 

তাদেরও চেতনা 

বাইরের জগতের দিকে উন্ম,লিত --. 
Siena সৰ্ব সামধ্য 
সমগ্র চেতনা ছড়িয়ে রয়েছে i 
ভিতরের দিকে যদি-বা কিছু থাকে 

তা খুবই সামান্ত...নিতান্ত ছিটে ফোটা... 
আর তাও ঘটে থাকে taats 3 
বিশেষ কোন ঘটনাচক্রের চাপে পড়ে... 
জীবনে নিদারুণ কোন আঘাত পেলে . 
. কোনো! মারাত্মক রকমের মার খেলে 
তবেই মানুষের দৃষ্টি বাইরে থেকে 


আর এ-ও দেখা গেছে .. 
যারাই আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ফিরেছে 
তাদের-সবারই অস্তরের অনুভুতি একই রকম-*" 


' অকস্মাৎ লারা-পতার-মধ্যে 


এক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে যায়’ 
সমস্ত সত্তা ABTA} হয়ে পড়ে 
ভেতরের দিক থেকে উর্ধাভিলারী হয়'** 
চকিতে জীবনটাই যেন 

অন্য এক অভিনব দিকে ফিরে গেল”*' 
সেই পুরাতন মানুষটা যেন 

একেবারে স্বতন্ত্ৰ নতুন হয়ে 

নিজের চেতনার গভীরে ডুবে 

এক নবজম্মলাভ BAA? 


আধ্যাত্মিক জীবনের বাস্তবতার মধ্যে . 
একটিবার গিয়ে পড়তে পারলে | 
তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পর্শ পাই অনস্তের-_ 
ষ্পৰ্শ পাই শাশ্বতের--- | 
একবার সত্তার মধ্যে এই পরিবর্তন এলে 
তখন আর অক্ষমতা নিয়ে 

হাতড়ে হাতড়ে কিছু খুঁজে পেতে হবেনা... 
নিজে তুমি সমস্ত কিছুই দেখতে পাবে ।" 
তখন আর ভেবে চিন্তে জানতে হবে নী 
অন্ধের মতন পথ খুঁজে বেড়াতে হবে না 
সোজা এগিয়ে চলবে তখন 

আপন জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে--- 


আমাদের Stee 
আর ভ্রান্ত বুদ্ধিতে মনে হয় যেন 


৩৭০ Saas আশ্বিন ১৩৮৭ 


জগতেব সব কিছুই অবোধ্য অর্থহীন ক্রিয়া 
কিন্তু তাতো নয়। 
সব কিছুরই একটা বিশেষ অর্থ আছে 
আছে এক উদ্দেশ্য 
সবারই আছে একটা! আকাঙ্ঞিত পরিণতি. 
যদি অন্যের সত্যসত্যই প্রকৃত উপকার 
করতে চাও 
তাহলে সবার আগে এ 
নিজে তুমি ভাই হু _ 
যেমনটি তুমি অন্যদের হওয়া DRT --- 
শুধু আপন জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে নয় 
যাতে সেই শক্তির উপস্থিতির ঘারাই 
বাৰী পার গান হন 
রূপান্তরিত হ'তে বাধ্য হয় -- 
৬728 
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মানুষকে বাদ দিয়েঃ শাস্তশীল দাশ 
মানুষকে বাদ দিয়ে চলতে পারি না, - 
অথচ মানুষ আঘাত করবেই | 

বেদনায় মুহমান হয়ে কাল কাটাবো; - 
স্থা-হুত্যশ করবো, চোখের জল ফেলবো) 
আবার আবার সেই মানুষের কাছেই খাব | 
কী আশ্র্য-ব্যাপার নয়! - 
মাঝে মাঝে মনে হয়ঃ এর চেয়ে 
নিঃসঙ্গত ভালো, এই নির্জনতা 

আমি একা, আমাঁর কাছে কেউ নেই, 


/ 


কেউ নেই --- 

কিন্তু তাতো হয় না! 

কখন, কখন আবার সেই মনের মধ্যে = 
আশা জেগে ওঠে, একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ঃ 
আমার এই নির্জনতা দুর করে দিতে 
কেউ আস্মুক, বস্তুক আমার সামনে, 


কিছু কথা বলুক, আমি শুনি — 


Vain ভরে শুনি৷ 7 
আমার নিঃসঙ্গতা, আমার একাকীত্ব 
দুর হয়ে যাক, আমি স্বস্থ হই। 

নকল সবই £ মানস রায়চৌধুরী: 
নকল সবই নকল তুমি আস্তে কথা বলো 
বরফ তুমি বরফ আজ নিজের রাগে গলো 
দুপুর থেকে বিকেল তুমি ঘুমের সুরাসারে 
নিজেকে করো মদির বারেবারৈ 
কেউ কি সেই gH ভাগতে আসে? 
যেমন পাশ বালিশ তুলোর আশে ' 
ভালোলাগার আভাস কিছু কম 
স্বপ্ন আর জেগে-ওঠার স্মৃতি 
বেঁচে থাকার এই নকল রীতি | 


' আসল যদি আসল সবই ভাবো 


গ্রামের আলে gaT এক৷ যাবো 

দুজনে বুঝি একলা হওয়া যায় ? 
যাবে না কেন? একটি চাদর দুজনে দেবো গাং 
পথের শ্রম দুজনে মাখি পায় 

কষ্ট হলেও নিজেরা জানি বুকে কি অভিপ্রায় 
শরীর এই শরীরই শুধু বাধা 

আসল নকল এপিঠ ও পিঠ যেমন ধুলো কাদা! 


{> 


E- 


তোমার স্বপ্ন ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুগু 


একটি সেতু গড়ে তুলতে সময় লাগে, 
ভেঙে ধুলিসাৎ কর৷ যায় এক লহমায়। 
একটি গছি বেড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, 

ফুল ফোটায়, পাতা সাজায়, 
শীখাগ্রশাখার জট ছড়িয়ে পড়ে চ হুর্দিকে | 
অথচ কোনো! একদিন | 
একটি কুঠার তাকে ছিন্নভিন্ন করে সহজেই ৷ 


পাখিরা কুড়িয়ে আনে এদিক ওদিক থেকে 
খরকুটো, 
ধীরেণধীরে গড়ে ওঠে পাখির সেই বাসা 
way RIKA , 

অথচ ঝড় এলে হিংস্র ঝাপটায় 
সাধের বাস| উড়ে যায়। 


তোমার ভালোবাসাও গড়ে উঠেছিল একদিন 
ধীরে-ধীরে গভীব স্পর্শের এক-একটি মুহূর্তে; 
অনেক প্রতীক্ষার পর তুমি একটি নতুন দিনের 
স্বপ্রকে 
নিয়ে এসেছো চোখের মণিতে , | 
চতুর্দিকে এখন অন্ধকার আর ঝড়ের আবহ) 
তোমাকে সজাগ থাকতে হবে এই স্বপ্নকে 


বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ৷ 


মানুষের ঢুঃখে ও শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
আজও বসে থাকে তাঁরা ধানকাটার মরশুমে 
ট্রেন থেমে নেমে দীঘল শালের মধ্যে শাল হয়ে 
“ধানকাটার লোক খুজতে কারা যেন আসবে 
| গ্রাম থেকে 
ঢাঁকী তার ঢাক পিটিয়ে পটোপাডায় বায়নার 
অপেক্ষায় 


অর্থাৎ মানুষ নিয়ে কারবার 

রাজার হারেম যেমন ছিল 

কোথাও এখনো তুমি অনেকের মধ্যেই বিবেচ্য 

কারণ মানুষের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে 

বেশি হচ্ছে কালো wae মাথা 

এক একজনের ছুতিনটিও বটে 

দীঘল শালেরা সেই পুরাতন নিসগেঁর কাছে 

আপনা আপনি ছড়িয়ে যেতে পারে 
মানুষকেই বাচতে হয় সাধ্যসাধনায় 

নিসগ রক্তের গর্জনে আছে | 

না হলে ভদ্রতা ইত্যাদি তৈরি-করা শব্দে 
হারেম, ফাইলপত্র জিইয়ে রেখে 

মানুষের দুঃখে কেন মানুষেরা করে নিত্য 

অশ্রুবিসর্জম-।- 


শিব : বাস্থুদেব দেব | 


=সৰ্বজ্ঞ অস্তিম ছুরি, সমস্ত কল্পনা ও পরিকল্পনার 


সমাপ্তি সঙ্গীত আমিও গুনেছি 

সংকট সমস্যা কাঁটাতার 
পরিবহনের জট বিদ্যুতের করুণ বিরহ 

তারই মাঝখানে তোমার উদাস ভঙ্গি 
কপালের রাঙাভাঙা টাদ আমিও দেখেছি তাই 


" বিছানায় যেতে গিয়ে রোজ 


একবার করে খুঁজি ডাকে কোন চিঠি ছিল কিন! . 


চোখের আলোয় দেখেছিলেম £ বিজয় কুমার ie গোপন পথের দরজা অন্ধকার বাঁক 


এভাবেই ঘটে যোগাযোগ ঃ কিছুই হয়না জানা, এই অন্ধকার 
অথচ সংযোগ মাত্র একদিন ছিল না কিছুই ইতিহাস-ভুগোলেই Atel আছি আজ | 
রৌন্র ও বৃষ্টিতে সাত খতুর শরীর 

আকাশে etea ঘন নীলিমাময় ছোটাছুটি করে ' 


বলেছিল, Wied, চেয়ে দ্তাখে!--- 

ভালোলাগা মুখের ভূগোল থেকে চোখ তুলে, ওই 
অবারিত দৃশ্মুখে মেলে রাখো! সজাগ ইন্দিয় ৷” 
সেদিন বুঝিনি কিছু, একমনে দৃষ্টির সম্ভোগে ' 


এক চোখে প্রতিমার মুখ আর অন্য স্থির চোখে : 

তোমার আশ্চর্য ag প্রাণের নিপুণত! দেখেছি বিস্ময়ে | 

এখন ঘনিষ্ঠ তাপে যেটুকু মহিম! তুমি হীরক wee aes 
সহজে ছড়াও, তার উদ্ছলতা, MRE কৌণিক তীব্ৰ ভুল স্বৰ্গ: = tegga দণিগুপ্ত 

[ক্ষণিক চ্ছটায যোজন যোজন সবুদ্ধ 

বীরবার দেখতে “teeta জীবনে | গাছের পরে গাছ . * 

এর চেয়ে বেশি কোন্‌ এশ্বর্য প্রাপ্তির OO o শাস্তি নিতেই এসেছিলাম 

গোপন রহস্তলিপি ফুটে উঠবে হৃদয়ে আমার 1 রি সে-কোন্‌ ফন্দিবাজ 

তুমি যতখানি, তোমার ভিতরে আছো , 7... বডুডো বেশি শাস্তি দিলেন ! 

আমি ততদুর, অন্ধের বাড়ানো হাত মেলে রেখে : - RE | 
ছুটে যেতে চাই-- o l ধপুৱ হলেই আমি একবার মরুভুমির দিকে 
তোমার ঝলের ঢাক! অনচ্ছ হৃদয়ে | . হাত বাড়াবো। এমন ঘনশ্যাম . 
এইটুকু তুমি কি জেনেছ ? | শাস্তি এসে নষ্ট করে আমার শর্বরীকে ৷ 
তোমার সাজানো! পর্দা ঠেলে আমি, গেছি বহুদিন ' আমি আমার সত্তার wate | 
যেখানে একান্ত তুমি স্বচ্ছন্দ সহজ he ফিরিয়ে নেবার ছলে _ 
; বকুল ছড়ানো ভোরে স্কুলগামী শিশুর স্বভাবে '_9 _ যোজন যোজন সবুজ 

অথচ জানোন| তুমি, কেন যে তোমায় ৃ গাছের পরে গাছ _ ' 
অস্ত মুহুর্ত ভরে দেখতে চাই নক্ষত্ৰ আডায়-- | পার হয়ে একঃমরুভুমির বিবাগী জঙ্গলে, 
যেখানে আকাশ-মাঠ, পাহাড়ী নদীর চলে যাচ্ছি, আমার হাতের BIS, 
একাকার প্রতিবিম্ব ছুটে আলে ইথার শরীরে 


তুমি কতখানি, নিজেকে লুকিয়ে রাখো, তার aM করুক তিমিরতীরন্দাজ ! 


mt, 


প্লাতেরো আর আমি জি 

হুয়ান রামোন হিমেনেথ থেকে অনুবাদ 

| দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রূপোলিনরম গাধা, সবসময়ের সঙ্গী একজনার, পাহাড়টিলার থেকে নদী, কানাগলি রাতের 
ভেতর, বাস্তপাড়ায়, হাঘরে ছেলেমেয়ের মাঝ দিয়ে, নিরালা পাথুরে রাস্তায়, একলা-স্বপ্নের ভেতর 
-যাচ্ছে। ছোট্ট শহর আন্দালুশিয়ার। মোগের। খামারবাড়ির আস্তাবলে খড়কুটো গায়ে মেখে 
প্র দেখছে শুয়ে, লাইলাক বনের ভেতর ছোট ছেলেমেয়ের খুনসুটি আদরে চোখ বুজে আছে। 
এই হল প্লাতেরেো ৷ বুড়োদের আর ছোটদের, সৌতা নদীর-প্রজাপতির, সূর্যের-পালা কুকুরের, ফুলের 
আর মধ্য সুপুর্ণ চাদের প্রাণের বন্ধু, শাস্ত মগন বিষপ্র আর এমন মন কাড়া। দেখে মনে হয় কেনই বা 
মানুষ ভালে! হলে, বলবে ন! গাধা, কেন খারাপ গাধাগুলোকে বা গাল দেবে না মানুষ বলে। . 
হিমেনেথের ছোটবেলার দিনগুলো শ্লথ মন্দ চলেছে প্লাতেরোর পিঠে চেপে, প্লাতেরোর পাশে 
পাশে । কবির স্বপ্র-স্থখের, স্বাগত বলব'র কবিতা গুজরানের সাথী ৷ সেই মোগের শহরের রাস্তাঘাট . 
লোকজন ফুলপাখি সব অক্ষর গোলাপি-সবুজ আঁকা হয়ে আছে £াতেরোর গদ্ধকাব্যখানিতে ৷ 
প্রকাশিত হওয়া থেকে এক ভাষাতেই নান!ন মাপে ছবিতে বাধাইয়ে এত রকম সংস্করণ হয়ে চলেছে, 
আজ্লও, পৃথিবীর বন্ধ ভাষায়--ফরাসি জার্মান ডাচবাস্ক স্থূইডিশ--এক ইতালি ভাষাতে তিনটে অনুবাদ 
হয়েছে, একাধিক ইংরেজিতেও, প্লীতেরোর পাঠকসংখ্যা আজ পৃথিবীব্যাগী। ‘ater ও আমি 
_একটি আন্দানুণী এলিঞ্জি’ জনপ্রিয়তায় ল্যুয়স ক্যারলের আলিস-গ্রন্থের তুল্য-হুয়েরই পাঠকবিতার 
ছোট থেকে বড়র দিকে, ছুয়েরই জগ২ 'রহস্তে কবিতায় মোড়া । একটিতে ঝৌোক দ্বিতীয়টিতে, 
আরেকটিতে প্রথমটিতে । হিমেনেখের কাব্যজীবনের উপক্রমণিক! হিসেবে প্লাতেরোর গুরুতর ভূ মকা 
একটু রয়েছে অধিকন্ত | 

হিমেনেথ ভার পত্নীর সহ্যোগে রবীন্দ্র রচনাবলীর স্প্যানিশ ভাষাস্তরে ব্ৰতী ছিলেন। 


acetal 
পশমরোমশ ছোট্ট তুলতুলে এই আমাদের প্লাতেরো_ ধরলে মনে হয় কী নরম যেন ভুলোর গড়া, একটা 
হার নেই শরীরে । শক্ত বলতে খালি পিলামার়নার মতন OTe ছুটো, কষবষে কালো যেন QB ফটিক 
ভোমর]। 

ছেড়ে দি, দিলেই ছুটে নেমে যার মাঠের মধ্যে, গোলাপি আশমানি জরদাহলুদ ছোট ছোট 


,_' ফুলের গায়ে নাক ঘষতে থাকে-_আলতো প্রায় ন। ছুয়ে। নরম গলা করে ডাক নি at তে রো? 


থুবিতে টগবগিয়ে এসে পড়ে ছুটতে ছুটতে--ষেন aK এ এককলি সুর বাজতে বাজতে আসছে 
ঝমঝ।ময়ে | 


৩৭৪ mA: আশ্বিন ১৩৮৭ 
যাই দেব, তাই খেয়ে নেবে তবে ভালোবাসে বলতে জামির লেবু, বাদামি ছোপ ধরা মনাকা 
আলুর, টসটসে মধুর বিন্দু মুখে ফেটে পড়ছে জাম-ফলসার গোছা | 
ছোট একটা ছেলের মতন নরমতরম মনকাড়া ও আমাদের, তেমনি আবার পাথরলোহার মতে৷ 


শক্তসমর্থ । অলগলি শহরতলি ওর পিঠে চেপে ঘধন যাই রবিবার দিনে, ভালো ভালো বেশবাস আলসে 


পায়ে ঘুরছে এমনি সব গাঁয়ের লোকেরা নিরীক্ষণ করে দেখতে থাকে ওকে দাড়িয়ে | 

দেখেছ, যেন ইম্পাতে বানানো | 

> লোহা বটেই তো ৷ লোহা আর টাদনি রুপোয় মেলানো ৷ | ৰ 
শাদা প্রজাপতি . 3 
রাত পড়ে এল, বেগনি কুয়াশাময় রাত। সবজে আর মুগা রঙের আভা আলো এখনো লেগে রয়েছে 
গির্জার মিনারের পেহুনে। রাস্তা উঠে গেছ চড়াই পথে' ছায়ায় আর ছোট ছোট ঘণ্টাফুলে, ঘাসের 
গন্ধে গানের সুরে ক্লান্তি-বাসনায় জড়ানো । হঠাৎ কালো মতন একটা লোক টুপি আর ছড়ি, 
রুটের মুহূৰ্ভ-আঁগুনে লাল হয়ে উঠেছে কুচ্ছিৎ মুখটা__পাঁশের ডাই করা কয়লার বস্তায় ঢাকা পড়া 
ভাঙাচোরা! একটা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। হঠাৎ সমস্ত হয়ে উঠেছে 
প্লাতেরো। _ 

‘কী আছে? . 

“দেখে যাও নিজেই-*-শাদা প্রজাপতি? 

ছোট ঝোড়াটার ভেতর ছড়িয়ে লোহার ভগাট! খু'চিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে থাকে লোকটা, বাধা 


দিই ন| ৷ জিনে বীধা থলের মুখটা খুলে দি, উিঝুঁকি দিয়েও কিছু দেখতে পায় না। স্বপ্নের রসদ দিয়ে : 


আমি পার হয়ে যাই, অবারিত, চুঙ্গিদারকে একটা পয়সাও মাশুল না দিয়ে। 


গোধুলি আলোয় খেলা 
গোধূলি প্রদোষের মাঝ দিয়ে প্লাতেয়ে আর আমি eee ঠাণ্ডায় কাটা দিয়ে উঠছে গাঁয়ে, বেগনি 


আবছায়া জমা নোংর! সরু যে রাস্ত।ট। গিয়ে পড়ল মরা সৌতার মুখে, দেখি বস্তিঘরের ছেলেমেয়েগুলে! 
খুব খেলছে সাজা -সাজ| খেলছে, একজন . ভয় দেখাচ্ছে একজনকে, ভিথিরি সেজে মাগ:ছ, একজন 


এক্ট! ছালাযুড় দিয়েছে মাথায়, একজন হাতড়ে হাতড়ে চলছে আর চেঁচাচ্ছে-_দেখতে পাচ্ছ না,” 


একজন লেঙচে চলেছে খোঁড়া সেজে: 

হঠাৎ ছেলেমানষী খেয়ালে_কেন না জাঁমাও পরেছে জুতোও-পরেছে, ওদের মায়েরা, মায়েরাই 

জানে কী উপায়ে, খেতেও দিয়েছে তো জুটিয়ে, অতএব হঠাৎই ভেবে ফেলেছে ওরা. রাজপুত্র-রাজকন্যা | 
‘এই জানিস, আমার বাবার একট। রুপোর ঘড়ি আছে৷ l ৷ 

“আমাদেরও বন্দুক আছে।’ 


1) 


৩৭৫  প্লাতেরো আর আমি 
ভোরবেল'তে ঠেলে তুলবে যে ঘড়ি, যে বন্দুকের গুলিতে খিদে মরে না, যে ঘোড়া নিয়ে যায় 
অনন্ত দারি'দ্রার দেশে--- | 
হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে লাগল তারপর সবাই মিলে ৷ অস্কারের মধ্যে রোগাছুবলো 
গলাতে চেঁচিয় উঠল ছোট এচট| মেয় মিশহাপ্বার ভেতর তরল ফটকে সুতার মতন ঝিলিক দিয়ে 
উঠল রাঙ্জকুমারীর স্থুরেলা গলা | 
ওরে, আমি ওরি-রাজার 
ফুলের কুঁড়ি বিধবা রে__ 
বালিকা বৌ বিধবা রে, ওরে.* 
ঠিক, ঠিক! গা, স্বপ্ন গেয়ে চল্‌, গা, হা ঘরে ছেলেমেয়ের দল । কদিন বাদেই, যৌবনের মঞ্জরী মুখিয়ে 
উঠবে ষখন, বসন্ত ভয় দেখিয়ে ধাবে.তোদের শীতের ভিথিরি-সাজে সেজে | 
‘চল যাই, প্লাতেরো ৷” 


ও আছে ও থাকবে £ লমরেন্দ্র সেনগুপ্ত 


এসো কথা বলি গাছটির সঙ্গে তার কর্কশবাকলে হাত রেখে ; = 
শীত এসে ওর সব পাতা তুলে নিয়ে গ্যাছে 
ওর সঙ্গোপন বেঁচে থাক! মাটির ওপর থেকে 
এখন আর বোঝানো যাবেনা, তবু ও আছে ' 
ও থাকবে ! 

মানুষকে যখন গভীর শীত এসে ডাকে l 
তার সেই ভিতরে ভিতরে Stel হয়ে যাওয়া, সেই মলিন অনাধ্য অপমান 
কেউ দেখতে পায়না, দেখতে চায়ওনা ! অথচ বাগান 
ঝরে গেলেও ফাল্গুনে বোঝা যায় শিকড়ের অভিমান 
নতুন AJE হয়ে লক্ষ লক্ষ পাতার বিপ্লবে 
প্রায় প্রতিশোধের স্পর্ধা জেগে উঠবে ৷ 
কিন্ত মানুষ কি করে প্রতিশোধ নেবে ? 


সে শুধু অপেক্ষা কবে অবহেলায়, সে আয়ু নষ্ট করে 
নক্ষত্রধাবিত LI মতবাঁদপথহীন-তিক্তঃতপস্তায় _ ই 
একমাত্র অক্ষরই তখন তার সঙ্গে কথা বলে, নির্বোধ 


৩৭৬ জয়শ্রী ঃ আশ্বিন ১৩৮৭ 


. অপমানে একসঙ্গে কাদে, তার জমতে থাকা প্রতিশোধ 
বৃক্ষশিকড়ের মতো ক্রমশই নিচে যায় 
. একদিন সে অদ্ভুত বারুদ নিয়ে ফিরে আসবে শোণিতের রঙ্গীন হল্লায়, 
হিংসা দিয়ে, মৃত্যুমন্ত্র fica, লিখবে প্রপামের মতো নিচু 
একটি রমণীহীন ঈশ্বরহীন অপমানহীন কবিতা বা 
'_ এরকম কিছু! 


শবের কানীঃ শিবদাস চক্ৰবৰ্তী _ 
সেই মাটি দেই আকাশ রয়েছে, সাগর-পাহাড়.আগেরই মতো, 
মানুবের মন বদলেছে বলে ASIST তারা ছন্দে TG ৷ 
প্রীতি পলাতক, নীতি পরাভূত, ভীতির শাসানি সমুদ্ধত। 
বিধর্মী আর ভিন্-ভাষী তাই বিদেশী এবং বহিরাগত ৷ 
স্বজাতি-হননে-স্বাপদ বিমুখ, দ্বিপদেরা কোন নীতি না মানে, 
'আপন জনের বুকে মারে ছুরি মিছে ARCS আপদ-জ্ঞানে | 
পাতকের ভয়ে ঘাতক ভীত না, বাঞজিমত করে কথার তোড়ে, 
গোবরের দল হেলে কুটিকুটি ঘু'টেরা যখন আগুনে পোড়ে। 
চালে চাল বেঁধে একত্র বাসর, ছুঃখ-স্থখের শরিকীয়ানাঠ_ 
সব হয়ে গেল অলীক স্বপ্ন, পর্বত পাড়ে মুধিক-ছান| ৷ 
সীমাবর্ষের দীমায়তি নিয়ে শবের কানন! শিবারা শোনে, 
আপনার ঘরে পরবাসী যারা মরণাতঙ্কে প্রহর গোণে। 
দেশ বেঁচে আছে কবির স্বপ্রে,_সংহতি শুধু কথার কথা, 
স্বদেশ প্রেমের মুখোশ পরেছে ছিন্নমন্তা প্রাদেখিকতা | 
ভায়ের রক্তে, বেনেপ্র রক্তে, লালে লাল তাই কালচে মাটি, 
বিবেক মরেছে — Bd এখন অপযুক্তির শক্ত খাঁটি ৷ 
এক্য-ভাঁবনা প্রতিহত করে বিচ্ছিন্নতা ব্রণের মতো 
দেশ জননীর কোমল অঙ্গে সৃষ্টি করছে অযুত FS | 
কোথা flag ভিষকরত্বু, ATY হও তৃরিত afer. 
বহু সাধকের সাধনার ধন স্বাধীনতা আঙ্গ অশ্ৰুমতী ৷ 


৩৩৭ রোহিণী উপগ্রহ ও ভারতীয় গবেষণা 


[ ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর ] 

মাত্র ০.৭ শতাংশ ব্যয় হয় বিজ্ঞান ও প্রবুর্ভিবিগ্ভা 
গবেষণা খাতে । যেখানে উন্নত দেশে ব্যয় হয় ২ থেকে 
৩ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশে 
বিজ্ঞান-গবেষণ কতো! উপেক্ষিত । চলতি আর্থিক 
বছরে গবেষণা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হযেছে ২৮৫ 
কোটি টাকা ৷ যার মধ্যে মহাকাশ গবেষণা পাবে 
৫৭ কোটি ও পারমাণবিক-শক্তি গবেষণা পাবে 
qe কোটি টাকা । অর্থাৎ বরাদ্দের প্রায় অধেকটা। 
ব্যয় হবে অধুনিকতম বিজ্ঞান গবেষণায় | পঞ্চম পরি- 
কল্পনার প্রথম চারবছরের ১:১৭ কোটি টাকার খরচে 
পারমাণবিক-শক্তি গবেষণা পেয়েছে ২২০ কোটি, 
মহাকাশ গবেষণা ১৪৫ কোটি আর কৃষি-গবেষণা পেয়েছে 
মাত্র ১৭৩ কোটি টাক! ৷ যে দেশে শতকরা ৭* ভাগ 
মানুষ অর্ধাহারে মারা যায় সেখানে কৃষি ও মহাকাশ 
গবেষণায় প্রায় একই ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে । এই 
অর্থবিষ্যাস এক অবাস্তব ব্যবস্থা ৷ 

আমাদের দেশে গবেষণায় ব্যবহৃত জ্িনিষপত্রের 
ব্যয় আর গবেষকদের মাইনে,বাবদ ব্যয়ের- অনুপাত 
হল ১২৯; অর্থাৎ গবেষণার খরচের চেয়ে ৯ গুণ বেশী 
খরচ হয় লোকের মাইনে দিতে । অথচ বিদেশে ঠিক 
এর উপ্টোট। হয় । এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের 
দেশে গবেষণার চেয়ে গবেষকের মর্যাদা বেশী | 

এবার শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরী আমদানী 


ব্যাপারটা! দেখা যাক। বিদেশী সহযোগিতায় শিল্পে, 


ফৌথ-উদ্ভোগের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ১৮৩ আর 
১৯৭৮ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩০৭। বিদেশী 
প্ৰযুক্তিবিস্তার প্রায় সবটাই সেকেলে ও সেদেশে 
অচল । এর ফলে বিদেশী সংস্থাগুপিকে রয়েলটি বা 
অধিকার-ভাগধেয় দিতে হচ্ছে বছরে ৬০ কোটি টাকা। 
এই সব আমনানী কর প্রযুক্তি-বি্ধা হয় আমাদের 
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.জানা অথবা প্রকৃত পরিবেশে আমাদের বিজ্ঞানীরা 


উদ্ভাবন করতে পারেন এট! আামাদের শিল্পনীতির 
গলদ। পবনির্ভরশীল শিল্পনীতি থেকে মুক্তি না পেলে 
আমরা কোনওদিনই স্বনির্ভর হতে পারবো না। 
ভাবতে অবাক লালে, যে দেশ মহাকাশে উপগ্রহ 
পাঠানোর মত আধুনিকতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবি্ভাতে 
আত্মনির্ভরশীল, সে দেশই আবার দাঁড়ি কামার ব্লেড 
তৈরীর জন্য বিদেশী কারিগরী আমদানি করে ; 
অন্তদিকে গবেষণার পরিবেশটা একটু দেখা যাক। 
৯৯৭৭ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ৮১২০ এবং পৃথিবীতে আমাদের 
স্থান অষ্টম ৷ কিন্তু আমাদের দেশে গবেষণায় মোঁলিক 
চিন্তাধারার বড়ই অভাব। বছরের পর বছর একই 
ধরণের গবেষণার পুনত্রাবৃত্তি চলছে। যেন পুরোণো! 
ঠাকুরকে নতুন রঙে সাজানোর চেষ্টা। ভারতীয় 
বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ তাদের গবেবণাফল নিশ্নমানের 
বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করেন যা মোট “গবেষণার 
RAS | কেননা তাদের মতে দেশের গবেষপাপত্রিকা 
নিয়মানের | তাছাড়া বিদেশে ছাপলে উন্নতি ও সম্মান 
£ইই আমাদের দেশে বাড়ে । আমাদের দেশে বিজ্ঞান- 
পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ১৬০০, যার মধ্যে মাত্র ২৬ টা 
আত্তর্জাতিক আওতায় আসে । কেমিক্যাল একটানে 
ভাবতীয় কাঞ্জের অবদান প্রায় ৩ শতাংশ আর 
প্রধৃক্তিবিগ্ঠায় মাত্র ২ শতাংশ ৷ সারা পৃথিবীতৈ 
রাসায়ন শাস্ত্রে গবেষণাপত্রের মোট প্রকাশনের ১০ 
শতাংশ ভারতীয় বিজ্ঞানের অবদান। কিন্তু গুণগভ 
বিচারে ভারতীয় গবেষণার মান এক শতাংশও নয়। 
এটা লজ্জার কথা । তাই রোহিশী রকেটের জ্বালানী 
ও অঙ্গাম্য রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবনের কাজ সম্পূর্ণ 
দেশী বিদ্যায় হয়েছে শুনলে আশ্চর্য হতে হয়। যে 
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দেশে গবেষণার নোংরা পরিবেশে মানসিক চাপ Az 
করতে না পেরে বিজ্ঞানীরা আত্ুহত্যা করেঃ যেখানে 
বিজ্ঞানীর! অন্যের কাজ চুরি করে নিজের নামে চালায়, 
যেখানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী নিজের নামে বহরে ৫০ টা 
গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যেখানে গবেষণা না করে 
বা. ভুল তথ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেবণ!পত্র প্রকাশ 
করেন, যেখানে রাজনীতির চাপে বিজ্ঞানীরা নেতাদের 
অনুগ্রহ লাভের আশায় অবৈজ্ঞানিক কাজ ও কথ! 
প্রচার করেন--এমন পরিবেশে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 
ও সারা দেশে ছড়ান আরও ৪৪ট| প্রতিষ্ঠান as 





তথ্যপঞ্জী 

The Chemical Times, July 14, 21, 28, 1980 
Science Today, March, 1979 ; August, 1980 
Science Reporter, August, 1980 

J. Indian Chem. Soc., January, 1979 





bee ইন্ডিয়া হার্মাসিউটিক্যানু ওয়াৰ্কসু লিমিটেড আপনাদের সেবায় F 


যোগে কাজ করে এই মহাকাশ অভিযান সফল করেছে 
ভাবলে অবাক লাগে। 

যে ছয়টা দেশের সঙ্গে আমরা মহাকাশ afSata- 
সাফল্যে যুক্ত হয়েছি তার! আমাদের চেয়ে অনেক বেশী 
আত্মনিভরশীল হবার পর মহাকাশ গবেষণায় পাড়ি 
দিয়েছে । আর আমর! একেবারে প্রাথমিক সমস্যা- 
গুলি সমাধান না করে আড়ম্বরের সঙ্গে আধুনিকতম 
মহাকাশ প্ৰযুক্তিত্দ্যার চরমে যাবার চিন্তা করছি! 
আমাদের দেশে পরিকল্পনার এই হাল! কোনটা আগে 
বা কোনটা পরে করার প্রয়োজন সেটা ভেবেও 
দেখিন। 





ইয়া FREER তক 
' RAAE ঘুণিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ 


: ‘পড়লে ঠেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়’--যে কেউ প্ৰবাদ 
: অনুযায়ী আমাদের যাঢাই ক'রে নিতে পারেন | শুধু জনকয়েঞক 
ডাগ্যবানদের কাছে নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের কাছে 
, ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধ ৷ বুড়ো ঠাকুরদার জন্যে. 
; যেমন আই-ড্রপ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জনো টনিক---.আমরা 
i যুগিয়ে থাকি! তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিস্তর ধরনের আধুনিক 
+ | ওষুধপত্ৰ==সকলের সাধ্যে কুলোয় এমন দামে I 

i এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সাজে । 

আদর্শবান কয়েকজন বিজ্ঞানী, 
সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগাবেন ব'লে গড়ে তুলেছিলেন 
ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউষ্িক্যাল্‌ ওয়াকস্‌ লিমিটেড 1 
ওষুধের গবেষণা, উত্তাবন আর বিলিব্যবস্থায় নিজেদের 
পায়ে দীড়ানো--এই ছিল তাদের ব্রত 1 


+? আর ভেষজ তত্ব দেশের 





5০8 13 BEN 


সি. এম, ডি. এ কিকি করে 


মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ৮৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷, 
পুরোনো ওয়াটার ওয়াকসের শান্ত বৃদ্ধ করে নতুন ওয়াটার ওয়াকস বাঁসয়ে গভীর নলকপে ATG এবং. 
বিরাট ও ছোট আকারের পাইপের মাধ্যমে পারত পানীয় জল বিদ্তা্ণ এলাকায় পেশচাচ্ছে। 

কলকাতার আশে পাশে চলাচলের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তা ia iia ডি 
হচ্ছে, ব্রীজ, ফন্নাইওভার, সাবওয়ে ইত্যাদি বানানো হয়েছে ৷ 
বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নর্দমা থ'ড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ ধমাবার 
চেষ্টা হচ্ছে। i 

মহানগরীর সমস্ত ব্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলাঁর ব্যবস্থা হচ্ছে। 

তিনটি জায়গায় নতুন GAINA স্বাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে । এই সব কাজ শেষ হলে বেশ 
কিছু লোক শুধু বাসস্থান নয়, রাজ-রোজগারেরও সুযোগ পাবেন । 

এ ছাড়া সি, এম. ভি. এ, নতুন প্রাথামক স্কুল স্থাপন” বর্তমান প্রাথামক ক্কুলগুলির সংস্কার, 
না প্রি ওরা দেৰ খানার সার মা OEE পুনর্বাসনের কাজ কিছু 
কিছু করে থাকেন । 

গত কয়েক বছরে যে কাজ হয়েছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক বা এখনও বাকা। 
, সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসার বিহার ডি as Ee Te as 
৩-এ; অকল্যান্ড প্লেস, কল কা ত।- ১৭ । 








ওর টিরকান্_ 0. 
ধরে থাকে হান, 
ওরা কাজ করে 
বৰে প্রান্তর 
ওরা কাজ! করে 
দেখ দেখান্তরে | 
৩৩০০০ মানুষের সন্মিলিত কর্মপ্রয়াসেই সম্ভব হয়েছে . 
পশ্চিমবাংলার গ্রামে শহুরে বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌছে দেওয়া। 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ, নতুন নতুন প্রকল্প আর বিদ্যুৎ পরিবহণে - 


বিশাল প্রয়াসের পিহনে রয়েছে হাজার হাজার কর্মীর রাত্রি 
দিনের বিনিদ্র, অবিচ্ছিন্ন, নিরলস প্রয়াস । 


হাজারে! মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আগামীদিনের 
ষে'স্থদৃঢ় ভিত্তি রচনা করছেন তার উপরই দ্বীড়িয়ে আছে-- 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ - - 






মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার 

| ' নতুন প্রেরণা লাভ করুন | 

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভহযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও 
স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা! কবা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শাস্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন। 


একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে ৷ পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ 
সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন । _ 


/ এ রি 
| দি AIET (জবারেন PRIN. : 
IS ইবভেষ্টমেট কোং নিঃ 


স্থাপিত-১৯৩২ : 
রেঞিষ্টার্ড afer £ ‘পিয়ারলেস ভবন? 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯, = 
| মোট সম্পদ-১* কোটি টাকার উর্দ্ধে | | 





| With Best Compliments from £ 





PHONE 26-5379 


ৰ ` 
৷ ৰ - i 


\ 


“M/s. REFORM ELECTRIC COMPANY 


১৮৪০০ a. শী পিসি 


১ 47; WESTON STREET . 
CALCUTTA-700 013 | J 








শক = আকা কতটি ৩ জা ৯ ভল ee OU আসা me mn Re ted শপ. এল tte ee Time at 


TELEGRAM “ALJUTLES” Calcutta Telex : 021-2273 AB: AMIC IN | 


QUALITY MANUFACTURERS AND LEADING EXPORTERS OF 


HESSIAN CLOTH & BAGS, SACKING CLOTH & ‘BAGS AND WINE 
SPECIALISTS IN RUSSIAN QUALITY ` 


Alliance Mills (Lessees) Private Limited 


Mills : | z Offite : 


Alliance Jate Mills (South) এর 18, Netaji Subhas Road 
Jagatdal, 24 Parganas, West Bengal’ Caleutta-700001 | 





Phone : Bbt 2531, 2532, 2150. Phone : 22-3401 (5 lines) 


F 








'_' পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, 


পশ্চিম বাংলার RA গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণের . স্পন্দন আনতে অন্যতম 
শর্ত হচ্ছে, খাঁদ ও গ্রামীণ শিক্গপ এবং এই সব' শিল্পে নিভ'রশীল দার্দু 
শিল্পীদের অৰ্থনৈতিক পুনর্বাসন । এটাকে সম্ভব করতে আমাদের প্রত্যেককে 
খাদ ও গ্রামীণ শি্পজাত সামগ্রী কিনে এদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে ৷ 

আপনার পহন্দমতো স্মৃতি খাদ ও রেশম খাদি জাত যাবতীয় সামগ্রী 
'_ সরবরাহের জন্য পর্ষদের বিপনন কেন্দ্ৰ “গ্রামীণ” সাদর আহুৰান জানাচ্ছে ৷ 





ঠিকানা £-- : 

মহাকরুণ বেলঘারয়া বোলপুর 
১২ নং, বি. বি, ডি, বাগ CRLF “মালদহ 
গাঁড়য়াহাট বাঁসরহাট রায়গঞ্জ 





_ হাওড়া ( সাবওয়ে ) বিষ্ণুপুর বেহালা । 











With beat compliments of 2 a: 


\ 
1 


MILKOS 
THE STERILISED FLAVOURED MILK. DRINK 
me THE ENERGY GAP: 


ut 


EASTERN MILK FOODS > 
SEREN 


{ 


PHONE : 27-4458 





With the best Compliments of : 


THE RAMNUGGER CANE & SUGAR CO. KRIB, 


7, RED CROSS. PLACE 
CALCUTTA~700 001 
PHONE : 23-923 | (6 Lines) 


Gram : AMASIS POST BOX's 140 Telex : CA-7997 


MANUFACTURER OF : 


SUGAR : At its Plassey Factory In the State of West Bengal. 
AND 


aps 


VANASPATI : At-its Factory at Jaipur, Rajasthan. Producers of best quality 
Vanaspatl under, most: modern,and upto-date conditions. 











Walem Shipmanagement Limited 
HONGKONG -=> - 


PART OF THE WALLEM 
‘GROUP OF COMPANIES 


“SITUATED AT. 
GAMMON HOUSE 
| 34th—36th FLOORS | 


‘HARCOURT ROAD 


si + 4)" HONGKONG’ > > - 
. SHIPMANAGERS @ SHIPOWNERS @ AVIATION AND TRAVEL @ ` 
OFFSHORE RIGS ভ TOWAGE AND SALVAGE @ 


৮ যারে . . WE SPAN THE GLOBE - 





wal) বিধান সরণি ঃ কলিকাতা-৭****৬ গোবর্ধন প্রেস ee কল ageret? কর্তৃক T. প্রকাশিত 














গীতাশীস্জী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


ছ্রীগণতা (বৃহ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২-০০ 

















শ্ৰীগাঁতা misg সংস্করণ ১৪০০ 
Kaze পকেট গীতা ৯০০ 
lf ও ভাগবত ধর্ম 20°00 

Srimad Bhagavad Gita (in English) 

(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীতা (মল সংস্কৃত ও গদ্যাননবাদ) ৩:০০ 

সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) 0°00 
ae see ee) ২০০ 

৮ সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গাঁত্য (কেবল সংস্কেত শ্লোক) ১৫০ 
এ খ্লাস্টিক জ্যাকেট সহ 2720 

arga? ৩০০ 

শ্রীপ্রীচপ্ডা ( পকেট সংস্করণ ) ৭.৫০ 
এ ঘশক্ষার্থার ধৰ্মাশক্ষা ৪০০ 

[ ভারত-আত্মার বাণী ১২:০০ 

Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার arerta ইংরেজণ ) ১২০০ 
“ভীগীতার wit বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 
p দ্গদীশচন্দ্রের অক্ষয় কাতি‘ ৷ তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ । 
”যমন কাব ক্লাত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সংহের মহাভারত, সেইরূপ 
|| | বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । বতাঁদন 





বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচদ্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাণালীর 
হৃদয়-মাঁম্দরে 1” 

-_ডঃ মহানামন্রত TAT 


‘Har ও ভাগবতধৰ্ম’--ট্ৰীকুষ্ণতৰ্ব ও লীলা সম্বন্ধে 











|| | আশ্চ্ আলোচনা । শ্ৰীগাঁতার পারপূরক গ্রন্হ | 
শ্রীনীলিম। ঘোষ এম a., বি. টি. 
৪00 


সপ 
| ছোটদের MANDE (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ ) 


৩০০ 





প্রেসিডেশ্সণ 2: 


=> — 


= ======--=-=ূুে====>= 
a ce a aN 





.> eee 1, 


৭ 


সুলেখক শ্ৰীমনিলচন্দ্ৰ ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী ৫.০০ 
বাঁরেতে বাঙাল? 8.00 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার Tart 8°00 
বাংলার মনশষী ৩*০০ 
রাজার্য রামমোহন--জীবনী ও রচনা 8°00 
যুগাচার্য ধববেকানন্দ-_জীবনী ও বাণী 8'00 
আচার্য জগদীশচন্দ্র__জীবনী ও আবিষ্কার 8'00 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্_জাঁবন ও বন্ততা TRG 
রবীন্দ্রনাথ নি 
জশবন গড়া ২:০০ 


কয়েকটি আঁভমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।-_ প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।__-ভারতবর্ষ 

পাঠ কারতে কাঁরতে গর্বে বুক ফ্যালয়া উঠে ।__ আত্মশস্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খাম) বাজার চলিত অযত্বসম্ভূত 
সাধারণ জাঁবন'-গ্রচ্ছ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 


তথ্যভারে Ary এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধ পাবে ৷ 
-_-অল Pua রেডিও 


দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্ত হবে ।- আনন্দবাজার । 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮০০ 
প্রয়োগমূলক জাঁভনব বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণী 


১৫ বধাকম চাটার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 








পাস এপ তা 
ooo ————————e = '_ 


JAYASREE Estd. : 1931 : ASHIN 1551 am a ie as 







Cy বছরের পুরাতন) 
WGA এয ধ।লয়-ঢ।ক। কলিকাতা-৪৮ 


অধাক্ষ ডাঃ CHLAIS খেৰি এম্‌,এ, 
+ এফ,সি,এস, (লগ্ন) 
পম,সি,এস, (বজআবেরিকা) ভাগলপুর 


কলেজের রসারণ tom ভূতপূর্ব অধ্যাপক | 
কচিকাজ কেছ ; SE বয়েশচন্ত্ৰ ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) 
= আাৰৃৰ্বেষোাৰ 








চায়ের চামচের ৪ চামচ 


মহাদ্ৰাহক্ষাবিষ্ঠেয় সঙ্গে 
২চামচ মুত সন্তী বনী 
পরিমাণ জল সহ 







পু সেবা] । 
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নেতাঙ্গী স্ন চাষচন্দ্ৰের জনে মুর্ত হয়ে ডে এই 
থণ্ডগুলিতে। walter পর নান! অপচেঞ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্ম(তর অতলে চাপ GANA coal চলোছল 
জয়শ্রী প্রকাশনের ‘সু ভাষ-রচনাবলী' তার AWS জবাব বাংলায় 
৬ থণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনা'লীর দাম ১৮* টাকা । গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাকা । ধার! আজও গ্রাহক হননি তারা৷ এককালীন 
১২* টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

'সূভাষচন্দ্রের অনেক রচনা--বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সামাতিভে clea 
আভিভাষণ প্রকাশত হইলেও দণ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবনী এবং ভাব ও মতের রুমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের 14 AS ধারণা নাই ৷ এই অভাৰ দূর করিবার জন্য ‘eas 
প্রকাশন? ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের বাবস্থা করিয়াছেন | 

ডর. রমেশচন্দ্র মজুমদার 


‘বৰ্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জশবন-বাণী । এই বাণী 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-_তাঁর বস্তায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন APALA গাঁথা। সত্যরঞ্জন বস্স 


GAM প্রকাশন ৷৷ ২*-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা! ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র । জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা! ৯ 


VA 


৪৫ বর্ষ আন । অষ্টম সংখ্যা । ১৩৮৭ | CONTENTS সূচীপত্র 
JAYASREE| pecesven ia ০৮০ লি | 
সম্পাদকায় | | রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা £ দ্বিতীয় পর্যায় sa ` 
কেন এই আসা-যাওয়া 2 _ ৪৯৯ ডঃ দেবব্ৰত সিংহ 


Biplabi Deshnetri Anniversary Lecture = 
` The Ideals of the Indian Revolutionary ba 
Struggle | ৪২৭ জাম কারটার প্রাজত ; BoD 


Dr. R.K. Dasgupta 


জার্মান-দাহত্য 
ভ্রমণ-কাহিনণ | দুই বিদেশ কথাশিজ্পণ 2 
অরুণাচলের পথে পথে ৪৩৫ যাঁরা সৰ্ব তোবশ্ৰের ৪৫৪ 
শ্রীমতী ভান্ত বিশ্বাস দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রচ্ছদ গশঙ্পী £ খালেদ চৌষ;য়া 
সম্পাদক $ সুনীল দাস 





জয়নঞ্জী। পৌঁষ। ১৩৮৭ 
নেতাজী M 
বিশেষ আকর্ষণ 
'রফি আহ্মদূ কিদৌয়াই : স্মৃতিকথা 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুভাষচন্দ্ৰ : স্থৃতিকথ! 
পুলকেশ দে সরকার : সুভাষচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ 
নন্দ মুখোপাধ্যায় : সুভাষচন্দ্র : ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের ফাইল 
মনোরঞ্জন AQ : বিবেকানন্দর জীরনদর্শন 
. ব্রিটিশ সাম্জাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে যুদ্ধোত্তর ভারতে সুভাষচন্দ্র 
| দাম: চার টাকা যা 





ড্িৱিমণডের দাম 
কমানোর জন্যে 


যত দিম যাচ্ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। 


নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন gaz কাজ। প্রতিদিনই সব কিছুর 
দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে । এই তো, সামার নিভানিল্ন অভিনতা। 
এর কি কোনই প্রতিকার নেই? _ 

খান্তশস্ত, চিনি, তেল, 'কেরোসিন, "ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড়, ইত্যাদি 
১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি সাধারণ মানুষের 
হাতে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থ। কর! কি একেবারেই, সম্ভব নয় ? আমরা ' মনে 
করি সম্ভব । একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন ৷ এই সমস্ত 


প্রয়োজনীয় জব্যাদির মুল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই - নির্ধারণ করতে পারেন.।.. 


কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা 
নেই--এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্ত রাজ্য থেকে Stal কোন 


কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা ' 
গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের ৷. একমাত্র. তারাই দেশের ' 


চা 


যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় কিনে যেখানে ' প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর 


ব্যবস্থা করতে পারেন ৷ কারণ এর জন্তে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন 
ব্যবস্থার শ্রয়োজন_সে সবই তে তাদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার 
যদি এই দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে রাজ্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠু বিতরণ 


ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই : 


মজুতদাযর, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব। 


শত = শত সি ০৮ ৮ ~ =- 


আই, সি. এ. ১৭৮০৫/৮ 





প্রদেয় কর 
চটগট জমা দিনে 


€@ অর্থদণ্ড বা শাস্তির 
ভয় থাকে ন! 
উদ্বেগ আর 
আশঙ, কায় কাটা 
হয়ে থাকতে হয় না 
& দায়িত্বশীল নাগরিকের 
| পরিচয় দেওয়। হয় 
y ৪8 দেশ গঠনের 
কাজে সম্পদ সংগ্রহে 
সাহায্য কর! যায় 


A ' ক্র দেবার শেষ তারিখ 
একট! আছে সত্যি, কিন্তু . ` 
শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি? 
- দ্বীর্ঘসুত্ৰিত৷ থেকেই cul গাফিলতি ঘটে 





wg ভিরেকটুর অফ ইন্সপেকশন 

(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিকূস mte পাবলিকেশন ) 
উস, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট 

7. নিউ দিল্লী-১১০০০১ 
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"6 wat । অষ্টম সংখ্যা । অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


(কন এই আনা-যাওয়া ? 


ব্রেজনেভ পাঁচদিনের জন্য ভারতবর্ষে এসে জরুরী 

বিষয়ে সরকারী পর্যায়ে আলোচনা করবেন, এই ধরনের 
‘কথা| ছিল প্রথমটায়। পরে তার পরিবর্তন হয়ে 
এলেন। ১০ নভেম্বর দিল্লী থেকে পি, দি, আই 
সংবাদ সংস্থা! _ জানিয়েছিল £ 
Brezhnev will pay a five-day state visit 
“to India from December 8”. ১৩ ডিসেম্বর 
পর্যস্ত তিনি ভারতে অবস্থান করবেন। ব্রেজনেভ 
এলেন ৮ ডিসেম্বর, ফিরে গেলেন ১১ ডিসেম্বর সকাল- 
বেলা । সঙ্গে এসেছিলেন ২০০র বেশী রুশী পারিষদ, 
বুলেট-প্রুফ রুশী মোটর গাড়ী এবং রুশী চালক। 
দিল্লীর পালাম বিমানবন্দর থেকে রুশী গাড়ী প্রেসিডেন্ট 
রেডী সহ ব্রেজনেভকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের 
দিকে ছুটে চলেছে। আর তার পেছনে পেছনে ছুটছে 
ভারতের রাষ্ট্রপতির অবহেলিত ছয়-দরজাবিশিষ্ট 
মারসেডিজ গাড়ী--য| সর্বদা বিদেশী অতিথিদের চাপিয়ে 
নিয়ে আসে ৷ ব্রেজনেভকে অভ্যৰ্থনার জন্য যে পথ 
তরী ছিল, ব্রেজনেভ সে পথ ধরে গেলেন না। শেষ 
ত মুহূর্তে তার আগমন-পথ পরিতিত হোলে।। কারণ 
" গোয়েন্দাদের খবর, আফগান ছাত্রর! পথে ব্রেজনেভ- 
বিরোধী বিক্ষোভ দেখাবে। দিল্লীর পুলিশ কিছু 


“President 


সংখ্যক আফগান ছাত্রদের গ্রেপ্তারও করেছে, তাঁদের 
লাঠিপেটাও করেছে ৷ বিক্ষোভের ভয়ে ব্রেজন্ভের 
নাগরিক সম্বর্ধনার চিরাচরিত স্থান রেডফোট থেকে' 
বিজ্ঞান ভবনে নিয়ে আসা হয়। বিজ্ঞান-ভবনের 
বৃহৎ এলাকা জুড়ে সিকিউরিটির বেড়াজালে সেখানকার 
অধিবাসীরাও বিড়ম্বিত হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশিত 


হয়েছে) ` 


ব্রেজনেভের নিরাপত্তার জাল বুনতে শ’ খানেক 
ভারতীয় গোয়েন্দার সঙ্গে মস্কো থেকে আমদানী করা 
শ’ খানেক সোভিয়েত রুশের গোয়েন্দা যোগ 
Rafi আর মস্কো থেকে আনা খান ছয়েক 
গাড়ী ও টেলিভিসন যন্ত্রপাতি ভতি খান তিনেক বাঁসও 
ব্ৰেজনেভের গাড়ীর পেছনে fen ব্রেজনেভের ভারত 
সফরের এই ব্যবস্থাপনায় মনে হর যেন ব্রেজনেভ 
সোভিয়েত রুশেরই কোনে! শহরে এসেছেন এবং রুমী 
ব্যবস্থাপনায় তার এই সফর পরিচালনার আয়োজনে 
মনে হয় ভারতের রাজধানীর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় 
সাময়িকভাবে রুশ খবরদারীর পত্তন হয়েছিলো | 

ব্রেজনেত ‘ পৌঁছাবার মাত্র ছুইদিন পূর্বে ৬ 
ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ইন্দিরা কংগ্রেসের এ, আই, সি, সির 
অধিবেশনে বক্তাদের প্রচারের উপজীব্য ডিল: = 
(১) ইন্দিরা গান্ধী তৃতীয় বিশ্বের অন্ততম নেত্রী, 


“৪২০ জয়ী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


(২) রাজীব গান্ধীর পার্টিতে যোগদান অনিবার্য, 


(৩) বিরোধী দলগুলির প্রতি তীব্রতম আক্রমণ এবং 
পরিষদীয় গভর্ণমেন্টের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট-ভিত্তিক 
গভণমেণ্টের অমুকূলে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্কের সুচনা | 
তারই মধ্যে ব্রেজনেজের উদ্দেশ্যে আন্তর্জীতিক পরি- 
স্থিতির আলোচনায় দুইটি কথা বলা হয়: ১) “We 
have not changed our policy on 
Afganistan. এবং‘: 
interference by others in the affairs of 


2) We are against 


any country.” 


ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্ডোর সঙ্গে প্ৰধান 


মন্ত্রী ইন্দির! গান্ধী যৌথ-বিবৃতি দিয়ে ৪ ডিসেম্বর 
আফগানিস্তান সমস্তার সমাধানে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ- 
বঞ্জিত মীমাংসার আহ্বান জানান :—“ Full 
support for the independence, sove- 
reignty, territorial integrity and non- 
aligned status of Afganistan and other 
countries in the region.” 

ব্রেজনেভ ভারতে পৌঁছবামাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্রেজনেভকে 
লক্ষ্য করে কাৰ্যত একটি বিস্ফোরণ ছৌড়েন। দেশাই 
বলেন তিনি প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন সোভিয়েত রুশ 
পাকিস্তানকে শিক্ষা দেবার জন্ত ভারতকে সম্মত করাতে 
সচেষ্ট হয়েছিলো | cere মোরারজীকে অনেক নিন্দা 
বাদ কুড়োতে হয়েছে । এ, আই, সি, সির সভায় 
ইন্দিরা গান্ধীকে পরোক্ষে বলতে হয়েছে 3.-.“ব্রেজনেভ 
আমাদের একজন ANTS অতিথি তাকে অসম্মান Fal 
চলবে ন| |” কিন্তু মোরারজী অচঞ্চল এ প্রসঙ্গে 
সংবাদ প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন £ 
‘এখন আর কিছু বলবো না'। সোভিয়েত রুশ 


সম্পর্কে তার পূর্বেকার উক্তি প্রত্যাহার করে নেন নি। 


সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অভিযোগকে বলেছে 


‘fabrication’, etem বলেছে “দেশাই ভালই , 
জানেন এটা আদৌ সত্য নয়’ । 

ব্ৰেজনেভের ভারত সফরের অব্যবহিত পূর্বে 
পোল্যাণ্ড সীমান্তে রুশ সৈন্যের প্রবল সমাবেশ 
হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর মস্কৌতে পূর্বে বিনা-ঘোষণায় 
ওয়ারশ চুক্তির সাত রাষ্ট্রের জরুরী বৈঠক হয়ে যায়। 
ব্রেজনেভ ও HID সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ এবং পোলিশ 
BY পার্টির প্রধান নুতন সেক্রেটারী স্ট্যানিঙ্স 
কাণিয়ার উপস্থিতিতে পোল্যাণ্ড পরিস্থিতি নিয়ে 
আলোচনা করেন.। ঠিক পূর্বদিন অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর “ 
রাত্রিবেলা পোলিশ কমুনিষ্ট পার্টির একজন প্রমুখ 
কর্মকর্তার মুখে শোন! যায় আত্যস্তরীণ সঙ্কটের 


সমাধানের SE পোল্যাণ্ডের পক্ষে সোভিয়েতের A, 
সামরিক সাহায্য চাইবার সম্তাবন! বাতিল করে দেওয়| + 


যায় না। আফগানিস্তানে এই ‘সাহায্য চাওয়ার 
অজুহাতেই সোভিয়েত সেনাবাহিনী সে দেশে 
এক বছর পূর্বে প্রবেশ করে কার্যত সে দেশ সামরিক 


দখলে এনেছে। পোলিশ কমুনিষ্ট পার্টির মুখ্য x 


প্রচারক জোসেফ ক্লাস! সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছেন যে একমাত্র কম্যুনিষ্ট কাঠামে। বিপন্ন হলে 
পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপ অনিবাৰ্য 
হয়ে উঠবে। তার আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথ হোলো'ঃ 
“I think Polish Communists would 
have a duty to seek all possible ways. 
of saving the country from tragedy in- 

clnding an appeal for help to our yX 
nearest allies.” পোল্যাণ্ডে সাম্প্রতিক শ্রমিক 
বিপ্লব যে Solidarity Union-এর জন্ম দিয়েছে ; 
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পোল্যাণ্ডের স্তাবেদার কমু[নিষ্ট পার্টি এবং তাঁদের প্রভু 
সোভিয়েত sae পাৰ্টি তাকে দমনও করতে পারছে 
না আবার হজমও করতে পারছে না। তাই Solida- 
rity Union-এর সঙ্গে কমুনিষ্ট পার্ট সহযোগিতার 


প্রতিশ্ৰুতি দিয়েও এই ইউনিয়নের যারা চরমপন্থী: 


তাদের সাবধান করে দিচ্ছে। ১৯৬৮র চেকোশ্লোভা- 
কিয়ার কমুনিষ্ট বিদ্রোহের সঙ্গে ১৯৮০র পোলিশ 
'শ্রমিক-বিপ্লবের তুলনামূলক আলোচনা করে রুশ- 
ঘেঁষা পোলিশ asa বলেছেন, সেদিনকার 
চেক্‌-পুনর্জাগরণ গ্রতি-বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত হবার 
ফলে সেখানে রুশ সামরিক হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে 
উঠেছিল। | 

adie, পোল্যাণ্ডেও রুশ সামরিক হস্তক্ষেপ 
অনিবার্ধ হয়ে উঠবে যদি সাম্প্রতিক শ্রমিক-বিপ্লবের 
নেতৃত্ব সামলে না চলে। সোভিয়েত ‘সেনাবাহিনী 
প্রস্তত। সোভিয়েত নেতারা ওয়ারশ চুক্তিবদ্ধ 
রাষ্ট্রগ্ুলিকে জবরদস্তি দমনমূলক পথে পোল্যাগুকে 
সায়েস্তা করতে এখনও হুকুম ন! দিলেও যে- 
কোনো সময় এই সামরিক আক্রমণ সুরু হতে 
পারে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কার্টার এই কারণেই 
২ ডিসেম্বর রাত্রে সোভিয়েত রুশকে সতর্ক করে দিয়ে 
বলেছেন পোল্যাণ্ড আক্রমণে উদ্যোগী ' হলে feri 
পোল্যাপ্ডের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করলে 
পূর্ব-পশ্চিম এবং সোভিয়েত-আমেরিকান সম্পর্কে 
গুরুতর সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। নির্বাচিত 
ৰাষ্ট্ৰপতি রেগানের মুখ্য বৈদেশিক নীতি সম্পঞিত 
পরামর্শদাত। রিচার্ড এলেনও ২ ডিসেম্বর একই মর্মে 
সোভিয়েতের পোল্যাণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে রুণকে 
সতর্ক করে দিয়েছেন । ওয়াশিংটনে পোল্যাণ্ড পরি- 
স্থিতির পর্যালোচনায় দেখা গেছে সোভিয়েত রুশ ও 


পূর্ব জার্মানী পোল্যাণ্ড সোভিয়েত-পোল্যাণ্ড সীমান্ত বন্ধ 
করে দিয়েছে | সীমান্তে ২৭ ভাভসন রুশ সেনাবাহিনীকে ৷ 
ত্বরিৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রেখেছে, ওয়ার’শ 
চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্ৰগুলির বৈঠক সম্পন্ন ক'রে আক্ৰমণাত্মক 
বাধন আরও শক্ত করেছে। সীমান্তে রুশ সেনা-, 
বাহিনীর কুচকাওয়াজে তাদের মধ্যে এমন গতিবেগ 
সঞ্চার করেছে যাতে বর্তমান প্রস্তুতি নিয়ে তারা 
পোল্যাণ্ড আক্রমণের সিদ্ধান্ত মুহুর্তে কার্যকর করতে 
সমর্থ হয়। পোলিশ শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সহায়তায় 
শ্রমিক অনস্তোষ দূর করতে ব্যর্থ হলে, পোলিশ 
সরকারকে পোলিশ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় সঙ্কট 
নিরসনের সুযোগ নিতে হবে। সোভিয়েত রুশ সে 
পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ৷ কিন্তু পোল্যাণ্ডের সঙ্কট কম্যু- ' 
নিজমের স্ববিরোধিতার সম্কটকে আর একবার প্রবল- 
ভাবে তুলে ধরেছে। পোলিশ শ্রমিক আন্দোলন 
শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা চায় না, রাজ- _ 
নৈতিক স্থাধীনতাও চায়। কম্যুনিজম যে সমাজ- 
পরিবর্তনের শেষ কথা নয়, পোল্যাণ্ডের শ্রমিক বিপ্লব 
ষদি কম্মুনিষ্ট wars এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পৌঁছে 
দেয়, গোটা ‘বিশ্বে কম্যুনিজমের ভিত, টলে যাবে। 
প্রবলতম SITS ভূকম্পন হবে সোভিয়েত রুশে! 
পোল্যাণ্ডের শ্রমিক-বিপ্লবের ধাক| কত গভীরে গিয়ে 
পৌঁছেছে, পোলিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রারম্ভিক বৈঠকে ওয়ারশতে ২ ডিসেম্বর পার্টির প্রধান 
স্ট্যালিশ্ল কেনিয়ার ভাষণে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
মারমুখী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করে কানিয়| বলেন এই আন্দোলন পোল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট 
শাসনের গোড়া কেটে ইউরোপের শাস্তি বিপন্ন করছে। 
পূর্ব ইউরোপে, ভিয়েনায়, কাণ্পুচিয়ায়, আফগানি- 
স্তানে সোভিয়েত রুশের সামরিক খবরদারি এই 


৪২২ জয়শ্রী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায়, বিশেষ করে আফগানি- 
স্তানের ও পোল্যাণ্ডের খবরদারি, সোভিয়েত রুশের 
প্রধান ব্রেজ্গনেভ ব্রস্ততার সঙ্গে ভারতবর্ষে -এসে 
আফগানিস্তানের নিরপেক্ষতার, স্বাধীনতার স্বপক্ষে 
এবং সেখানে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রচার 
থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিরস্ত করতে এসেছেন | 

Sawer সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় 
রাষ্ট্রপতি রেডী ৮ ডিসেম্বর “আফগানিস্তান” শব্দটি 
উচ্চারণ না করে ঠারেঠোরে বললেন বটে ভারত 
আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিরোধ মীমাংসার 
পথে স্থায়ী শান্তি চায় এবং এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের 
" স্বাধীনতা, সাধভৌমত্ব, আঞ্চলিক সংহতি এবং জোট- 


নিরুপেক্ষ সত্বা বজায় রাখতে চায়, কিন্তু এগার মাস'- 


আফগানিস্তান সামরিক দখলে রাখার জন্য সোভিয়েত 
রুশের কোনে। নিন্বাবাদ করলেন all সেই সঙ্গে 
ভারত-মহাসাগরে বৃহৎ শক্তিজোটের নৌশক্তি 
বৃদ্ধির প্রতিদ্বম্বিতায় উদ্বেগ প্রকাশ. করে দিয়াগে! 


গারসিয়! ঘ'টিতে মাক্ষিনী নৌশক্তি বৃদ্ধির সমালোচনা . 


করুলেন। আর প্রায় সমসময়ে ৭ ডিসেম্বর “ওয়াশিংটন 
পোষ্টে” গৃহীত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
হাল ছেড়ে দিয়েই স্বীকার করছেন আফগানিস্তান 
থেকে দ্রেত সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপসারণের আশ! 
'অন্তহিত হচ্ছে: “Itseems to be getting 
more and more difficult.” সোভিয়েত রুশ 
কেন আফগানিস্তানে জেঁকে বসছে, তার সাফাই 
গাইতেই যেন “ওয়াশিংটন পোষ্টের সাংবাদিককে 
শ্রীমতী গান্ধী আফগানিস্তান থেকে আগত জনৈক 
ব্যক্তিকে উদ্ধত করে বলেছেন £ “গোড়ায় সোভিয়েত 
সেনাবাহিনীর আগমনে আফগানরা আনন্দিত 
হয়েছিলে। কেনন1অত্যাচারী শাসক হাফিজুল্প। আমিনকে 


অপসারণের জন্তই তার! এসেছিলো ৷ সে-সময় যদি 


আর কিছু না ঘটতো, তারা. যে গভর্নমেন্ট বসাতে 


চেয়েছিলো (আফগানিস্তানে) তা বসিয়ে ফিরে 
যেতো ৷ আমার মনে হয় না তারা রয়ে যাবার জন্য 
এসেছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার এবং সবাই 
বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে এই বোধ সোভিয়েতদের জেঁকে 
বসতে প্ররোচিত acae’—‘The outcry and 
the feeling everybody was ganging up 
against them have caused the Soviets 
to dig in.” জোট নিরপেক্ষ শিবিরের অন্যতম 
নেত্রীর পক্ষে সোভিয়েট রুশ কর্তৃক পররাষ্ট্র দখলের 
অপূর্ব সাফাই বটে! Wak ভারতবর্ষকেও সাহায্য 
করবার অছিলায় যদি কোনদিন রুশ সামরিক বাহিনী 
এই উপমহাদেশে ঢুকে পড়ে,_৮০,০০০ সামরিক _ 
বাহিনী নিয়ে মাত্র "১০০০ কিলোমিটার দূরে যার ' 
অবস্থান_-স্বভাবতই .তার বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠবে। ' 
qua ইন্দিরা গান্ধীর এই সুত্র অনুযায়ী সেই 
পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রুশই যদি ভারতবর্ষে জোকে 
বসতে চায় তবে? 

ইন্দিরা! গান্ধী আফগানিস্তান সম্পর্কে সোভিয়েত 
রুশের মনোভাব জেনেও আফগানিস্তান শব্দটি 
উচ্চারণ না করে একবার রাষ্ট্রপতি রেড্ডিকে 
দিয়ে আর একবার নিজে বিজ্ঞান-ভবনে ব্রেজনেভের 
নাগরিক সম্বর্ধনায় “আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে 
ভারতের সন্নিকটবৰ্তা এলাকায় সংঘাত প্রশমনে'র মত 
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প্রকাশ করলেন। ব্রেজনেভ অবস্তি এই ছুই ভাষণের 
আসল লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে মামুলী জবাবে বললেন 


বাস্তব সম্মত দৃষ্টিতে এবং অপরের সঙ্গত অধিকার ও 
স্বার্থকে মনে রেখে, a spirit of realism 


যে সোভিয়েত রুশ যে কোনে! সমস্তার আলোচনায়ই -$ 


৪২৩ কেন এই আসা-যাওয়। ? 


and to take into account the legitimate 
rights and interests of others.” 


ব্রেজনেভ ভারতে এসে: আফগানিস্তান সমস্যা , 


এড়িয়ে সমালোচনার পাশ কাটাবার জন্ত কৌশল 
অবলম্বন করে পারস্ত উপসাগরের সঙ্কট সমাধানের 


জন্য পঞ্চসুত্রের অবতারণা করলেন ১০ ডিসেম্বর 


দিল্লার পার্লামেন্ট ভবনে CARA হলে পার্লামেন্টের 
. সদস্যদের সমাবেশে | তার পঞ্চসুত্ৰ £ ১1 পারস্ত 
উপসাগর এলাকায় এবং সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে 
বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপনে বিরত থাকা এবং 
. সামূহিক ধংসকারী আণবিক P অন্য কোনে! অন্তর 
স্থাপন .না করা; ২। পারস্ত উপসাগর এলাকার 
রষট্রগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ ন! করা এবং তাদের 
' আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ৩। এই 
রাষ্ট্রগুলির _জোট-নিরপেক্ষ সত্বাকে স্বীকৃতি দান এবং 
আণবিক শক্তিধরদের সহযোগে তাদের কোন সামরিক 
জোটে না| টেনে আন! ৪ ৷ এই রাষ্ট্রসমূহের প্রাকৃতিক 
সম্পদের উপর তাদের নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকার 


স্বীকার করা, ti তাদের অবাধ বাণিজ্যের পথে. 


এবং এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের আস্তজ্জাতিক যোগা- 
যোগের সমুদ্রপথে কোনো! অববোধ স্থ্ি না করা। 
' এই স্ত্রগুলির উদ্দেশ্য চমক সৃষ্টি মাত্র। মতন কিছু 
বস্তু এতে নেই | এতে! কথা বলার পরও এই অঞ্চলে 
পারস্পরিক সামরিক শক্তির প্রভাব বিস্তারে 
সোভিয়েত রুশ কি পিছিয়ে আছে? সেটাই প্রশ্ন । 

ভারত-সোভিয়েত যুক্ত ঘোষণায় আফগানিস্তানের 
অনুল্লেখ নিঃসন্দেহে ব্ৰেজনেভ- নীতিরই পরিপূরক 
ইয়েছে যুক্ত ঘোষণার রক্তব্য অনুযায়ী দক্ষিণ-পশ্চিম 
এশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্তা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক 
সমাধানের অপেক্ষা রাখে ৷ “Paying full res- 


pect to the independence, sovereignty, 
territorial integrity and non-aligned 
status of the countries of the region.” 
চূড়ান্ত হেঁদো কথা দিয়ে উভয় পক্ষ নিজ নিজ কাজ ' 
হাসিল করেছেন। আসলে শোনা যায় পাচমাস পূর্বে 
টিটোর অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধী ব্রেলগ্রেড 
অবস্থানকালে SAAS এই অনমনীয় মনোভাব বুঝে 
এসেই তাদের এই নীতির পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী 
করে রেখেছেন | প্রতিদান ব্রেজনেভও ইন্দিরা গান্ধীর 
পিঠ চাপড়ে সাবাসী দিয়ে তার উচ্চ প্রশংসা করে 
বলতে SYA করেন নাই £ “....the outstanding 
political and State figure of contempo- 
rary Asia.” সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমনটি চেয়েছে, 
রুশ-ভারত যৌথ বিবৃতিতে তা আদায় করে ছেড়েছে। 
আফগানিস্তানে সামরিক দখল প্রত্যাহারের সর্ত 
৯ ডিসেম্বর সকালবেলা ব্রেজনেভ খোলাখুলি ইন্দিরা 
গান্ধীকে ২ ঘন্টার আলোচনাকালে জানিয়ে 'দেয়। 
সোভিয়েত সামরিক বাহিনী পরিবৃত আফগান-রাষ্ট্রপতি 
কারমেল ' এই AS দেয় যে পাকিস্তান, ইরান এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকতে প্রতিশ্রুত হয়, তবেই 
সোভিয়েত রুশ তার সামরিক বাহিনী অপসারণে 
সম্মত হবে নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে 
All তবুও ভারত, সোভিয়েত রুশের সঙ্গে ঘনতর 
মৈত্ীবদ্ধনে আবদ্ধ হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবারকার 
যৌথ বিবৃতিতে ১৯৭১-এর ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী 
চুক্তিকে জোরদার করতে চেয়েছে । এই যৌথ বিবৃতিতে 
দিয়াগো গারসিয়াতে মাঞিনী ঘঁটির নিন্দা আছে, কিন্ত 
ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সোভিয়েত নৌ-শক্তির এবং 
af অফ আফ্ৰিকাতে সোভিয়েত রুশ ও কিউবার we- 
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পরতার অনুল্পেখ সত্বেও ভারতের স্বাক্ষর আদায়ে 
সোভিয়েতের বিলম্ব হয়নি। এই বিবৃতির ফলে 
ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৌভিয়েত সহায়তার 
উপর নির্ভরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে | সোভিয়েত রুশ 
যে কেবল ইরান-ইরাক যুদ্ধের জন্য ভারতের প্রয়োজনীয় 
তেলের বিধ্বস্ত যোগানের বিকল্প ক্ষেত্রের যোগানই 
দেবে তা নয়, ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতিকে কতটা 
মুঠোয় পুরবে সেটাই সমস্তা ৷ 

সোভিয়েত রুশ বিদ্যুতের, কয়লাখনির, ভেলসম্পদ 
সন্ধানের, ভিলাইও বোকারোর ইম্পাত কারখানার এবং 
বিশাখাপত্তমে একটি নূতন ইস্পাত কারখানা নির্মাণের 
জন্য ৫২০ কোটি টাকা খণ মঞ্জুর করেছে, অশোধিত 
তেলের সরবরাহ আগামী পাচ বছর, প্রতি বছর ১৫ 
লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টনে, অন্যান্য তেলজাত পণ্যের 
জন্য ১৯ লক্ষ ১২:৫০ লক্ষ টনে বুদ্ধি করতে সম্মত 
হয়েছে । এই আমদানী ভারত থেকে রুশে অতিরিক্ত 
রপ্তানী দিয়ে পরিশোধ করা হবে ৷ 

ব্রেজনেভের fir সফরের আর একটি উদ্বেগপূর্ণ 
সংবাদ ভারত সরকার সোভিয়েত রুশ থেকে সামরিক 
সম্ভার ক্রয়ের মাত্রা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 
সোভিয়েত রুশের মিগ-২৫ ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর 
জন্য ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে--তার 
সংখ্যা গোপন রাখা হয়েছে । এই অনুসন্ধানী বিমান- 
গুলি ঘণ্টায় ২৯০* কিলোমিটার বেগে চলে ৪ মিনিট 
১১৩৩ সেকেন্ডে ৩৫০০০ মিটার উঁচুতে আরোহণ 
করতে পারে এবং ১৯৭৩-এ মার্কিন বিমান বাহিনীর 
সেক্রেটারী ডঃ রবার্ট সি, সিমানস একে বলেছেন ঃ 
“proba bly the best interceptor in pro- 
duction in the world.” মিগ-২৫ প্রতিরোধ- 
কারী বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে প্রথম 
দেখবার সুযোগ হয় যখন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর 
লেঃ ভিক্টর বেলেক্কো একটি মিগ-২৫, বিমান নিয়ে 
সোভিয়েত ঘাটি থেকে জাপানে ১৯৭৬ ৬ সেপ্টেম্বর 
পালিয়ে আসে ৷ 


গত মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৩,০০০ 
কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ভারতের 


সঙ্গে যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তির আওতায় ভারতের 
সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার প্রয়োজন মেটাবার জন্যই 
অন্ত্ৰত্ৰয়ের "পরিকল্পনা! রয়েছে তার মধ্যে 1-72 ট্যাঙ্ক 
এবং মিগ-২৩ বিমানের ইঙ্গিত রয়েছে, সেই সঙ্গে 
ক্ষেপণাস্ত্রের কথাও যুক্ত হয়। মিগ-২৫ - ক্রয়ের . 
প্রস্তাবের পর বোঝা যাচ্ছে, সোভিয়েত রুশের সমর 
সম্ভার থেকে বেশ মোটা পরিমাণে ভারতীয় সমরাস্ত্র 
সরবরাহের আয়োজন পাকা হয়ে গেছে। ফলে, 
ভারতীয় প্রতিরক্ষার নির্ভরশীলতা একপেশে হয়ে 


পড়বার আশঙ্কা! দেখ! দিয়েছে, কারণ সোভিয়েত থেকে 


ক্রয় কর! যন্ত্রসম্তারের বদলি য়ন্ত্ৰপাতি--5]28169--" 
সোভিয়েত রুশ ছাড়া অন্ত কোথায়ও পাওয়া যাবে 
না | ফলে ভারতবর্ষকে সোভিয়েতের বৈদেশিক নীতির 
স্বার্থের অনুকূলে চাপ দিতে হলে সম্ভাব্য শত্ত্র-ংঘাতের 
সঙ্কটের মুখে ভারতকে যন্ত্রপাতি বা spares বন্ধ করে 
দিয়ে সোভিয়েত রুশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে। 
মৌরারজী দেশাইকে “পাকিস্তানকে শিক্ষা দিতে’ সোভি- 
য়েত রুশ সম্মত করাতে পারে নাই। পরিবতিত পরি- 
স্থিতিতে এই পথে ভারতের সম্মতি আদায় সুগম হবে ৷ 

এই একান্ত রুশ-নিভরিতার গতি পরিবর্তনের 
চেষ্টা হয়েছিলো গত অক্টোবরে । সে সময় ভারতের 
প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী ওয়াশিংটনে এম-১৯৮ 
হাউইটজার দিয়ে পাহাড়ী ডিভিসনগুলি শক্তিমান 
করবার জন্য এবং TOW ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ট্যাঙ্ক 
বিধ্বংসী আয়োজন পূরণের আলোচনা প্রায় পাকা- 
পাকি করে ফেলেছিলেন! ৩৫ কোটি ডলারের চুক্তি 
সম্পাদনের মুখে হঠাৎ ভারতীয় প্রতিনিধিদল কাজ 
শেষ ন! করেই দেশে ফিরে আসে | সোভিয়েত রুশের 
চাপের ফলেই এই ঘটন| ঘটে অনুমান করবার কারণ 
আছে। - 

ব্রেজনেভ পারস্য উপসাগরে এবং ভারত মহা" 
সাগরে শান্তির যে নূতন নীতি ঘোষণ। করলেন, 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে 
তার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। অথচ ভারত 
মহাসাগরে রুশ নৌবাহিনীর উপস্থিতি এবং ইরান- 
ইরাক যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণে সোভিয়েত রুশের উদ্ভোগ - 


সীমাহীন বৰ্বরতা 


সম্পর্কে কিছু বল্পেন না । এই ছুই ব্রেজনেভ-নীতির 
সমর্থনে সাদা কাগজে দস্তখত দেবার সাঁমিলই Sta 
সমৰ্থন ৷ ব্রেজনেভ এসেছিলেন ত্রস্তপদে সোভিয়েত 
রুশের আফগানিস্তান দখলদারীর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা 
থেকে ভারত সরকারকে নিবৃত্ত করতে ৷ পারস্য উপ- 
সাগরে ইরাক-ইরাঁণ যুদ্ধে এবং ভারত মহাসাগরে 
সোভিয়েত-রুশ নীতির প্রতি ভারতের সমর্থন আদায় 
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করতে এবং প্রতিরক্ষার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
সোভিয়েতের উপর ভারতের একাস্ত নির্ভ'রতা বৃদ্ধি 
করাতে! এই সব কয়টি লক্ষ্য পূরণে ব্রেজনেভ 
সাফল্যের ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরে গেছেন | ব্রেজনেভে ব 
আসা-বাওয়া গভীর পরিকল্পনাসম্মত, দীর্ঘ প্রস্তুতির 
ক্রম-পরিণতির শেষ অধ্যায়। এর ফলে ভারতের 
আভ্যন্তরীণ জীবনে সোভিষেত প্রাধান্তের স্বাক্ষর 
ক্রমশ প্রকাশিত হবে ৷ 


সীয়াহীন বর্বরতা 


বিহারের ভাগলপুর জেলার দাগী অপরাধীদের 
শায়েস্তা করবার ‘একমাত্র পথ’ হিসেবে বিহার 
পুলিসের সর্বস্তরের কর্মচারীদের অলিখিত সম্মতি 
অনুযায়ী বিচারাধীন ‘ভাগলপুরী গুণ্ডা-বদমায়েসদে' র 
ইনজেকসনের Fo ফুটিয়ে, চোখে এসিড ঢেলে তাদের 
দৃষ্টিহীন করে দেবার বর্বর প্রক্রিয়ার সংবাদ ২২ নভেম্বর 
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ প্রথম প্রচারিত হ'লে, দেশের 
বিবেকবান মানুষ স্তম্ভিত জিজ্ঞাসায় রুদ্ধবাক্‌ .হয়ে 
গেছেন ৷ ১৯৭৯ অক্টোবর ডাক্তারবেশী কোনো জল্লাদ 
বিচারাধীন অপরাধীদের ওপর এই পৈশাচিক বর্বরতা 
প্রথম সুরু কবে। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে ১৯৮০র 
জানুয়ারীতে, তৃতীয় এপ্রিলে, চতুর্থ মেতে, পঞ্চম 
জুনে, ষষ্ঠ ও সপ্তম জুলাইতে, অষ্টম অক্টোবরে | 
২৮ নভেম্বর, ১৯৮০ দিল্লীর সংবাদপত্রে দৃষ্টি নষ্ট করে 
দেওয়া বিচারাধীন ব্জিৎ এবং অপর একজনের 
ফোটোগ্রাক ছাপা হবার পর ৩০ নভেম্বর বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন ৩১ জনকে অন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে ; ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বলেছেন ১৩ জনের দৃষ্টি 
হবণ করে নেওয়া হয়েছে । এ বছর ৩০ জুলাই 
ভাগলপুর CAB জেলের ৯ জন এই রকম দৃষ্টি-বিধবস্ত 
বিচারাধীন coy স্থপারিনটেনডেন্ট মারফৎ ভাগলপুরের 
RE জজের বরাবরে ৩০ জুলাই পেশীছলেও, চীফ 
ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হয়ে জেল! পুলিস সুপারিনটেন- 
ডেন্টের হাঁতে তাদের দরবার পৌঁছাতে অক্টোবর এসে 
ষায়। সে-সময় স্থপ্রিম কো্টেও প্রতিকারের জন্য এদের 
আবেদন পৌঁছায়। 
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২৮ নভেম্বর দৃষ্টিবিলুপ্তদের সংবাদপত্রে ছবি দেখে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিহারের মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ জগন্নাথ 
fias ফোন করবার পর জগন্নাথ মিশ্র সংশ্লিষ্ট ১৫ 
জন পুলিস অফিসারকে সাসপেণ্ড করেও বলেছেন 
পুলিসদের এই অত্যাচারের পেছনে সামাজিক সমর্থন 
রইলো কিভাবে ? পুলিস অফিসারদের সাঁসপেনসনের 
বিরুদ্ধে ৪ ভিসেম্বর ভাগলপুর বন্ধ হয়ে গেলো, সফল 
বন্ধ! বন্ধ ডাকলেন ভাগলপুর চেম্বার অফ কমাস', 
ভাগলপুর সিটিজেন এসোসিয়েদন, সমর্থন করলো! 
কংগ্রেস (ই); ইউথ কংগ্রেস (ই) জনতা যুব মোর্চা 
(বিজেপি), স্থানীয় বার এসোসিয়েসন, শিক্ষক, ছাত্র, 
এবং Bate কর্মচারী প্রতিষ্ঠান। বিহার পুলিস 
এসোসিয়েসন এবং বিহার পুলিসম্যান্স এসোসিয়েসন 
বিদ্রোহের হুমকি দিয়েছে, যদি ন। সাসপেনসনের 
বে-আইনী হুকুম প্রত্যাহার করা হয়। বিহারের পুলিস 
কর্তৃক আহুত জনসভায় সাসপেনসন অর্ডারের তীব্র 
নিন্দা হয়। বিচারাধীনদের বিরুদ্ধে পুলিসের বর্বরোচিত 
অভিযানের প্রতি ভাগলপুরের বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
সমর্থন, অপরাধীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে গুপ্তা- 
রাজনীতিকদের সৈত্রীবন্ধনরূপে চিহ্নিত করেছে ৷ 

ভাগলপুরের শোচনীয় ঘটনা এবং সেই ঘটনার 
প্রতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর সমর্থন দেশের অবস্থান 
দারুণ অনৈতিক গহ্বরের সীমানায় টেনে এনেছে | 
যে সমাজে এই ধরণের ধ্বংসাত্মক অনৈতিক ধ্বনি ওঠে 
তার পরিবর্তনের গতিবেগ ত্বরান্বিত করাই প্রতিটি 
সমাজ-বিপ্রবীর অব্যবহিত কর্তব্য । 


15815 wi BID) bide ১১11০ ৪2৫১) 
Ge SRUBIK © 1481.21০ 131১4) এ WI 


1 LEk ৪. mèk 15218 215৬ 
(826 28212 1521৮ ths 2521৯19 


PWR 21158362819 ৫25 08185 kjk 


Beh Hapi 218৮৮ ১১৯528) 9৬ 18৯৯3 
Es 2১215 Ajde 21821852210 1582115 
5181৮ ১৪৮ ১০০২৮ hf ১২83551012 

ORL) ikiia kiio Ah 18845 Als pare 


25955 23) 1৯১9 bills Lillia Bib] tte as 

R22 (১215 bth ৮৫৯ CEJ lin 

Ib bieli baly 2:95 11512 2311 
1১1৪৮ £৮)181815 PAJA) 80551515518 | 
(৯০ 2105 08৮12 51598 8০৯০ belle: 
21515128915 1229: 25218 Pls Ole । 
21১9৬ pluk ajk | 21218 RIB 812 

81১৮1821522 Oops Plash ৯৮৯৩১ 


AES BR 


তাপৰ 01664 | 





Biptabt Deshnetri 
“ Anniversary Lecture 


THE IDEALS OF THE INDIAN REVOLUTIONARY STRUGGLE 


The Indian National Congress was' 
not born as a revolutionary Party, But 
in the first decade of this century it 
developed a revolutionary dimension 

‘particularly through the ideas and 
activities of Tilak, Bepin Pal and 
Aurobindo. In the second and third 


== decades of this century the ‘Congress 


developed within its fold a socialist 
ideology which was obviously a revolu- 
tionary ideology. On the whole, in the 
খে first three decades, of the century there 
appeared on the Indian political scene 
a group of revolutionaries who were 
known as extremists and whio. believed 
in revolutionary violence.The terrorists 
_ worked mostly through secret societies 
Y which planned to subvert the govern- 
~ ment through acts of violence. = 
The Congress called its programme 
of non-violent non-co-operation with 
the government and of civil disobedi- 
ence a revolutionary programme. and 
even the leading Congress socialists 
believed in the possibility of building 
Lup a socialist state without revolution- 
ary violence. They hoped to bring so- 
¥ cialism through parliamentary demo- 
cracy. An influntial exponent of of 
this pacific socialism was Asoka Mehta 
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who rejected the Russian variety of 
socialist revolution as unsuitable for 
Asian countries, I think Asoka Mehta’s 
comments on revolutionary socialism 
are very significant for a student of 
the ideals of the Indian revolutionary 
struggle. In his introduction to a coll- 
ection of Nehru’s speeches and writings 
on Socialism published in a volume 
called Nehru on Socialism in 1964 
Asoka Mehta wrote: ‘Somerset 
Maugham has said somewhere : “Prose 
is rococo art; poetry is baroque.” 


- One might say likewise that revolu- 


tionary socialism which is elemental, 
massive, mystical, tragic, is baroque; 


. revisionist socialism, which, as it were, 


prefers accomplishment to power, 


, stability to intransigence, vigour to 


grandeur, is-rococo. In the free coun-. 
tries of Asia a shift is desired from the 
baroque to the rococo.’ -- 


' How the socialists were divided 
amongst themselves and how the 
Socialist Party,. the Praja’ Socialist 


` Party, the Sangyukta Socialis: Party, 


the Revolutionary Socialist Party: and 
the Forward -Bloc failed to conduct 
even a peaceful socialist movement is 


_৪২৮ RA: অগ্রহারণ ১৩৮৭ 


Towa part of modern Indian history. 


What emerges from that history is that. 


even if we choose to call a peaceful 
socialist movement a revolutionary 


movement there has not been sucha 
movement in this country since its. 


independence. . Nehru called himself a 
socialist but during the seventeen. years 
of his premiership no major step was 
taken towards the establishment of a 
socialist state. Our ruling parties, 
whatever be their declared ideology, 


are wallowing in the luxuries of parlia- . 


metitary’ democracy which allows a 
liberal use of socialist jargon. We 
-have lost our revolutionary idealism 
and we have really no revolutionary 
programme." 

We may now ask ourselves what 
was the nature of our revolutionary 
struggle, what were its ideals ọ It was 
not a continuous struggle involving 
large masses of our people. It was 
not an armed violent struggle, It was 
not a struggle of a class against another 
class. It was a struggle for freedom, 
for political freedom. . But it was not a 
war of independence like American 
war of independence or the Greek war 
of independence. Nevertheless, it was 
a struggle with a revolutionary charac- 
ter. We wanted a change, a funda- 
mental change and although our imme- 
diate objective was a political change, 
we had a vision of a new India, a-new 
political and economic system and a 


. revolution. 


‘new social order. We did not care for 


ideological labels or affiliation to any 
schools of political philosophy. The 
image of an Indian revolutionary is, 
however, the image of a socialist, a 
believer in social and economic equa- 
lity. But our revolutionaries’ were not 
too much involved in doctrinal ques- 
tions. The act of revolution was more 
important than a philosophy of 


Since the revolutionaries did not 
concern themselves with questions of 
doctrinal purity they did not make a 
very fundamental distinction between 
violent, and non-violent’ revolution. 
A revolutionary favouring an armed 
rebellion against the foreign govern- 
ment would not reject Gandhi’s non- 
co-operation as a counter-revolutionary 
movement. A non-violent non-co- 
operator would respect the armed 
rebel. The most striking instance of 
this catholic temper of the Indian -re- 


, volutionary is the defence of the 


soldiers by the leaders of the Indian 
National Congress in 1945. Subhas 
Chandra Bose is the paradigm of the 
Indian revolutinary spirit because even 
as a believer in revolutionary violence 
he did not repudiate non-violence as a 
form of re-action against a revolution- 
ary struggle. This catholicity of our 
revolutionary mind saved us from the 


-consequences of schismatic opinion 


and divisive forces and cnsured ৪. 
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united opposition to the colonial 
power: That unity disappeared from 
our political scene not too long after 
the attainment of independence. 

Leela Roy speaks of: this basic 
unity of our revolutionary struggle in 
her article ‘Subhasbader Punarbichar’ 
published in Jayasree in 1961. In this 
significant analysis of | Subhas 
Chandra’s political ideology, Leela Roy 
lays stress on the affinities between the 
spirit of Gandhi andthe spirit of 
Subhas and says that this affinity is 


more important than the apparent, 


differences between the two. Human- 
ism and faith in moral values are the 
foundation of the political ideas of 
both and for this both were opposed 
to totalitarianism. Subhas believed 
in militancy and Gandhi exalted non- 


violence and behind both there was a 


revolutionary spirit. Leela Roy thought 
that the revolutionary “struggle for 
national unity, real democracy and 
socialism in free India would integrate 
the ideas of Gandhi with those of 
Subhas and the Praja-Socialist Party 
was expected to be an example of 
such integration. | 


While the Indian revolutionary 


‘struggle worked for a new social and 


political order to be sustained by a 
new set of values it wanted a new 
awareness of the ideals of the Indian 


civilization and to weave those ideals 


into the fabric of a modern society. 


Amongst the true revolutionaries this 
respéct for the values of the Indian 
civilization and culfure did not lapse | 
into any form of obscurantist revival- 
ism. Rammohun, Bankimchandra, 
Rabindranath, Vivekananda created 
an image of our ancient culture which 
inspired revolutionaries like Jawarlal 
Nehru and Subhas Chandra Bose. The 
political radicalism of the Indian revo- 
lutionaries did not cut them off from 
the roots of our culture and this gave 
their movement its spritual and moral 
character. 

A third feature of the Indian revo- 
lutionary struggle and this was one 
of its basic ideals, is its humanism and 
this gave it its distinction as a univer- 
salist movement, While it asked for . 
a new social structure and a new eco- 
nomic system and while it exalted 
some of the finest values of our ancient 
civilization it contemplated the emer- 
gence of a universal humanity, a new 
international order which would bring 
the different nations of the world into 
a single human society. This put the 
Indian revolutionary above all forms 
of provinciality and intellectual chau- 
vinism. Sri Aurobindo and Subhas 
Chandra were the greatest exponents 
of this humanism and their ideas very 
profoundly influenced the Indian revo- 
lutionary mentality. The Indian revo- 
lutionary never imagined that he had 
accomplished his revolutionary task 
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when he bad. killed an adversary, he 
was always inspired by some higher 
ideals, which he thought could be 
achieved only by moral and spiritual 
power.. ৷ i 

But what gave the Indian revolu- 
_ tionary his self-confidence is that he 


placed his ideal above self. This may ` 


not be easily understood in these latter 


days when politics has become a. 


power game. The leaders of the Indian 
revolution never worked for political 
power for themselves: they had no 
desire for any poSition for themselves. 
‘When in 1947 the Indian National 
Congress agreed to the partition of 
the country the true revolutionaries 
like Leela Roy thought that it,was a 
compromise with the enemy made for 
- the sake of political power. Our re- 
public was therefore crippled at its 
birth because it came into existence 
out of an abject surrender of our 
revolutionary ideal. If lust for power 


is now Vitiating our politics that lust 


seized us when we accepted partition 
-of the country as a condition of free- 
dom. If our nationhood is now en- 
dangered by secessionist movements 
and divisive forces the seeds of such 
movements and forces were sown when 


we agreed to divide the country at the 


end of British rule. This initial division 
-accepted as the price of freedom esta- 
blished the possibility of our further 
divisions for other prices. The revolu- 


tionaries saw this and they were there- 
fore firmly opposed to partition. For 
they Were prepared to continue the 
their revolutionary struggle to achieve 
their revolutionary goal. 

The question before the country 
today is—how to restore our revolu“ 
tionary: ideal and. how to make that 
ideal an instrument of our social; 
political and economic transformation. 
Parliamentary politics is now our only 
politics and parties with revolutionary 
programmes are enmeshed in that 
politics. The non-political Sarvoday 
movement has failed. Now the most 
radical of parties strive to seize power 
through success at the polls and their 
styles of operation therefore are the 
same. They depend upon the popular 
vote and they try to obtain it by any 
means. The whole end of politics now 
is to capture political power and to do 
this parties not in power must do 
everything to dislodge the parties in 
power, And in this chaos of universal 
subversion we necessarily lose our 
revolutionary idealism. There is no 
revolution without unity amongst the 
revolutionaries and the people they 
lead, There must be one programme 
and united revolutionary action for the 
execution of that programme. We 
have now too many parties and too — 
many programmes and- consequently, 


‘have a welter of. insurrectionary 


movements. And in the process we 
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are not really educating our people in 
the ideals of our revolution. To incite 
a mass of people against a government 


4 isthe most important task ofa party 


and this has created in the country an 
atmosphere -of internecine war. We 
seem to be back tothe Middle Ages 
when princes and lords fought each 
other over their kingdoms. Andina 


situation like . this: governments are. 


obliged to maintain peace and order 
through executive and legislative 
measures which cannot but appear to 
be repressive. The function of a 
government. is to govern and it will 
govern by.any means, : And in a poor 


country the people almost necessarily 


submit to the will of the government. 
The masses have no political educa- 
tion and the middle ‘classes would 
` veer to the party 10 power for benefits 
which only-a government can give. 
And when a party in power is defeated 
at the poll consequent victory of the 
opposition is not really a revolution- 
ary ‘victory. It is just an -electoral 
victory determined by the changing 
psychology of the electorate cleverly 


manipulaled by the contending parties. - 


Our parties come and go but they do 
not sustain any revolutionary ideals 
and do not take the country. towards 
a fulfilment of any revolutionary goal. 
What must we-do then ? I think in 
a country like ours where the masses 
are poor and illiterate, the revolutiona- 


‘not ask for their vote, 


ries must first give them political edu- 
cation and while they do so they must 
Instead of | 
exploiting their ignorance for electoral 
support let us make them understand 
the condition of the country and what 
are the causes of that condition and 


-how that condition can be improved., 


A revolution is action inspired by 
ideas, Let us ask ourselves the very 
plain question—have we spread revolu- 
tionary ideas amongst our masses. We 
expect them to hate the party in power, 
or the party about to come into power, 
But have they an enlightened approach ` 
to the basic issues before the country, 


‘have they developed the moral perso-' 


nality which alone can make them an 
important factor in our political life ? 
We can give them ideas and encourage 
them to develop a personality only 
when we approach them as their edu- 
cators and do not ask for ‘their vote, 
During the struggle for independence: 


' we failed to raise the intellectual level 


of our masses. We failed to raise the 
intellectual level even of the middle 

classes. We must begin todo now what 
we have failed to do so far. Our schools, 
colleges and universities will not take 
up, this task. The whole educational 
system of the country has crumbled 


`- down. We must identify a new instru- 


ment of mass education and we must 
find a. way of using this instrument 


without any official assistance. Let our 
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‘eachers, scholars, scientists and engi- 
16618, writers, artists, musicians, let all 
‘hose who think and have ideals about 
‘he future of this country come toge- 
her in a national convention and draw 
up a phased revolutionary programme 
for theattainment of our revolutionary 
goal. Let us spread the ideas behind 
that programme amongst all classes of 
people through an appropriate means 
of social communication. In India 
there was a system of social communi- 
cation through which the wisdom of 
the sage living in the forest reached 
the village bard and the village beggar. 
This new education will not only give 
11985 but also set norms of social 
behaviour and political action. A new 
society with a new set of values alone 
can bring about a new economic order 


to be maintained by a new political’ 


system. Our revolutionary mentality 
must be manifest in our individual 
life and social relations and profe- 
ssional work. You cannot change your 
political system before changing your 
social system. This is particularly true 
of a country which is not used to give 
primacy to politics. If we have a shaky 
and uncertain electorate it is mostly 
because our people do not take poli- 
tics seriously and at the time of the 
elections they are at the mercy of the 
contending parties. If our masses were 
really politically conscious, if they 
were capable of asserting themselves 


in the political life of the country the 


‘present economic system dominated . 


by the big business thriving on gainful 
support from the government would 


not have survived the first ' general 


election after the inauguration of our 
Republic. Let us not forget that the 
British ruled us for about two centu- 
ries with our tacit consent. We were 
their soldiers : we were their police- 


men : we were their civilians and clerks. 


Our own government is also govern- 
ing us with our consent, at least our 
tacit consent. The British withdrew : 


we did not really subvert their govern- - 


ment, They retreated suspecting that 
such subvertion was possible. 

] am ready to call myself a revolu- 
tionary: but I will never join an 
insurrectionary movement for the sub- 
version of the Government. In my 
view such subversion will not really 
bring our revolutionary goal nearer. 
The subverted government may not 
be replaced bya government which 
would bring about a just economic 
order and an ideal society. The task of 
the Revolutionary body I have in view 
will not be to oust a government 
through the democratic process or 
through an insurrectionary movement. 
The task of that body, and we must 
not call it a party when it is not see- 
king representation in legislature, will 
be to urge the government to adopt 
and execute a revoluiionary programme 


Ar OY 
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` for a social and economic transforma- 
tion of the country. No government 
can ignore the will of the nation when 
that will is spelt out in unmistakeable 
terms, | ` 
The Revolutionary Society I have 
in view, will not assume political 
power : it will only work for the esta- 
blishment of some principles. The 
- members of this society will never seek 
-or accept any public office and will 
not have any gainful links with men 
of influence in politics or in business. 
They will be known for their passion- 
_ ate dedication. to revolutionary ideals, 
and their only ambition should be to 
see those ideals realized. The whole 
nation will respectfully listen to their 
voice because they.do not ask for any- 
thing for themselves. St Paul contem- 
plated a morally regenerate people 
whose sons and daughters would pro- 
pliesy, whose -young men would see 
visions and old men would dream 


dreams. We need such dreamers and 


visionaries amongst the young and the 
old of the country. They will not care 
for a position in party ora seat in 
parliament or an office in administra- 
tion. They will be the movers and 
shakers. A breath of their inspiration 
can be the life of a generation. 

We do not have such men and 
women in our political life today. We 
have only noisy crowds harangued by 
ambitious politicians who pursue 


power in the name of service and who 
mouth some revolutionrry jargon while 
they do not have any true devotion to 
any revolutionary ideal. Mahatma 
Gandhi saw this soon after indepen- 
dence and he quietly. withdrew from 
the party he had led over twenty-five 


‘years. Seeing the lust for power and 


office all around he even suggested 
that the party be abolished. 

শু am not here going into the ques- 
tiou of a partyless government. I am 
only affirming that in a country like 
ours the revolutionaries must not think’ 
of seizing power, They must create a 
rovolutionary mentality amongst thc 
masses who will force the government 
to execute a revolutionary programme. 
No governmet can reject a. demand 
which represents the will of the people. 
And our demand must be a revolu- 
tionary demand. It must be a demand 
which can be fulfilled only through 
fundamental changes is our social, 
political and economic systems. We 


. must know how they can be changed 


and by what stages. It must not be the 
demand of a particular group, or parti- 
cular region. It must be the demand of 
the nation as a whole. The Revolution- 
ary Society wlll educate our people to 
know what they must demand and 
how.that demand may be fulfilled. 
Actually our revolutionary struggle for 
freedom was led by those who did not 
care for power and office. Love of 


== 
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power and office seized us when the 
entire apparatus of government came 
into our hands. We wanted to handle 
that apparatus for our personal gain. 
We must, therefore, revive that spirit of 
sacrifice and of idealism which marked 
our revolutionary movement for free- 
dom. Our new revolutionaries must 
realize and: make the whole nation 
realize that our freedom has not ful- 
filled our revolutionary ideals. The 
unity of the country is being en- 
dangered, our civil liberties ‘are being 
curtailed and our people are living in 
of abject poverty because we have lost 
our revolutionary idealism while in- 


dulging in the luxuries of parliamentary . 


politics. ্‌ 
I do not know if the kind of Revo- 


lutionary Society I have in view can- 


really be established and can bean 
effective instrument of revolutionary 
education. But [ do not see any other 
alternative. Those who seek power 
will never get the spontaneous respect 


of the Indian people. We must now 
have a race of revolutionary sannyasis 


‘to keep alive amongst our people the 
true spirit of revolution and when that 


spirit finds its expression in a natioal 
will that will must prevail. We cannot 
make a revolution through parlia- 
mentary politics which can only 
corrupt our morals and corrupt those 
whom we approach for electoral 
support. ` 

_ In the midst of our abounding - 
despair let us wait for the new apostles 


_ of our Unfinished revolution who. will 


be ready ১ 
To suffer woes which hope thinks 
infinite : 
To forgive wrongs darker than 
death or night s 
To defy Power, which seems ` 
i omnipotent : 
To love and bear ; tọ hope till 
Hope creates 
From its own wreck the thing 
| it contemplates.« 


* [ The concluding portion of the ‘Biplabi Deshne'ri Anniversary Lecture’ on the “The Ideals of the Indian 
Revolutionary Struggle” delivered by Dr. R K. Dasgupta, former Director, National Library, Calcutta on 
October, 2, 1980 on the occasion of the 80th Birth Anniversary of Biplabi Deshnetri Leela Roy The first portio 
has appeared in the November, 1980 number of JAYASREE, BEd. Jayasree, ] | i 
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“কি আশ্চর্য্য | এখানেও, কুলি পাওয়া যাবে না 
নাকি, ফারাক্কার মতন 1” ডাঃ বিশ্বাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 
ভে্জপুর পৌঁছে-গেছি। 

“যাবে, যাবে,” সামান্য দূর থেকে হেঁকে কে উত্তর 
দিল। গলাটা! বন্ধুর না! 

তাইতো, দেবতা সশরীরে হাজিরও হলেন-_ বলল, 
“ছোটিমামা, গতকালের ট্রেনে জায়গা পাইনি বলে 
একদিন আগেই চলে এসেছি। দেখ, লেঃ কর্ণেল 
চক্রবর্তীর লোকও উপস্থিত এখানে, দেখ” | 

মস্ত একটা দুর্ডাবনা কাটলো । পাহাড়ে 
বেড়ানোর সঙ্গী হিসাবে বন্ধু অপরিহার্য বলে মনে 
হয় আমাদের কাছে! 

আসামে এসেছি, ট্রেনে উত্তরবঙ্গ পার হয়েছি কখন 
তা জানতেও পারিনি, কেবল ষ্টেসনের অসমিয়া নাম 
ও আকৃতি ক্ষুদ্ৰ হতে বুঝেছি । তাছাড়া আছে Bata 
তৈরী ছোট্ট ছোট্ট বাড়ীঘর। উত্তরবঙ্গের মত আসাম 
স্যাতসেঁতে ভিজে ভিজে । বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে এ 
অঞ্চলের সহরের আয়তন, লোকেদের ভাষা, ষ্টেসন- 
গুলির দারিদ্র্য--আর আছে সবুজ নিশ্ছিদ্র বনভূমি, 
দিগস্ত-বিস্তৃত ধানক্ষেত। তবে দরিদ্র হলেও কোথাও 
কোন ভিথিরীর বা শীর্ণ, ক্লান্ত শিশুর দর্শন পাইনি, 

রাত দশটা, কর্ণেল চক্রবর্তীর অতিথি আমরা | 
উনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন অনুমতিপত্ৰের | 
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চৌত্ৰিশ বছর আগে a হয়ে ছোট ট্রেনে 
তেজপুরে এসেছিলাম । এখন কত বদল হয়ে গেছে। 
ছোট ট্রেন নেই, রঙ্গিয়া থেকে তেজপুব অবধি জনহীন 
ধূধু মাঠও নেই--সৰ্বত্র ঘনবসতিপূৰ্ণ afe তার' 
বেশীর ভাগই সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিক 
ইউনিটগুলির। 

তেজপুরও কত বদলে CUB! কত সুন্দর 
সান্জানো-সহর, বড় বড় দালান, সমস্ত বাজার, 
মধ্যস্থলে সুন্দর B71 অগুণ তি বাস্তহারার বসতিপূর্ণ। 
"৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে তেজপুরের 
গুরুত্ব অসাধারণ হয়ে দাড়িয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে 
কত বড় বড় গুদামঘর, মস্ত জেটি, বড় বড় বাড়ীঘর। 
এই তেজপুর থেকে আমাদের যাত্রা WHI যাবো 
নে-ফা হা, NEFA নামটাই তখন (১৯৭১) চালু 
ছিল-অর্থাৎ নর্থ 33 ফ্রণ্টিয়ার এজেন্সি, এখনকার 
নাম অরুণাচল ।, 

সবচেয়ে একপাশে উত্তর-পশ্চিমে আছে কামেং 
জেলা_ উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে ভুট.ন, দক্ষিণে 
আসামের দারাং জেলা! বহু আদিবাসী এখানে 
ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে আকাদের নাম আমরা পাই। 
Bray রাজাদের রাজত্বে এরা আসামের সমতলের 
বাসিন্দাদের লুঠন করত। 'বৃটিশেরা আকাসর্ণার- 
তাগিরাজাকে ধরে ১৮২৯.সালে গোহাটি জেলে রেখে 
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দিয়েছিল! তবু এরা শাস্ত হয়নি । ১৮৮৩ সালে 


আবার বুটিশরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আকাদেশে ' 


সৈন্য পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া বন-রক্ষকদের উদ্ধার 
করে, দেশটাও দখল করে | 

১৯১৯ Ire গঠিত বাঙ্সিপাড়া ক্ৰুণটিয়ার 
Hea অস্তভূক্তি ছিল কামেং, ১৯৪৬ সালে. এটি 
সে-লা সাব-এজেন্সি বলে আলাদা শাসনে রাখ হয়। 
পরে এটির কামেং Bata ডিভিসন নাম হয়, এখন 
হয়েছে কামেং জেল ৷ 

তবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে (সুবনসিরি 
সমেত) কোন শাসনই বর্তমান ছিল ন|। ভারত 
স্বাধীন হবার পর পরই শাসনকাৰ্য তরান্বিত করা হয় 
এবং সীমাস্ত পর্যস্ত বিস্তার লাভ হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
চীন কর্তৃক এই অঞ্চলটি দখলের কারণ সম্ভবতঃ বৃটিশ 
অবহেলিত অঞ্চল বলে। তাই ১৯৫১ সালে মেজর 
খাখিং দ্রুত শাসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
সীমান্ত ছুড়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 
দখল সাব্যস্ত করেন | ৪ 

 প্রতাষে উঠে বাইরে বেরিয়ে চোখ'জুড়িয়ে গেল ৷ 


সবুজ--সবু'জ--আর-সবুজ, কি ভালোই যে লাগছে! | 


রাত্রে বেশ শীত পড়েছিল, যদিও এখন শীতকাল পার 
হয়ে বসস্ত কাল এসে গেছে, মার্চের শেষ ৷ . তেজপুর 


ছেড়ে মোটরগাড়িতে রওনা হলাম. চলেছি ভালুকপং-এর . 
দিকে। বালিপাড়া অবধি afaa দিককার-পথে' 


কিছুদূর এগিয়ে তিন্নপথ ধরতে হ’ল-_একটানা গ্রাম 


ও ধানক্ষেতের মধ্যদিয়ে--শেষ পৰ্যন্ত ঘনজঙ্গল ভেদ = 


করে চলা ৷ এবার আদামের বনে এই প্রথম প্রবেশ | 
কি ঘন বন! দিবালোকও প্রবেশ করতে পারে না। 
তবে পথ খুবই ভালো, পাক৷ বাঁধানো, দু’ একজায়গায় 
মাত্র কাচা-রাস্তা সেখানে ধূলো উড়ে উড়ে আশপাশের 


_ পরণে নামমাত্র TANS | 


গাছপালা সাদাটে হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 
ধূসর হয়ে গেলাম। লৌকজনতে! কোথাও কাউকে 
দেখছি না! ডাইভার বলে-আছে” একটু এগিয়ে 
পাবেন । 

খানিকটা! এগিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন কর! স্থানে 
কয়েকজন দফলা-জাতীয় লোকের দেখা পেলাম! 
লতাপাতা দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট কুটির, পাশে 
ছুটি হাতির বাচ্চা বাধা! ড্রাইভারই আবার বুঝিয়ে 
দেবার ভার নেয়, বলে, ও-ছুটি বন থেকেই ধর|। 
এ-বনে অনেক হাতি আছে, চলবার সময় কখনো- 
হাতির পালের মুখে পড়লে হয় বিপদ ৷ 

ঘণ্টা দেড়েক চলা--বন হালকা হয়ে এসেছে, 
ভালুকপং দেখা যাচ্ছে | মস্ত নদী ভারিলীর শুভ্র প্রশস্ত 
বেলাভূমি একপাশে--পথ ঘুরে ঘুরে খানিকটা উঁচুতে 
পাহাড়ে উঠেছে, সম্মুখে কয়েকটি সুদৃশ্য বাংলো । ' 
হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী এখানে পথরোঁধ করে দাড়িয়ে । 
মনটা খুসী হয়ে ওঠে ৷ = 

বহুকাল, ৩০৩৫ বংসর, আগে একবার তেজপুর 
থেকে ভালুকপং দেখতে এসেছিলাম। বন আরও 
গভীর, দূৰ্গম ছিল। মস্ত মস্ত গাছের ছায়াঢাকা পথের 
নীচটা দেখাই যাচ্ছিল না। ছু'পাশের গাছের 
অজস্ৰ বুনো চালতা পড়ে পথের স্টাতসেঁতে . 
পাতা-পচা মাটী ঢেকে আছে-ছ'দিকের: বনে 
বিশাল বিশাল বৃক্ষরার্জি থেকে মস্ত মস্ত লতা ঝুলে 
ঝুলে মাটি ছু'য়েছে। সেবারও একদল দফ.লাকে : 
দেখেছিলাম ।: তারা, তীর ধনুক বর্শা ছোরায় সশশ্্ 
হয়ে চলেছে-_মাথায় তাদের রঙ্গিন পাখীর পালক- 
আটা faata, গায়ে উল্কি আকা, বলিষ্ঠ পেশল গড়ন, 
আমরা ভয়ে ভয়ে পালিয়ে 
এসেছিলাম, শুনেছিলাম ওর! নাকি একটু রাগী- 
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৪৩৭ অরুণাচলের পথে পথে : কামেং 


প্রকৃতির। সেবারও মস্ত মস্ত গোল পাথর ছড়ানো 
নদীর তীরে পৌঁছে শুনেছিলাম-__সেটাই সীমান্ত ৷ 


এখনে! এটাই নে-ফার সীমান্ত । পাহাড়ী পথের সুরু, 
সামরিক প্রয়োজনে পাকা, বাধানে। ৷ সর্বদাই মেরামত 


করে BFS রাখা । পাহাড়ের গা বেয়ে উচুতে উঠে- 


চলেছি-_গশ্তব্য টেঙ্গাভ্যালী! উজ্বল উচ্ছল ভারিলী 
পাশে পাশে বয়ে চলেছে, অপরূপ রূপসী । নির্জন 
পথ, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত ভর্তকের কিছু 
লোকের সামান্য কয়েকটি কুটির, ছাড়া কিছুই চোখে 
পড়ে না, খানিকট| উঠে ডান দিকে বিশালায়তন aqa- 
সমতল অধিত্যকা-ভূমিতে পৌঁছলাম, নাম শুনলাম-- 
এলিফ্যান্ট ফ্ল্যাট! বন্ত-হাতীরা কি এখানে চরতে 
আপে? না, হাতির পিঠের মত সমতল বলে এই 
নাম? কে উত্তর দেবে? 

২৯ কিলো-মিটারে সে-দা-কিছু সিট -সামরিক 
আবাস এবং পথতৈরীর কাজে নিযুক্ত ভর্তকের লোকে- 
দের ছেটিখাট-ঘরবাড়ী ছাড়া স্থানীয় কোন লোক তো 
চোখে পড়ছেনা। হিমালয়ের শিবালিক পর্বতমালার 
চিরপরিচিত নরম সবুজ দৃশ্য এখানে! আসাম ও নে- 


_ ফাতে WTS সর্বাধিক তাই সর্বত্র ঘন সবুজ বনে 


Dial | স্তরে স্তরে সবুজ পর্বতের ঢেউ সামনে এগিয়ে 
আসছে, আমরাও একটার পর-একট। পার. হয়ে 
চলেছি। ভারিলীর ভারিক্কি দেহ এখন ক্ষীণ হয়ে 
এসেছে-_ উদ্দাম-উচ্ছল রূপার বর্ণ যেন এখন | 


৫৭০০ ফুট-উচু জিরো ৷ এখান থেকে একটা - 


রাস্তা পূবের দিকে তৈরী হচ্ছে, তার খানিকটা মাত্র 
তৈরী শেষ হয়েছে__সেটি শতথানেক কিলোমিটার দূরে 
সেপলায় পৌছেছে, আরও খানিক এগিয়ে পরের 
জেলা সুবনশিরির প্রধান সহর দাপোরিজোতে গিয়ে 


সর হে৷ 
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অনেকটা দূর তো এলাম, কই লোকালয় কই? 
স্থানীয় লোকেরা থাকবে তো ? পরে শুনেছি, এমনি-' 
তেই-এদিকে গ্রাম কম, তাও যা আছে সেগুলি আরও 
খানিকটা পাহাড়ের ভিতরের দিকে, সেদিকে কোন বড় 
রাস্তা যায়নি, তাই আমর! দেখতে পাইনি । টেঙ্গাভ্যালী 
পৌঁছানোর মাইল দশেক. আগে নদীটা একটা মন্ত 
বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে ৷ এখানে কি অপরূপ রূপ তার! 
বন্ীনাথের পথে গরুড়ের কথ! মনে পড়ে । সেখানেও. 
এমনি দৃশ্য ৷ উদ্দাম অলকানন্দা পাহাড়ের মাল্ভুমি. 
ঘিরে মস্ত একটা বাঁক নিয়ে ধেয়ে চলেছে, অপরূপ 
দৃশ্য) . 

টেঙ্গার আগে ৫ মাইল দূরে দাছং, চারিদিকে 
পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসানে! ছোট ছোট বসতি, 
সম্ভবতঃ সামরিক বা আধা-সামরিক লোকেদের ঘাটি 
পরিচ্ছন্ন, সুন্দর পরিবেশে গড়া । -নদীর ওপর মস্ত 
পাকা সেতু, পার হয়ে টেঙ্গাভ্যালী সীমানায় পৌছানো 
যায়-দূয় থেকে টেঙ্গাকে দেখাও যায়। 

বাকঘুরে ঘুরে পথ-একটা বাঁকের-পরই টেঙ্গা। 


' মস্ত না হলেও বেশ বড়ই জায়গাটা ৷ এখানে ভর্তকের 


বড় ঘাটি, তাদের অফিস, ওয়ার্কশপ, লোকজন, 
অফিসার তাদের সপরিবারে থাকবার বাসগৃহ, 
অফিসার্স-মেস, অভিথিভবন সবই আছে। খেলাধুলা 
করবার ব্যবস্থাও আছে। একপ্রাস্ত দিয়ে টেঙ্গানদী 
সগর্জনে বয়ে চলেছে। নদীর ওপারের খাড়া পাহাড়ের 
গায়ে-পায়ে হাটা পথরেথা_ দুরে gota কুটির, 
গৃহপালিত গরু-মোষ চরছে। জিরোতে ৫৭১০ ফুট 
উঁচুতে উঠেছিলাম, এখানে আসধার সময় অনেকটাই, 
নেবেছি_আবার উঠেওছি। টেক্গার-উচ্চতা ৪৩০০. 
ফুট ৷ তবু বেশ শীত করছে। 

টেঙ্গাভ্যালী একটা বিশেষ . গুরুত্বপূর্ণ স্থান। 


৪৩৮ জয়শী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


এখানকার অবস্থিতির জন্যই বিশেষ করে জায়গাটার 
গুরুহ। কামেং জেলার রাজধানী বমৃডিলা এখান 
থেকে মাত্র ২০ মাইল উত্তরে, আরও ৪৫০০ ফুট- 
উচুতে। আমাদের সঙ্গে কুটি এসেছিল, সে সামরিক 
বাহিনীতে ছিল। সে বলল, ১৯৬২ সালে যখন 
চীনারা আসে, তাঁর! বমৃডিলা দখল করে টেঙ্গ! হয়ে 
নদীর ওপার দিয়ে মিশামারীর রাস্তায় ফুটহিল্‌সে 
গিয়েছিল। ওই পথটা চওড়া, জীপ চলবার উপযুক্ত 
ছিল, তবু চীনার! পায়ে হেঁটেই গিয়েছিল । সে আরও 
বলল, সেই সময় একদিন রাত বারোটার সময় যখন 
চীনাদের আসবার খবর এল, ভয়ে টেঙ্গাভ্যালীর সকলে 
যে যেমন অবস্থাতে ছিল, তেমনি একবন্ত্রে ট্রাকে, 
জীপে চড়ে, না পেলে হেঁটে যাবতীয় জিনিষপত্র, aa- 
শস্ত্ৰ ফেলে রেখে পলায়ন করল তেঞ্জপুর.অভিমুখে_- 
প্রায় ৭৫মাইল দূরে । পরে যুদ্ধশেষে চীনারা ফিরে 
গেলে, ভারতীয় বীরপুক্গবেরা আবার যখন টেঙ্গাতে 
ফিরে এলো, তখন দেখল চীনারা যাবতীয় ঘরবাড়ী 
পুড়িয়ে দিয়েছে, জিনিষপত্র হয় নিয়ে গেছে, নয় পুড়িয়ে 
নষ্ট করেছে ! 

টেঙ্গাকে এখন আরও বড় করে তৈরী করার জন্য 
টেঙ্গাভ্যালী প্রজেক্টের মস্ত কাজ হুর হয়েছে ( ১৯৭১ 
সাল)। তিন চার বছরের মধ্যেই এখানকার পাহাড় 
কেটে আরও বড় সহর গড়ে তাতে অফিসারদের 
সকলের-সপরিবারে থাকবার আরও ঘরবাড়ী তৈরী 
হবে, সে হবে নদীর ওপারের পাহাড়ে । যোগাযোগের 
জন্য সেতু থাকবে ৷ এপারের পাহাড়ে হবে আরও নতুন 
নতুন অফিসের জন্য ঘরুবাড়ী। আমরা সকাল থেকে 
সারাক্ষণ তাই বুলডোজারের ঘড়ূড় শুনতে পাচ্ছি-- 
পাহাড় কেটে সমান করছে। 

এখানে বাঙালী ছেলে অপূর্ব মল্লিকের আভিথো 


আরামে থাকবার ব্যবস্থা হোল। অবিবাহিত, তাই 
কেবল মাকে এনে রেখেছেন। বলেন--মন খুলে কথা 
বলবার লোক নেই, আর এখানকার বাসিন্দা এই ক'টি 
লোক ছাড়া আর কাউকে দেখাও যায় না, তাই নতুন 
কোন মুখ দেখলেই আমরা সবাই খুব খুশী হই। 

- অনর্গল কথ! বলে চলেছেন, কিন্ত সর্বদাই-আসাদের 
সুবিধা-অস্থবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি | বলেন, কামেংএ 
কি দেখতে এসেছেন ? এটাতো God forsaken 
land ! এখানে দেখবার কিস্ত্য নেই। 

আমাদের কিন্তু কামেং ভালোই লাগছে। জানাইও 
সেকথা ৷ 

পরিষ্কার ঝরঝরে, দিন নীলাকাশে রোদ ঝল্‌- 
মল্‌ করছে, শুকনে। টেঙ্গার খনিক রুক্ষ আবহাওয়| ৷ 
পরদিন বমুডিলা রওনা হতে হয়। পাহাড়ের গায়ে 
ঘুরে ঘুরে খানিকট। উঠে আবার নদীপার হতে নীচের 
দিকে নেমেছে, মস্ত চওড়া চমৎকার পিচঢালা রাজপথ ৷ 
কিছুটা দূরে দূরে একএকটা করে সামরিক বাহিনীর 
আস্তানা, কোথাও কোথাও রাস্তা মেরামতির কুলিদের 
ছোটখাট বস্তি । | 

নদীপার হয়ে একটানা উঁচুতে ওঠা ৷ শুনলাম, 
ওপারে রূপা নামে একটা বড় stan আছে, পাহাড়ের 
আড়ালে পড়েছে বলে এখান থেকে দেখা যায় T | 
এপার ওপার ছুদিকেই পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় ঘর- 
বাড়ী দূর থেকে ছবির মতন লাগছে। পাহাড়ের গায়ে 
ঘুরে ঘুরে মস্ত চওড়া রাজপথে আনাগোনা করছে 
অগণ্য সামরিক ট্রাক ও জীপ ৷ ক্রমে ক্রমে দুর থেকে 
বিখ্যাত সহর বমডিলার খরবাড়ী যেন আকাশের গায়ে 
ভেসে উঠল। আশপাশের AJF পাহড়ের গায়ে 
দু'এক জায়গায় লালের ছোপ লেগেছে । ভাল করে 
চেয়ে দেখি, এয়ে রডোডেনডনের বন ! এখনো ফুল, 
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ফুটবার সময় আসেনি, আর মাসথানেকের মধ্যে নিশ্চয় 
এখানকার ফুলের বনে আগুন লেগে atta! কিন্তু 
. ওপারে কিসের আগুন জ্বলছে? পাহাড়ের একটি 
বিরাট অংশ যে দাউ দাউ কবে জ্বলছে! একি 
জুম চাষের জন্য জঙ্গল পোড়ানো? 

টেঙ্গানদী পার হয়েছি অনেক আগেই ৷ বম ডিল! 
ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এলো | বাড়ীঘর সবই স্পষ্ট হয়ে 
এসেছে ৷ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর খাখিং (Khathing) 
এই সহরটির পত্তন করেন এবং প্রথম [KF অফিসার 
নিযুক্ত হন ৷ চীনা যুদ্ধের সময় ২১ শে নভেম্বর 
৬২ সালে এই সহরটির পতন হয় । 

কাছে এসে দেখি, একটা বাড়ীর উপর মস্ত উচু 
একটা বাশে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে,--ওটি 
বম ডিলার শাসনকর্তার অফিস। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন সহর, 
এখানে সামরিক লোকই বেশী, স্থানীয় লোক এবং 
শাসনকার্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অসামরিক লোকেরাও 
আছেন ছোটখাট বাজার, ইস্কুল, হাসপাতাল সবই 
আছে। সুন্দর পরিবেশ, এখানে থামলে হোত। 
না থামবার জন্য এখন আফশোষ হচ্ছে । 

সহরের মধ্য দিয়ে সড়ক উঠে গেছে পাহাড়ের * গা 
বেয়ে আরও উচুতে। পাহাড় ডিঙিয়ে তারপর ওপারে 
নীচের দিকে নামা । আমরা বমডিলার ( লা-Pass, 
গিরিসঙ্কট ) পেরিয়ে ayay, করে নীচের দিকে 
নামতে থাকি। গিরিসঙ্কটে খুব শীত, যদিও এখন 
, বেলা! ১০টা বেজে গেছে। রডোডেনড্রনের গাছগুলিতে 
এক আধটা লাল ফুল ফুটেছে। আর ঘুরে ঘুরে 
পাহাড় বেয়ে নীচে নামা, শীতও কমে এলো L 


এক 
জায়গায় ড্রাইভার গাড়ী থামালো-_ 

“সাব, ইধরই চীনা লোগনে হোসিয়ার সিংকো- 
মার, ডালা | উনোনে বহোৎ বীর থা”-- 


- বলে, বারবার বলা সত্বেও উনি পশ্চাদপসরণ ৷ 
করতে রাজী হননি । ওঁর একদল সৈশ্য-নিয়ে খু-ট-ব 
ভারি যুদ্ধ-করে-শেষে নিহত হয়েছিলেন | 

কথাটা হয়তো সত্যি সম্ভবতঃ এই চীন-ভারত 
যুদ্ধে হোসিয়ার সিংএর ঘটনাটাই একটি মাত্র বীরত্বপুৰ্ণ 
ঘটন! ৷ 
ম্যাক্স-ওয়েলের বই (India-China-War) থেকে 
আমর! কিছুটা বর্ণনা! পাই৷ 
১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের Feros ব্ৰিগে- 
ডিয়ার হোসিয়ার সিং আসেন সে-লার প্রধান রক্ষা- 
বুাহের প্রধান অধিকর্তা হয়ে । বম.ডিলা, ডিরাংজঙ্গ 
সেল! প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা গড়ে 
তোলেন। তারা ১৭ই নভেম্বর যখন চীনা আক্রমণের 
জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন অকস্মাং ইষ্টান কমাণ্ডের 
সর্বময় কর্তা মেজর জেনারেল এ এস্‌ পাঠানিয়! তাকে 
পশ্চাদপস্রণ-করতে বলেন । হোসিয়ার সিং বারবার 
আপত্তি জানান fee কোন ফল হ’ল না। অগত্যা 


রাত বারোটার সময় তাদের যখন পশ্চাদপসরণের 


জন্য হুকুম দিতে তিনি বাধ্য হলেন, তখন চীনাদের 
সম্মুখে সে-লার-প্রতিরক্ষা-বুাহ সম্পূর্ণ ভেঙে গেল ৷ 

তৎক্ষণাৎ চীনারা সুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয়দের 
আক্রমণ করল! তারা তখন অপ্রস্তুত অবস্থায় ছোট 
ছোট-দলে বিভক্ত হয়ে গেছে । কেউই-কোনরূপ বাধ! 
দিতে পারল ন! ৷ আদেশ পালন করতে তারা 
সমভূমির দিকে পালাতে ga করল । অধিকাংশই- 
চীনাদের হাতে নিহত হ’ল বা ধরা পড়ল ৷ হোসিয়ার 
সিং নিজে ফুটাংএ-ধৃত হয়ে নিহত হলেন, মতা স্তরে FS 
মারা গেলেন ৷ সেটা ২৭শে নভেম্বর । 

কিন্তু তার কয়েকদিন আগেই একতরফা cease- 
fire order হয়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে [| 
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ষে পথ ধরে চলেছি, এপথেই চীনারা এসেছিল, 
তবে তখন পথ এত ভালো ছিল না। পাশেই 
fèras ( Dirang Dzong) এখানকার আদিম 
অধিবাসী মোন্পাদের গ্ৰাম৷ এত বড় গ্রাম এই প্রথম 
চোখে পড়ল ৷ মস্ত মস্ত উচু-বাশে অজ্সশ্ৰ ছোট ছোট 
নানা রঙের পতাকা উড়ছে, যেমন বৌদ্ধ-ধৰ্মাবলম্বী- 
গ্রামে দেখা যায়। পাথর, বাঁশ ও কাঠে তৈরী ঘর- 
বাড়ী, দোতলা, তেতলাও আছে, আর জঙ্গ যখন, তখন 
বিহার তো থাকবেই । নীচে উপত্যকার মধ্য দিয়ে 


ভিরাংনদী বয়ে চলেছে, তার সামান্য একটু রূপালী-- 


ঝিলিক চোখে পড়ে মাত্র | 

পথে পড়ল স্তাপার-ক্যাম্প (Sapper) ভর্তকেরই 
একটা ঘাটি, আরও খানিকটা এগিয়ে এক কিলোমিটার 
এসে একটা বাঁকের মুখে দেখি মস্ত সাইনবোৰ্ড--“সে- 
লা-ভিউপয়েণ্ট” কিন্তু গাড়ী থামাতে থামাতেই-সে-লার 
চূড়ায় কালো মেঘ এসে গেছে। সম্মুখে স্তরে স্তরে 
ATS পাহাড় ক্রমশঃ গাঢ় রঙ হতে . হতে কালো হয়ে 
গেছে, তারই চূড়াতে শুভ্র তুষার--দিগস্ত জুড়ে দাড়িয়ে 
আছে সারি দিয়ে! শেষের পাহাড়টিই বিখ্যাত “সে- 
লা” | নীচের গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে 
ভিরাং নদী । মস্ত কংক্রিটের সেতু দিয়ে পার হয়েছি 
আগেই, এখন ক্রমাগত উঁচুতে উঠবার পাল| । তাকিয়ে 
দেখি, ওপারের পাহাড়ের বনে কোথাও কোথাও 
এখনো আগুন জ্বলছে । আদিম কোন কোন জাতি 
জুম্‌ পদ্ধতিতে চাষ করে। তারা আগুন লাগিয়ে 
বন পুড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের গা! সাফ, করে নেয়, তারপর 
সেখানে বীজ ছড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি হলে, নিজে থেকেই- 
গাছ জন্মায় ফসল ফলে । তিন-চার-বন্র এমনি করে 
একটি জমিতে চাষ করে, তারপর সেই জমিটি অনাবাদী 
ফেলে রেখে অন্কত্র চাষ করে। 


সে-লার পথে এখন একটানা CHAM চড়াই ৷ 
তাকিয়ে দেখি, আশপ।শের অনুচ্চ পাহাড়গুলি খানিকটা 
নেড়া, নেড়া শুকনো শুকনো, নীচে বয়ে চলেছে 
ডিরাং এর-সরু-ক্ষীণ রূপালী ধারা ৷ 

চওড়া রাজপথ ধরে চলা, অগণ্য সামরিক গাড়ী 
যাতায়াত করছে। পথের দুদিকে পাহাড়ের উচুতে- 
নীচুতে সেঙ্গে এলাকায়, অনেক ঘররাড়ী, প্রায় সবই 
সামরিক বা আধাসামরিক লোকেদের | আরও এগিয়ে 
সেঙ্গে পার হয়ে বৈশাখীতে এসে পৌছলাম--এখন 
বেলা একটা, তবু শীতের কমতি নেই। বৈশাখীর 
উচ্চতা লেখা ১১,৮০০ ফুট তাই এত শীত! 

ক্ষুধাৰ্ত আমরা, সঙ্গে আনা খাবার খেতে ড্রাইভার, 
একটি ঘর খুঁজে দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাড়াও দিল, 
এখানে দেরী করা চলবে না, সেলার পরের রাস্তা খুব. 
থারাপ। তাছাড়া সে-ল। পার হয়ে জাঙ্গে আজ 
পৌঁছতেই হবে। সেলার আবহাওয়ার স্থিরতা নেই 
তাই যত তাড়াতাড়ি সে-লা পার হওয়া যায় ততই 
মঙ্গল । আর মাত্র সতের কেলোমিটার পার হলেই 
সে-লা। - , 

পাইনবন আগেই সুরু হয়েছে, মস্ত মস্ত কালো- 
গাছে পৰ্বতগাত্ৰ ঢাক| ৷ নীচে ঘন বনের আড়ালে 
নদীর ধারা এখন চোখেও পড়েনা । সামনের দিকটা 
ঘিরে কেবল পর্বত শিখর থরে থরে সাঞজ্জানে|। এ 


সেই বিখ্যাত সে-সা। ৬২ সালের চীনা আক্রমণের 


সময় সে-ল! নিয়ে কত উদ্বেগে দিন কেটেছে, কত 
জল্পনা হয়েছে। ভারতীয়দের ধারণা ছিল, সে-লার 
মৃতন দুর্গম পথ পার হয়ে কেউ আক্রমণ করতে আসতেই 
পারবে না। সে-লার রাস্তা এখন অনেক চঙড়া 
হয়েছে, সর্বদাই-বড় বড় ট্রাক যাতায়াত করে, সবসময় 
পথ তুষারমুক্ত রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবু সবার 


AAT গথে গথ EL” 
oa wt নিশ্বাস | 


) 


কি আশ্চৰ্য্য ! এখানেও 'কুলি পাওয়া যাবে না 
নাকি, ফারাক্কার মতন ?” ডাঃ বিশ্বাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 
তেজপুর পৌঁছে-গেছি। 

“যাবে, যাবে,” সামান্ত দূর থেকে হেঁকে কে উত্তর 
'দিল। গলাটা! বন্ধুর না? 

তাইতো, দেবতা সশরীরে হাঞ্জিরও হলেন__বলল, 


«“ছোটমামা, গতকালের ট্রেনে জায়গা পাইনি বলে 


একদিন আগেই চলে এসেছি। দেখ, লেঃ কর্ণেল 
চক্রবর্তীর লোকও উপস্থিত এখানে, দেখ” | 


মস্ত একটা দুর্ডাবনা কাটলো । পাহাড়ে ' 


বেড়ানোর সঙ্গী হিসাবে বন্ধু অপরিহার্য বলে মনে 
হয় আমাদের কাছে। 

আসামে এসেছি, ট্রেনে উত্তরবঙ্গ পার হয়েছি কখন 
তী জানতেও পারিনি, কেবল ষ্টেসনের অসমিয়া নাম 


ও আকৃতি ক্ষুদ্ৰ হতে বুঝেছি! তাছাড়া আছে ইখরার . 


৷ তৈরী ছোট্র. ছোট্ট বাড়ীঘর। উত্তরবঙ্গের মত আসামও 
স্যাতনেঁতে ভিজে ভিজে । বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে এ 
অঞ্চলের সহরের আয়তন, লোকেদের ভাষা, ষ্টেসন- 
গুলির দারিজ্রয_আর আছে age নিশ্ছিদ্র বনভূমি, 
দিগন্ত-বিস্তৃত ধানক্ষেত। তবে দরিদ্র হলেও কোথাও 


কোন ভিখিরীর ai শীর্ণ, ক্লান্ত শিশুর দর্শন পাইনি । 


রাত দশটা, কর্ণেল টক্রবর্তার অতিথি আমরা। 
উনিই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেন অন্ুমতিপত্রের | 


অগ্রহায়ণ ৮৭-৩ 


চৌত্ৰিশ বছর আগে রঙ্গিয়া হয়ে ছোট ট্রেনে 
তেজপুরে এসেছিলাম। এখন কত বদল হয়ে গেছে। 
ছোট ট্রেন নেই, রঙ্গিয়া থেকে তেজপুর অবধি জনহীন 
ধু ধূ মাঠও নেই--সৰ্বত্ৰ ঘনবসতিপূর্ণ। যি তার 
বেশীর ভাগই সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিক 
ইউনিটগুলির ৷ ' 

তে্জপুরও কত . বদলে গেছে। কত YHA ' 
সাজানো-সহর, বড় বড় দালান, সমস্ত বাজার, 
মধ্যস্থলে সুন্দর হুদ। অগুণ তি বাস্তহারার বসতিপূৰ্ণ r 
’৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে তেজপুরের' 
গুরুত্ব অসাধারণ হয়ে দাড়িয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের "তীরে 
কত বড় বড় গুদামঘ্বর, মস্ত জেটি, বড় বড় বাড়ীঘর'। 
এই তেজপুর থেকে আমাদের যাত্রা স্থরু। যাবো 
নে-ফা হা, NEFA নামটাই তখন (১৯৭১) চালু: 
ছিল--অৰ্থাৎ নর্থ ইষ্ট eBay এজেন্সি, এখনকার 


. নাম অরুণাচল । 


সবচেয়ে একপাশে উত্তর-পশ্চিমে আছে কামেং 
জেলা--উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে ভুট ন, দক্ষিণে 
আসামের দারাং জেলা! বহু আদিবাসী এখানে 
ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে আকাদের নাম আমরা পাই। __ 
আহোম্‌ রাজাদের বাজতে এরা আসামের সমতলের 
বাসিন্দাদের লুঠন করত। বুটিশেরা আকাসর্দার 
তাগিরাজাকে ধরে ১৮২৯ সালে গৌহাটি জেলে রেখে 


৪৩৬ জয়শ্রী অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


দিয়েছিল। তৰু এরা ste হয়নি। ১৮৮৩ সালে 
আবার বৃটিশরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আকাদেশে 
সৈন্য পাঠিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া বন-রক্ষকদের উদ্ধার 
করে, দেশটাও দখল করে | 

১৯৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত বালিপাড়া ee 


ট্য্যাষ্টের অস্তভু'ক্ত ছিল কামেং, ,১৯৪৬ সালে এটি 


সে-লা সাব-এজেন্সি বলে আলাদা শাসনে বাথ! হয় । 
পরে এটির কামেং ক্রিয়ার ডিভিসন নাম মি হয়৷ এখন 
হয়েছে কামেং জেলা ৷ 

তবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে ( সুবনসিরি 
সমেত) কোন শাসনই' বর্তমান ছিল ন| ৷ ভারত 
স্বাধীন হবার পর পরই শাসনকাৰ্য তরাঘ্বিত করা হয় 
এবং Mare পর্যস্ত বিস্তার লাভ হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
চীন কর্তৃক এই অঞ্চলটি দখলের কারণ সম্ভবতঃ বৃটিশ 
অবহেলিত অঞ্চল WA তাই ১৯৫১ সালে মেজর 
খাথিং দ্রুত শাসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 


সীমান্ত জুড়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে 


দখল সাব্যস্ত করেন | 

প্রত্যুষে উঠে বাইরে বেরিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল ৷ 
সবুজ-_সবুজ--আর-সবুজ, কি ভালোই যে লাগছে! 
রাত্রে বেশ শীত পড়েছিল, যদিও এখন শীতকাল পার 
হয়ে বসস্ত কাল এসে গেছে, মার্চের শেষ ৷ 
ছেড়ে মোটরগাড়িতে Teal হলাম. চলেছি ভালুকপং-এর 
দিকে। বালিপাড়া অবধি রঙ্গিয়ার দিককার-পথে 


কিছুদূর এগিয়ে ভিন্নপথ ধরতে হ’ল--একটান| গ্রাম ' 


ও ধানক্ষেতের মধ্যদিয়ে--শেষ পৰ্যন্ত ঘনজঙ্গল ভেদ 
করে চলা ৷ এবার আদামের বনে এই প্রথম প্রবেশ |, 
কি ঘন বন! দিবালোকও প্রবেশ করতে পারে না। 
তবে পথ খুবই ভালো, পাক! বাঁধানো, ছ'একজায়গায় 
মাত্র কীচা-রাস্তা সেখানে ধূলে উড়ে উড়ে আশপাশের 


তেজপুর ' 


গাছপালা সাদাটে হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 
ধূসর হয়ে গেলাম ।  লোকজনতো! কোথাও কাউকে 
দেখছি না! ডাইভার বলে আছে, mo ane 
পাবেন! 

খানিকটা এগিয়ে একটা লিছা 'করা স্থানে 
কয়েকজন দফলা-জাতীয় লোকের দেখা পেলাম! 
লতাপাতা দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট কুটির, পাশে 


ছুটি হাতির বাচ্ছা বাধা! ড্ৰাইভারই আবার বুঝিয়ে 


দেবার ভার নেয়, বলে, SUP বন থেকেই ধর|। 
এ-বনে অনেক হাতি আছে, চলবার সময় .কখনো 
হাতির পালের মুখে পড়লে হয় বিপদ । 

* ঘণ্টা দেড়েক চলা_বন হালকা হয়ে' এসেছে, ' 
ভালুকপং দেখা যাচ্ছে। মস্ত নদী ভারিলীর শুল্ৰ প্ৰশস্ত 
বেলাতৃমি একপাশে--পথ ঘুরে ঘুরে খানিকটা উঁচুতে . 
পাহাড়ে উঠেছে, সম্মুখে কয়েকটি সুদৃশ্য বাংলো। | 


হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী এখানে পথরোধ করে দীড়িয়ে | . 


মনটা খুসী হয়ে ওঠে। 

বহুকাল, ৩০।৩৫ RAI, আগে একবার তেজপুর 
থেকে ভালুকপং দেখতে এসেছিলাম । বন আরও 
গভীর, দুর্গম ছিল। মস্ত মস্ত গাছের ছায়াঢাকা পথের 
নীচটা দেখাই যাচ্ছিল al ছু'পাশের গাছের 
অজস্ৰ বুনো চালতা পড়ে পথের 'স্যাতসেঁতে 
পাতা-পচা . মাটা ঢেকে  আছে-ছু'দিকের বনে 
বিশাল বিশাল বৃক্ষরাঞ্জি থেকে মস্ত মস্ত লতা! ঝুলে। 
ঝুলে মাটি ছুয়েছে। সেবারও একদল দফ্‌লাকে 
দেখেছিলাম। তারা তীর ধনুক বর্শ। ছোরায় সশস্ত্র 


meat 


+ 


হয়ে চলেছে__মাথায় তাদের রঙ্গিন পাখীর পালক- 21 


আটা শিরন্ত্রাণ, গায়ে উল্কি আকা, বলিষ্ঠ পেশল গড়ন, 
পরণে নামমাত্ৰ বস্ত্রধণ্ড। আমরা ভয়ে ভয়ে পালিয়ে 
এসেছিলাম, শুনেছিলাম ওরা নাকি একটু রাগী- 


8৩৭ অরুণাঁচলের পথে পথে : কামেং, 


প্রকৃতির ৷. 
নদীর তীরে পৌঁছে শুনেছিলাম-_সেটাই সীমান্ত ৷ 
এখনো এটাই নে-ফার সীমাস্ত। পাহাড়ী পথের yE, 
সামরিক প্রয়োজনে পাকা, বীধানে! ৷ সৰ্বদাই মেরামত 
করে GPS রাখা । . পাহাড়ের গা বেয়ে উঁচুতে উঠে 
চলেছি-_গস্তব্য টেঙ্গাভ্যালী। উজ্বল উচ্ছল ভারিলী 
পাশে পাশে বয়ে চলেছে, অপরূপ রূপসী! নির্জন 
পথ, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, নিযুক্ত ভর্তকের কিছু 
লোকের সামান্য কয়েকটি কুটির ছাড়া কিছুই চোখে 
গড়ে না, খানিকটা উঠে ডান দিকে বিশালায়তন সবৃজ- 
সমতল অধিত্যকা-ভূমিতে পৌছিলাম, নাম শুনলাম 
এলিফাণ্ট ফ্ল্যাট! বন্ক-হাতীরা কি এখানে চরতে 


আনে? না, হাতির পিঠের মত সমতল বলে এই 


নাম ? কে উত্তর দেবে? 
২৯ কিলো -মিটারে সে-সা-কিছু কিছু সামরিক 
আবাস এবং পথতৈরীর কাঞ্জে নিযুক্ত ভর্তকের লোকে" 
দের ছোটখাট-ঘরবাড়ী ছাড়া স্থানীয় কোন লোক তো 
চোখে পড়ছেন1।. 
চিরপরিচিত নরম সবুজ দৃশ্য এখানে 1' আসাম ও নে- 
ফাতে বৃষ্টিপাত সর্বাধিক তাই সৰ্বত্ৰ ঘন সবুজ বনে 
ঢাকা । স্তরে স্তরে সবুজ পর্বতের ঢেউ সামনে এগিয়ে 
আসছে, আমরাও একটার পর-একটা পার হয়ে 
চলেছি। ৷ ভারিলীর ভারিকি দেহ এখন ক্ষীণ হয়ে 
.এসেছে--উদ্দাম-উচ্ছল রূপার বর্ণ! যেন এখন | 

৫৭০০ ফুট-উচু জিরো ৷ এখান থেকে একটা 
রাস্তা পূবের দিকে তৈরী হচ্ছে, তার খানিকটা মাত্র 
তৈরী শেষ হয়েহে--সেটি শতথানেক কিলোমিটার দূরে 
সেপলায়.পৌছেছে,' আরও খানিক এগিয়ে পরের 
জেল! সুবনশিরির প্রধান সহর দাপোরিজোতে গিয়ে 


যুক্ত হবে ৷ 


সেবারও মস্ত মস্ত গোল পাথর ছড়ানো 


হিমালয়ের শিবালিক পর্বতমালার 


অনেকটা দূর তো এলাম, কই লোকালয় কই? 
স্থানীয় লোকেরা থাকবে তো ? পরে শুনেছি, এমনি- 
তেই-এদিকে গ্রাম কম, তাও যা আছে সেগুলি আরও 
খানিকটা পাহাড়ের ভিতরের দিকে, সেদিকে কোন বড় 
রাস্তা যায়নি, তাই আমরা দেখতে পাইনি । টেঙ্গাভ্যালী 


পৌঁছানোর মাইল দশেক ‘আগে নদীটা একটা মস্ত 


বাক নিয়ে ঘুরে গেছে। এখানে কি অপরূপ রূপ তার! 
বত্রীনাথের পথে গরুড়ের কথা মনে পড়ে৷ সেখানেও" 


এমনি দৃশ্য | ' উদ্দাম অলকানন্দ! পাহাড়ের মালভূমি ' 


ঘিরে মস্ত একটা বাঁক নিয়ে ধেয়ে চলেছে, অপরূপ 
qo! 

টেঙ্গার আগে ৫ মাইল দূরে দাহুং,, চারিদিকে 
পাহাড়ের ' গায়ে গায়ে বসানো ছোট ছোট বসতি, 
সম্ভবতঃ সামরিক বা আধা-সামরিক লোকেদের ঘাটি 
পরিচ্ছন্ন, স্মন্দর'পরিবেশে গড়া । নদীর ওপর মস্ত 
পাকা সেতু, পার হয়ে টেঙ্গাভ্যালী সীমানায় পৌছানো 
যায়_ দুর থেকে টেঙ্গাকে দেখাও যায়। 

বীকঘুরে ঘুরে পথ--একটা বাঁকের-পরই Gari | 
মস্ত না হলেও বেশ বড়ই জায়গাটা ৷ এখানে ভর্তকের 
বড় ঘাঁটি, তাদের অফিস, ওয়ার্কশপ, .লোকজন, 


অফিসার তাদের সপরিবারে থাকবার বাসগৃহ, 
অফিসার্স-মেদ, অতিথিভবন সবই আছে। খেলাধূলা = 


করবার ব্যবস্থাও আছে। একপ্রাস্ত দিয়ে টেক্গানদী 
সগর্জনে বয়ে চলেছে। নদীর ওপারের খাড়া পাহাড়ের 
গায়ে-পায়ে হাটা পথরেখা__দূরে ছু'চারটি কুটির, 


গৃহপালিত গরু-মোষ চরছে।' জিরোতে ৫৭:০ ফুট 


উঁচুতে উঠেছিলাম, এখানে আসবার সময় অনেকটাই 
নেবেছি-__-আবার উঠেওছি। টেঙ্গার-উচ্চতা ৪৩০০ 
ফুট। . তবু বেশ শীত করছে, 

টেঙ্গাভ্যালী একটা. বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। 


t 


৪৩৮ জয়গ্রী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 

এখানকার অবস্থিতির জন্যই বিশেষ করে জায়গাটার 
OPEL কামেং জেলার রাজধানী বমূডিল! এখান 
থেকে মাত্র . ২০ মাইল উত্তরে, আরও , ৪৫০০ ফুট- 
উচুতে। আমাদের সঙ্গে কুটি এসেছিল, সে 'সামরিক 
বাহিনীতে ছিল। সে বলল, ১৯৬২ সালে যখন 


চীনারা আসে, তার! বম্ডিলা দখল করে টেঙ্গা হয়ে - 


নদীর ওপার দিয়ে মিশামারীর রাস্তায় ফুটহিল্‌সে 
গিয়েছিল। ওই পথট! চওড়া, জীপ চলরার উপযুক্ত 


ছিল, তবু চীনারা পায়ে হেঁটেই গিয়েছিল । সে আরও 


বলল, সেই সময় একদিন রাত বারোটার সময় যখন 
চীনাদের আসবার খবর এল, ভয়ে. টেঙ্গাভ্যালীর সকলে 


যে যেমন অবস্থাতে ছিল, তেমনি একবস্ত্রে' ট্রাকে, ' 


জীপে চড়ে, না পেলে হেঁটে যাবতীয় জিনিষপত্র, aa- 
শস্তৰ ফেলে রেখে পলায়ন করল তেজপুর অভিমুখে 
প্রায় ৭৫মাইল দূরে ৷ পরে যুদ্ধশেষে চীনারা ফিরে 
গেলে, ভারতীয় বীরপুঙ্গবেরা আবার যখন টেঙ্গাতে 
ফিরে এলো, তখন দেখল চীনারা যাবতীয় ঘরবাড়ী 


পুড়িয়ে দিয়েছে, জিনিষপত্র হয় নি নিয়ে গেছে, নয় গুড়িয়ে | 


নষ্ট করেছে! 


 টেঙ্গারে এখন আরও বড় করে তৈরী করার জন্য . 


টেঙ্গাভ্যালী প্রজেক্টের মস্ত কাজ YH হয়েছে ( ১৯৭১ 
সাল)। তিন চার.বছরের মধ্যেই এখানকার পাহাড় 
কেটে আরও বড় সহর গড়ে তাতে অফিসারদের 
সকলের.সপরিবারে থাকবার আরও রবাঁড়ী তৈরী 
হবে, সে হবে নদীর ওপারের পাহাড়ে । যোগাযোগের 
জন্য সেতু থাকবে ৷ এপারের পাহাড়ে হবে আরও নতুন 
নতুন অফিসের GP ঘরবাড়ী। আমরা সকাল থেকে 
সারাক্ষণ তাই বুলভোজারের খড়ড়, শুনতে পাচ্ছি 
পাহাড় কেটে সমান FACE | 

এখানে বাঙালী ছেলে অপূর্ব মল্লিকের আতিথ্যে 


` 


আরামে থাকবার ব্যবস্থা হোল। অবিবাহিত, ভাই ৷ 


কেবল মাকে এনে রেখেছেন | বলেন--মন খুলে কথা 
বলবার লোক নেই, আর এখানকার বাসিন্দা এই ক'টি 
লোক ছাড়! আর কাউকে দেখাও যায় না, তাই নতুন 
কোন মুখ দেখলেই আমরা সবাই খুব খুদীহই।. 
অনর্গল কথ! বলে চলেছেন, কিন্তু সর্বদাই-আঁমাদের 


'স্থুবিধা-অস্থ্বিধার দিকে সঙ্গাগ দৃষ্টি । বলেন, কামেংএ 


কি দেখতে এসেছেন ? এটাতো! God forsaken 
land | এখানে দেখবার fey নেই। 
আমাদের কিন্তু কামেং ভালোই লাগছে। জানাইও 
সে-কথা। | 
পরিষ্কার ঝরঝরে: দিন। নীলাকাশে রোদ ঝল্‌- 
মল্‌ করছে, শুকনো! টেঙ্গার খনিক রুক্ষ আবহাওয়া ৷ 
পরদিন বম্ডিল| রওনা হতে হয়। পাহাড়ের গায়ে 
ঘুরে ঘুরে খানিকটা উঠে আবার নদীপার হতে নীচের 
দিকে নেমেছে, মস্ত চওড়া চমৎকার পিচঢাল। রাজপথ ৷ 
কিছুটা দূরে দূরে একএকটা করে সামরিক বাহিনীর 


আস্তানা, কোথাও কোথাও রাস্তা মেরামতির কুলিদের 


ছোটখাট বস্তি। রর 
নদীপার হয়ে একটানা উচুতে ওঠ| ৷ শুনলাম, 

ওপারে রূপা নামে একটা বড় Stal আছে, পাহাড়ের 

আড়ালে পড়েছে বলে এখান থেকে দেখ! যায় না । 


এপার ওপার ছুদিকেই পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় ঘর- 


বাড়ী দূর থেকে ছবির মতন লাগছে। পাহাড়ের গায়ে 
ঘুরে ঘুরে মস্ত চওড়া রাজপথে আনাগোনা করছে 
অগণ্য সামরিক ট্রাক ও জীপ । ক্রমে ক্রমে দুর থেকে 
বিখ্যাত সহর বমূভিলার ঘরবাড়ী যেন আকাশের গায়ে 
ভেসে উঠল। আশপাশের Age পাহড়ের গায়ে 
হু এক জায়গায় লালের ছোপ লেগেছে । ভাল করে 
চেয়ে দেখি, এযে 'রভোডেনড্রনের বন | এখনো ফুল 


fan. 
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৪৩৯ অরুণাচলের পথে পথে : কামেং 


ফুটবার সময় আসেনি, আর মাসখানেকের মধ্যে নিশ্চয় 
এখানকার ফুলের বনে. আগুন লেগে যাঁবে। কিন্ত 
ওপারে কিসের আগুন জ্বলছে ? পাহাড়ের একটি 
বিরাট অংশ যে দাউ দাউ করে জ্বলছে! একি 
জুম চাষের জন্য জঙ্গল পোড়ানো ? 

টেঙ্গানদী পার হয়েছি অনেক আগেই ৷ বম্‌ডিল! 
ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এলে| ৷ বাড়ীঘর সবই স্পষ্ট হয়ে 
এসেছে ৷ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর খাখিং (Khathing) 
এই সহরটির পত্তন করেন এবং প্রথম (RE অফিসার 


নিযুক্ত হন। চীনা যুদ্ধের সময় ২১ শে নভেম্বর 


"৬২ সালে এই সহরটির পতন হয়। 

কাছে এসে দেখি, একটা বাড়ীর উপর মস্ত উচু 
একটা Tot ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে,-ওটি 
বম্‌ডিলার শাসনকর্তার অফিস। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন সহর, 
এখানে সামরিক লোকই বেশী, স্থানীয় লোক এবং 
শাসনকার্ষের জন্য প্রয়োজনীয় অসামরিক লোকেরাও 
আছেন। ছোটখাট বাজার, ইস্কুল, হাসপাতাল সবই 
আছে। সুন্দর পরিবেশ, এখানে থামলে হোত? 
না থামবার জন্য এখন আফশোষ হচ্ছে। | 

'সহরের মধ্য দিয়ে সড়ক উঠে গেছে পাহাড়ের গা 
বেয়ে আরও উঁচুতে। পাহাড় ডিঙিয়ে তারপর ওপারে 
নীচের দিকে নামা । আমরা বমডিলার ( লা-Pass, 
গিরিসঙ্কট ) পেরিয়ে হুড়হুড় করে নীচের দিকে 
নামতে থাকি। গিরিসঙ্কটে খুব শীত, যদিও এখন 
বেলা ১০টা বেজে গেছে ৷ রডোডেনড্রনের গাছগুলিতে 
এক আধটা "লাল ফুল ফুটেছে । আর ঘুরে ঘুরে 
পাহাড় বেয়ে নীচে নামা, শীতও কমে এলো । এক 
জায়গায় ড্রাইভার গাড়ী থামালে|-- 


“ate, Baad চীনা লোগনে হোপিয়ার সিংকো- 


মার ডাল! | উনোনে বহোৎ বীর থা”-- 


“বলে, বারবার বলা সত্বেও উনি পশ্চাদপসরণ 
করতে রাজী হননি । ওঁর একদল সৈগ্য-নিয়ে 4-8-4 


ভারি যুদ্ধ-করে-শেষে নিহত হয়েছিলেন |. 


কথাটা হয়তো সত্যি সম্ভবতঃ এই চীন-ভারত 


. যুদ্ধে হোসিয়ার সিংএর ঘটনাটাই একটি মাত্র Tae 


ঘটনা ৷ . | 
ম্যাক্স-ৎয়েল্রে বই (India-China-War) থেকে 

আমরা কিছুট। বৰ্ণন! পাই ৷ 

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধের স্থরুতেই ব্রিগে- 
ডিয়ার হোসিয়ার সিং আসেন সে-লার প্রধান রক্ষা- 
বাহের প্রধান অধিকর্তা হয়ে । বম.ডিলা, ডিরাংজঙ্গ,, 
সেলা৷ প্রভৃতি স্থানে তিনি যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা গড়ে 
তোলেন । তার! ১৭ই নভেম্বর যখন চীনা আক্রমণের 
জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন অকস্মাৎ ইষ্টান কমাণ্ডের 
সর্বময় কর্তা মেজর জেনারেল এ এস্‌ পাঠানিয়| তাকে 
পশ্চাদপসরণ-করতে বলেন। হোসিয়ার সিং বারবার 
আপত্তি জানান কিন্তু কোন ফল হ’ল ন! ৷ অগত্যা 
রাত বারোটার সময় তাদের যখন পশ্চাদপসরণের 
জন্য হুকুম দিতে তিনি বাধ্য হলেন, তখন চীনাদের 
সম্মুখে সে-লার-প্রতিরক্ষা-বুাহ সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। 

তৎক্ষণাৎ চীনার স্মুযোগ গ্রহণ করে ভারতীয়দের 
আক্রমণ করল। তারা তখন অপ্রস্তুত অবস্থায় ছোট 
ছোট-দলে বিভক্ত হয়ে গেছে । কেউই-কোনরূপ বাধা 
দিতে পারল alt আদেশ পালন করতে তারা 
সমভূমির দিকে পালাতে সুরু করল । অধিকাংশই- 
চীনাদের হাতে নিহত হ'ল বা ধর! পড়ল ৷ হোসিয়ার 
সিং নিজে ফুটাংএ-ধৃত হয়ে নিহত হলেন, মতান্তরে যুদ্ধ 
মারা গেলেন । সেটা ২৭শে নভেম্বর । 

কিন্তু তার কয়েকদিন আগেই একতরফা cease- 
fire order হয়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে 1! 


৪৪০ we: অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


যে পথ ধরে চলেছি, এপথেই চীনারা এসেছিল,” 

তবে তখন পথ এত ভালো ছিল না। পাঁশেই' 
ডিরাংজস্ক (Dirang Dzong ) এখানকার আদিম 
অধিবাসী মোন্পাদের গ্রাম এত বড় গ্রাম এই প্রথম 
চোখে পড়ল ৷ মস্ত মস্ত উচু-বাশে অজস্র ছোট ছোট 
নানা রঙের পতাকা উড়ছে, যেমন বৌদ্ধ-ধৰ্মাবলম্বী- 
গ্রামে দেখা যায়। পাথর, বাশ ও কাঠে তৈরী ঘর- 
বাড়ী, দোতলা, তেতলাও আছে, আর জঙ্গ যখন, তখন 
বিহার তো থাকবেই । নীচে উপত্যকার ' মধ্য দিয়ে 
ডিরাংনদী বয়ে চলেছে, তার সামান্য bl রূপালী- 
ঝিলিক চোখে পড়ে মাত্র। 

পথে পড়ল স্তাপার-ক্যাম্প লাক ভর্তকেরই 
একটা Ti, আরও খানিকটা এগিয়ে এক কিলো মিটার 
এসে একটা বাঁকের মুখে দেখি মস্ত সাইনবোৰ্ড--“সে- 
লা-ভিউপয়েণ্ট”, কিন্তু গাড়া থামাতে থামাতেই-সে-লার 
চূড়ায় কালো মেঘ এসে গেছে। সম্মুখে স্তরে স্তরে ( 
সবুজ পাহাড় ক্রমশঃ গাঢ় রঙ হতে হতে. কালো হয়ে 
গেছে, তারই চূড়াতে শুভ্র তুষার-_দিগন্ত জুড়ে দাড়িয়ে 
oh সারি দিয়ে । শেষের পাহাড়ুটিই বিখ্যাত “সে-' 

' নীচের গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে 
A নদী। মস্ত কংক্রিটের, সেতু দিয়ে পার হয়েছি' 
আগেই, এখন ক্রমাগত উঁচুতে উঠবার পালা ৷ তাকিয়ে 
দেখি, ওপারের পাহাড়ের বনে কোথাও কোথাও 
এখনো আগুন জ্বলছে । আদিম কোন কোন জাতি 
জুম্‌ পদ্ধতিতে চাষ করে। তারা আগুন লাগিয়ে 
বন পুড়িয়ে দ্বিয়ে পাহাড়ের গা'সাফ, করে নেয়, তারপর 
' সেখানে বীজ ছড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি হলে, নিজে থেকেই- 
গাছ জন্মায়, ফসল ফলে । তিন-চার-বন্ছর এমনি করে 
একটি জমিতে চাষ করে, তারপর সেই জমিটি অনাবাদী 
। ফেলে রেখে SIS চাষ FH | 


+ 


সে-লার পথে এখন একটানা কেবলিই চড়াই ৷ - 


তাকিয়ে দেখি, আশপ'শের অন্ুচ্চ পাহাড়গুলি খানিকটা 


নেড়া, নেড়া শুকনো শুকনো, নীচে বয়ে, চলেছে 
ডিরাং এর-সরু-ক্ষীণ রূপালী ধারা | | 
চওড়া রাজপথ ধরে চলা, অগণ্য সামরিক গাড়ী . 
যাতায়াত করছে। পথের ছুদিকে পাহাড়ের উচুতে- . 
নীচুতে সেঙ্গে এলাকায়, অনেক ঘরবাড়ী, প্রায় সবই 


সামরিক বা আধাসামরিক লোকেদের | আরও এগিয়ে 


সেঙ্গে পার হয়ে বৈশাখীতে এসে পৌছলাম_এখন 
বেলা একটা, তবু শীতের কমতি নেই ৷ - বৈশাখীর 
উচ্চতা লেখা ১১,৮০০ ফুট ৷ তাই এত শীত! ্‌ 

ক্ষুধাৰ্ত আমরা, সঙ্গে আন! খারার খেতে ড্রাইভার : 
একটি ঘর খুঁজে দেয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাড়াও দিল, 
এখানে দেরী কর! চলবে না, সেলার পরের রাস্তা খুব ' 
খারাপ। 
'পৌছতেই হবে। সেলার আবহাওয়ারও স্থিরতা নেই 
তাই যত তাড়াতাড়ি সে-লা পার হওয়া যায় ততই 
মঙ্গল । আর মাত্র সতের কেলোমিটার পার হলেই 
সে-লা। ' 

পাইনবন আগেই সুরু হয়েছে, মস্ত মস্ত কালো- 
গাছে পর্বতগাত্র ঢাকা । নীচে ঘন বনের আড়ালে 
নদীর ধার! এখন চোখেও পড়েনা । সামনের দিকটা 
ঘিরে কেবল পর্বত শিখর থরে থরে সাঞ্জানো। এ 
সেই বিখ্যাত সে-লা। ৬২ সালের চীনা আক্রমণের 
সময় সে-লা নিয়ে কত উদ্বেগে দিন কেটেছে, কত. 
'জল্পনা হয়েছে। ভারতীয়দের ধারণা ছিল, সে-লার 


মতন দুর্গম পথ পার হয়ে কেউ আক্রমণ করতে আসতেই 


পারবে না। সেলার রাস্তা এখন অনেক চওড়া 


. হয়েছে, সর্বদাই-বড় বড় ট্রাক যাতায়াত করে, সবসময় , 


পথ তুষারমুক্ত রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে, তবু সবার, 


তাছাড়া সে-ল! পার হয়ে জাঙ্গে আছ: | 


. 88১ অরুণাচলের পথে পথে £ কামেং 


আতঙ্ক যায় না, সবার মুখে কেবল একটি কধা 
“শি-লা” । ‘সে বড় ভয়ানক জায়গা, শি-লা পায় ইয়ে 


নিই তবে অন্য কথা ৷ 
খানিকট| এগাতেই ঝির ঝির করে তুষার পড়তে 
সুরু করল | সামনেটা আধার, কুয়াশাঢাকা, ড্রাইভারকে 
আলো জ্বালাতে বলাতে বলল, ডাইনামো চার্জ নিচ্ছে 
না, সুতরাং এখন আলো জ্বালানো! চলবে না, রাত্রিতে 
চালানোও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আরও খানিকটা 


এগিয়ে দেখি, সামনে অগ্ুণতি গাড়ীর সারি রাস্তা | 


আটকে দীড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ। খানিক আগে 
থেকেই পথের উপর জমা শক্ত বরফের ভূপ গেথে 


' পড়েছে চলতি গাড়ীতে রাস্তা কেটে কেটে গিরে কাদা. 


জমে আছে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে পুরাতন 
তুষারের উপর নতুন হাল্কা তুষারের প্রলেপ পড়তে 
সুরু করেছে। এপথ নাকি প্রায় বারমাসই তুষারাৰৃত 
থাকে, কম আর বেশী, এই AL আগে, শীতকালে 
এপথে চলাই BSI ছিল, এখন নিয়মিত পরিষ্কার করে 
পথ তুষারমুক্ত রাখা হয়। তাছাড়া শীতের সময় গাড়ী- 
. গুলি চাকাতে কীট! লাগামো! চেন লাগিয়ে চলাফের। 


করে। পরিবর্তিত অবস্থায় আজকাল বড়জোর ২৪ ' 


দিন এপথ বন্ধ থাকে। ব্যাপারটা কি! গাড়ী থেকে 
' নেমে এগিয়ে ষাই। সামনের মোড়ের মাথায় মন্ত 


একটা! কামান নীচে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, এখন ' 
সেটাকে মোটা লোহার, শিকল বেঁধে যন্ত্র বসিয়ে টেনে 
তোলা হচ্ছে। প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে দাড়িয়ে নিণিমেবে- 


. তাকিয়ে থাকি, কই একচুলও তে! নড়ছে বলে. মনে হয় 
ন!! পতাল্লিশ মিনিট যে কেটেই গেল | একদল 
জওয়ান নানারকম, যন্ত্র নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে 
' চলেছে। ঘন কালো মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন, তুষার- 
- " পাতও বেড়ে গেল, সামনের পাহাড়টার চূড়ায় কালো 


মেঘ জমাট বেঁধে এসেছে, আর একটু বাদেই আমাদের = 
গ্রাস করে ফেলবে। কি আর করা! ডাঃ বিশ্বাস 
ডাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তারপর ফিরে 
চললাম । আবার বৈশাখীতে ফিরে আসা--১৪ কিলো- 
মিটার নীচে! নামতে নামতেই বৃষ্টি এসে গেল, শীতও 
হাড়-কীপানো। ফোন ক্ৰমে বৈশলাখীতে আশার 
নিতেই হবে। 

BYE অন্ধকার, ছোট একটা রাস্তা রঃ 
ভর্তকের ( Vartak ) ক্যাম্প-_সেখানেই আপাতডঃ 
ড্রাইভার আমাদের নিয়ে এল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে 
পিছল পাহাড়ী পথে চলা দু্ধর। কোনক্রমে আলে! 


, অমুসরণ' করে একট! ছোট্ট অফিস ঘরে. এলান। 


এখানকার ও, সি, মিঃ থাপ,লেওয়াল, আমাদের দুর্দশা 
দেখে সাগ্রহে আশ্রয় দিলেন! তাঁর ছোট্ট বাসস্থানটি 
আরও খানিকটা উচুতে। সেখানে একখানা বাড়তি 
শোবার ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে, খাবারের 
ভার নিয়ে সে রাত্রির মত আমাদের প্রাণ বাচালেন। 
কাজ শেষে আমাদের নিয়ে এসে তার আগুন ছ্ালানে। 
গরম ঘরে বসিয়ে গল্পগুজবও করেন। আত্বর্বিকতার 
অবধি নেই। এখন মোটে বিকাল ৬টা কিন্তু মনে 
হচ্ছে যেন নিশুতি রাত |. ৃ 

' সারারাত ধরে কি অসম্ভব ঝড় আর বৃষ্টি ! ঘরের 
কাঠের দেওয়ালটাও যেন জমে Shel হয়ে গেছে।' 
মাঝে মাঝে জোড়ের ফাক দিয়ে তুষার শীতল বাতাস 
ঢুকে আর গরম হতে দিচ্ছেনা। ওরই ফাকে কিছুক্ষণ 
প্রত্যুযে বন্ধু চেঁচাচ্ছে--ও মামীমা ! বাইরে বেরিয়ে 
আসুন," দেখুন কি কাণ্ড হয়েছে! ets বাইরে 
বেরিয়ে আসি। তুষার! তুষার | তুষার! শুভ্র 


“লীলাত তুষারে চারিদিকের সারি সারি পাহাড়, গাছ- 


88২ জয়ণ্ডী অগ্রহায়ণ ১৬৮৪ 


পালা, ঘরবাড়ী সমস্ত ঢেকে সাদা হয়ে গেছে। 
আমাদের সামনে যেন সুইজারল্যাণ্ড এসে দাড়িয়ে 
" রয়েছে। মস্ত উঁচু উচু কালো পাইন. গাছগুলির 
পাতায় সাদা তুষার জমেছে, এখন রোদের আঁচ পেয়ে 
গলে গলে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে এ-যেন এক 
পরীর রাজ্য ! গাঁ নীল' আকাশের গায়ে দাড়িয়ে আছে 


সে-লার পাহাড়, fiers শুভ্ররূপ তার, সে এক | 


অপরূপ রূপচ্ছবি! নীচের উপত্যকার গভীর খাদ 
থেকে সুরু হয়ে এই GSI যেন আকাশের নীলিমায় 
হঠাৎ থমকে শেষ হয়ে গেছে। অপরূপ দৃশ্য ! 
কিন্তু আর দেরী করা নয়, আমরা Feat হয়ে 
পড়ি প্রত্যুষে বিছানায় শুয়ে গুয়েই কয়েকটি ট্রাক 
যাৰার আওয়াজ পেয়েছি, সুতরাং হয়তো পথ আর 
তেমন পিছল হবে না। সমস্ত দিক তুষারে ঢাকা, 
বাড়ীগুলির ছাদে ছু'ফুট Op হয়ে তুষার জমে আছে, 


রাস্তাঘাটের অস্তিত্ব আছে বলে মনেই হয় না। বৈশাখী . 


তার-অলৌকিক রূপসম্তার দিয়ে আমাদের বিদায়ক্ষণের 
মুহূর্তগুলিকে আনন্রে ভরে তে'লে। আমরা বৈশাখী 
ছেড়ে শুভ্র তুষারমর চওড়া রাজপথে এগিয়ে চলি। 
অগ্রবতাঁদের চাকার দাগ ধরে চলা, =e গাড়ী সহজে 
চলেনা । 

কয়েকটা বাঁক ফিরতেই উর্বশী দেখা বা মিলল ৷ 
ইন্সের রাজসভার অপ্সরা উর্বশী এ নয়, এখানকরি 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ ইয়ে এস্থানের, নামকরণ- 
হয়েছে উৰ্বশী ৷ আমরা ভালো করে উৰ্বশীকে দেখতে 
পথে নেমে আদি। সীমান্তবর্তী, “AA ভারতীয় 
ভর্তকের পথতৈরীর্‌ কাজে নিযুক্ত লোকেদের দেওয়া 


সার্থক নামকরণ। তাদেরই কেউ হয়তো একটি, 


দণ্ডায়মান মেয়ের ছবি এ'কে,একটি পোষ্টে আটকে 


রেখেছে। সে মেয়েকে রূপসী বলা দুরের Fes. 


চলনসইও বলা চলে না! তবু সে উর্বশী, কেননা, সে 
ষে-এই সৌন্দ্ষময় পর্বতাঞ্চলটির প্রতীক, তার মাহাত্ম্য 
প্রচার করছে। 
“Urbashi, The Himalayan Hostess 
welcomes you 11” O 
উর্বশী আমাদের আহ্বান করছে |! = 

: আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে সন্মুখে তাকিয়ে থাকি । . 
' সন্মুখে সে-লার অনুচ্চ তুষারমৌলী শিখর প্রান্ত, 
তারই-খানিক নীচে আমরা দাড়িয়ে দু'পাশে অন্তান্ত 
গিরিমালার তুষারমৌলী শিখরাবলী, সে-লারই সমান 
Sg gaa গভীর খাদ তার অস্ত দেখাই যায় 
না, হয়তো-বা টেঙ্গানদী একদিকে বয়ে চলেছে, কিন্তু 
তার ক্ষীণতম চিহ্নও চোখে পড়ে না সবই তুষার: 
শুভ্র, নিফলঙ্ক |. 

-. বেলা ৮ট! বেজেছে, আর একটু-এগিয়েই দেই 
জায়গা, এখানেই কালকে সেই কামানটি ওঠানো হচ্ছিল 
আজ সেটি উঠে গোবেচারীর মত মুখ করে পথের বীকে 
একপাশে অবহেলিত পড়ে আছে । কিন্তু সেই একই 
বাঁকে মোড় ঘুরবার মুখে একটা মালবোঝাই সিভিল 
লরী চলতে পারছে ন! | তিন-চার ফুট উচু তুষারাচ্ছন্ন 
পিছল পথে তার চাকা হড়কে যাচ্ছে। ..ফলে, রাস্তা 
চওড়া হলেও চলবার জায়গা. নেই, অগত্যা আজও : 
আরার থেমে প্রাকা। চারিদিক সাদায় ধু ধূ করছে, . 
আমর! ঘুরে ঘুরে চরিদিককার দৃশ্য দেখি, প্রাণভরে. 
উজ্জ্বল নুর্যালোকে কিন্তু চোখ ঝলৃসে যাচ্ছেন! এখনো, 
এদিকটায় আলো! এসে পৌঁছয়নি, হলে আমরা তুষারান্ধ 
হয়ে েতাম। থানিক পরে .রাস্তা খুললো, আমরা. 
বিধ্যাত “সে-লা-টপে” পৌছে গেলাম | | 

তুষার |— PATI !!--তুষার ||| তুষারশুত্র চাদরে, 
সর্বাঙ্গ ঢেকে সে-ল! বুড়ি হয়ে বসে আছে। .সে-লার' 


৮৪ 


8৪১ অরুণাচলের পথে পথে : কামেং 
আতঙ্ক যায় না, সবার মুখে কেবল একটি কথা_ 


“শি-লা” । দে বড় ভয়ানক জায়গা, শি-লা পার হয়ে ' 


নিই তবে অন্য কথা । 

খানিকটা এগাতেই ঝির ঝির করে তুষার পড়তে 
সুরু করল | সামনেট। আধার, কুয়াশাঢাকা, ড্রাইভারকে 
আলো জ্বালাতে বলাতে বলল, ডাইনামো চার্জ নিচ্ছে 
না, সুতরাং এখন আলো জ্বালানো চলবে না, রাত্রিতে 
চালানোও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। আরও খানিকটা! 
এগিয়ে দেখি, সামনে অগুণতি গাড়ীর সারি 'রাস্তা 
আটকে দ্রাড়িয়ে আছে, পথ বন্ধ। খানিক আগে 
থেকেই পথের উপর জমা শক্ত বরফের স্তুপ চোখে 
পড়েছে | চলতি গাড়ীতে ngi কেটে কেটে গিরে কাদা 
জমে আছে। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে পুরাতন 


* তুষারের উপর নতুন হাল্কা তুষারের প্রলেপ পড়তে 


সুরু করেছে। এপথ নাকি প্রায় বারমাসই তুষারাবৃত 
থাকে, কম আর বেশী, এই বা। আগে, শীতকালে 
এপথে চলাই gya ছিল, এখন নিয়মিত পরিষ্কার করে 
পথ তুষারমুক্ত রাখা হয় । তাছাড়া শীতের সময় গাড়ী- 
গুলি চাকাতে কীট! লাগানে। চেন লাগিয়ে চলাফেরা 
aa পরিবর্তিত অবস্থায় আজকাল বড়জোর ২৪ 
দিন এপথ বন্ধ থাকে। ব্যাপারটা কি! গাড়ী থেকে 
নেমে এগিয়ে যাই। সামনের মোড়ের মাথায় মন্ত 
একটা! কামান নীচে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল, এখন 
সেটাকে মোটা লোহার শিকল বেঁধে যন্ত্র বলিয়ে টেনে 
তোলা! হচ্ছে । প্রবল উৎকণার সঙ্গে দাড়িয়ে নি্ঘিমেবে 
তাকিয়ে থাকি, কই একচুলও তো নড়ছে বলে মনে হয় 
al, পঁতাল্লিশ মিনিট যে কেটেই গেল! একদল 
জওয়ান নানারকম যন্ত্ৰ, নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা কুরে 
চলেছে | ঘন কালো মেঘে চারিদিক Seen, তুষার- 
পাঁতও বেড়ে গেল, সামনের পাহাড়টার চূড়ায় কালো 


মেঘ জমাট বেঁধে এসেছে, আর একটু বাদেই আমাদের 
গ্রাস করে ফেলবে। কি আর করা! ডাঃ বিশ্বাস 
ড্রাইভারের সঙ্গে পরামর্শ করেন, তারপর ফিরে 
চললাম । আবার বৈশাধীতে ফিরে আসা--১৪ কিলো - 
মিটার নীচে | নামতে নামতেই বৃষ্টি এসে গেল, শীতও 
হাড়-কাপানো। কোন ক্রমে বৈশাধীতে আশয় 
নিতেই হবে। o 

ঘুরঘুটি অন্ধকার, ছোট্ট একট! রাস্তা তৈরীর 
ভর্তকের (৬1210) ক্যাম্প_সেখানেই আপাতত: 
ড্রাইভার আমাদের নিয়ে এল। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে 
পিছল পাহাড়ী পথে চলা দুঙ্কর | কোনক্রমে আলো 
SHA করে একট! ছোট অফিস ঘরে এলাম । 
এখানকার ও,.সি, মিঃ থাপ লেওয়াল, আমাদের দুর্দশা 
দেখে সাগ্রহে আশ্ৰয় দিলেন! তার ছোট্ট বাসম্থানটি 
আরও খানিকটা উঁচুতে। সেখানে একখানা বাড়তি 
শোবার ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে, খাবারের 
ভার নিয়ে সে রাত্রির মত আমাদের প্রাণ বীচালেন। 
কাজ শেষে আমাদের নিয়ে এসে তার আগুন ছ্বালানো 
গরম ঘরে বসিয়ে গল্পগু্বও করেন। আত্তরিকতার 
অবধি নেই। এখন মোটে বিকাল ৬ট| কিন্তু মনে 
হচ্ছে যেন নিশুতি বাত | 

সারারাত ধরে কি অসম্ভব ঝড় আর বৃষ্টি ! ঘরের 
কাঠের দেওয়ালটাও যেন জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। 
মাঝে মাঝে জোড়ের ফাক দিয়ে তুষার শীতল বাতাস 
ঢুকে আর গরম হতে দিচ্ছেনা । ওরই ফাঁকে কিছুক্ষণ 
ঘুমানো । . 

প্রত্যুষে বন্ধু টেচাচ্ছে--ও মামীমা ! বাইরে cafaca 
আসুন, দেখুন কি কাণ্ড হয়েছে! দুজনাই - বাইরে 
বেরিয়ে আসি। তুষার! তুষার | তুষার! শুভ্র 
নীলাভ তুষারে চারিদিকের সারি সারি পাহাড়, গাছ- 
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পালা, ঘরবাড়ী সমস্ত ঢেকে সাদা হয়ে গেছে। 
- আমাদের সামনে যেন স্ুইজারল্যাণ্ড এসে দাড়িয়ে 


রয়েছে। মস্ত উচু উচু কালো পাইন গাছগুলির 
পাতায় সাদা তুষার জমেছে, এখন রোদের আঁচ পেয়ে 


গলে গলে টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে । এ-যেন এক . 


পরীর রাজ্য ! গাঢ় নীল আকাশের গায়ে দাড়িয়ে আছে 
সে-লার পাহাড়, fers wey তার, সে এক 
অপরূপ রূপচ্ছবি! নীচের উপত্যকার গভীর.খাদ 
থেকে স্থুরু হয়ে এই, শুভ্রতা যেন আকাশের নীলিমায় 
হঠাৎ থমকে শেষ হয়ে গেছে। অপরূপ দৃশ্য! 
কিন্তু আর দেরী করা নয়, আমরা রওনা হয়ে 
পড়ি। প্রত্যুষে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কয়েকটি ট্রাক 
যাবার আওয়াজ পেয়েছি, সুতরাং হয়তো! পথ আর 
তেমন পিছল হবে না। সমস্ত দিক' তুষারে ঢাকা, 
বাড়ীগুলির ছাদে ছু'ফুট উচু হয়ে তুষার জমে আছে, 


রাস্তাঘাটের অস্তিত্ব আছে বলে মনেই হয় ন| ৷ বৈশাখী 


তার-অলৌকিক রূপসস্তার দিয়ে আমাদের বিদায়ক্ষণের 
মুহূর্ত গুলিকে আনন্দে ভরে তোলে। আমরা বৈশাখী 
ছেড়ে WA তুষারময় 'চওড়া রাজপথে এগিয়ে চলি। 
অগ্রবতীদের - চাকার, দাগ ধরে চলা, তবু গাড়ী সহজে 
চলেনা । nt 7 

কয়েকটা বাঁক ফিরতেই উর্বশীর দেখা সিলল। 
ইন্ৰের রাজসভার অপ্সরা উর্বশী এ নয়, এখানকার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এস্থানের 'নামকর্ণ- 
হয়েছে উর্বশী ৷ 
পথে নেমে আসি৷ সীমাস্তবৰ্তা-স্নগালু ভারতীয় 
ভর্তকের পথতৈরীর কাজে নিযুক্ত লোকেদের দেওয়| 
সার্থক নামকরণ | তাদেরই কেউ হয়তো একটি 
দণ্ডায়মান মেয়ের ছবি একে একটি পোষ্টে আটকে 
রেখেছে। .সে মেয়েকে ' রূপসী বলা দুরের কথা, 


আমরা ভালে! করে উর্বশীকে দেখতে - 


t 


চলনসইও বলা চলে না | তবু সে উর্বশী, কেননা, সে 
যে এই সৌন্দ্যময় পর্বতাঞ্চলটির প্রতীক, ভার মাহাত্ম্য 
টা ৷ i 
“Urbashi, The Himalayan Hostess 
welcomes you 11 
উর্বশী আমাদের আহ্বান .করছে !! 

আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে সন্মুখে তাকিয়ে থাকি । 

' সম্মুখে সে-লার অনুচ্চ তুষারমৌলী শিখর প্রান্ত, 
তারই খানিক নীচে আমরা দাড়িয়ে দু'পাশে অন্থান্ত 
গিরিমালার তুষারমৌলী শিখরাবলী, সে-লারই সমান 
উ'চু,-তু’ধারে,গভীর খাদ তার অস্ত দেখাই যায় 
না, হয়তো-বা টেঙ্গানদী একদিকে বয়ে চলেছে, কিন্তু 
তার ক্ষীণতম চিহ্ন চোখে পড়ে না । সবই তুষার, 
শুভ, নি্ষলঙ্ক | PERON 

‘বেলা ৮টা বেজেছে, আর একটু-এগিয়েই সেই 
জায়গা, এখানেই কালকে সেই কামানটি ওঠানো হচ্ছিল 
আজ সেটি উঠে গোবেচায়ীর মত মুখ করে পথের বাঁকে 
একপাশে অবহেলিত পড়ে আছে। কিন্তু সেই একই 
বাঁকে মোড় ঘুরবার মুখে একট! মালবোঝাই সিভিল 
লরী চলতে পারছে ন! ৷ তিন-চার ফুট উঁচু তুষারাচ্ছন্ন 
পিছল পথে তার চাকা হড়কে যাচ্ছে। ফলে, WB. 
চওড়া হলেও চলবার জায়গা নেই, অগত্যা আজও 
আরার থেমে থাকা.। চারিদিক সাদায় ধৃ ধু করছে, 
আমরা ঘুরে ঘুরে চরিদিককার দৃশ্য দেখি, প্রাণভরে '। 
উজ্জল সূর্ধালোকে কিন্তু চোখ ঝল্সে যাচ্ছেন! এখনো, 
এদিকটায় আলো! এসে পৌঁছয়নি, হলে আমর! তুষারান্ধ 
হয়ে যেতাম। খানিক পরে রাস্তা খুললো, আমরা 


বিখ্যাত “সে-লা-টপে* পৌঁছে গেলাম | 


gata gata !!-তুষার |! তুষারশুত্র চাদরে 
ATM ঢেকে সে-লা বুড়ি হয়ে ৰসে আছে। সে-লার 


x 
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উপরে বিশাল একটি তুষারময় ময়দান, মধ্যভাগে সামান্য 


সবৃজ্ঞাভ জমে যাওয়া একটি তালাও বা হদ--নাম 
মাণিকসাগর ৷ তার কোন কোন জায়গায় জলও দেখা 


' যাচ্ছে। বড় বড় শুভ্র কাঠের ফলকে সে-লার উচ্চতা 


স্পৃষ্টভাষায় বার বার লেখা13, 710 ft, Wel- 
come to Sela, ft.13710 ft |, 

এই সে-লাই হ’ল কামেং ডিগ্রিক্টের তাওয়াং সাব- 
ডভিভিসনের IFI সে-লার উচ্চতম প্রান্ত পার হয়ে 


পথ ঘুরে নীচের দিকে নেমেছে। বাঁহাঁতে সে-লার 
তালাও মাঁণিকসাগর এখানে থেকে গলে গলে পথ 


ভাসাচ্ছে। ৰ, | 
সারাবছর সে-লায় বরফ থাকে তাই এখানে 
প্রহরারত জওয়ানদের কঠিন জীবন যাপন করতে হয় I 
উচ্চতা বেশী, তাই এখানকার হাঁওয়| খুব হালকা, 
অক্সিজেন কম, হঠত এত উ'চুতে উঠে এলে মাথা ঘোরে, 


বমি বমি ভাব হয়, হয়তো| বা মৃত্যুও হয়। সীমান্তরক্ষী 


প্রহরী ভারতীয় জওয়ানেরা সেলায় উঠতে হীপায়, 
থাকতে পারে না, চিংশ্বাসৈৰ কষ্ট হয়, তাই কিছু নীচে 
তাদের কিছুদিন থেকে, পরে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে 
হয়, একে বলে acclimatisation | আমাদের অবশ্য 
কোনো অস্থবিধাই হয় ন1। এর চাইতেও উ'চুউ'চু 
পাহাড়ে চড়ে অনেক আগেই আমরা! acclimatised. 

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের সময় চীনারা সে-লাতে না 
উঠে, একে এড়িয়ে ঘুরে মাগো-চ্যু নদী পার হয়ে নীচে 
দিয়ে ভারতীয়দের বাধা অপসারিত করে এগিয়েছিল, 


৮. এবং বম_ডিলা ও ডিরাংজঙ্গ অধিকার করেছিল। 


রাস্তা বেয়ে বেয়ে ঝর-ঝর, করে জল ঝরছে, 
অসমতল কর্দমাক্ত পথ, পাথর বসানো, খুবই থারাঁপ। 
গাড়ী নাচতে নাচতে চলেছে, সারাপথই fara | 
এদিককার পাহাড়ের ঢালে বড় বড় গাছের ঘন বন, 
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বিশাল পাইনের অরণ্য, কিন্তু তার নীচের অন্ধকারে 
জমা পুরণো তুষার পচা-পাইনের পাতা পড়ে কালো 
হয়ে গেছে। সে-লার উত্তরদিকে 'সারাবছরই এমনি 
তুষার জমে থাকে। তবে কালকের বৃষ্টি এদিকে আসে 
নি। এদিকটা যেন কতটা! আঁধার ঢাকা মনমরা ৷ রাস্তা 
আন্কোরা নতুন-_ পুরোটা সমতল করাই হয়নি। 
তার-উপর নতুন করে ছোট বড় পাথর ঢালা হয়েছে। 
ফলে গাড়ী ধু'কতে ধু'কতে ধাঁকা মেরে মেরে চলেছে। 
একে তার নিজেরই শারীরিক অসামথ্য, তার উপর 


অনবরত ধস নেমে এদিকে নিত্য নতুন রাস্তা-তৈরী 


করতে হচ্ছে, তাই অসমতল পাথর বসানো পথে, 
অসম তার চলন ৷ জোরে চলবার উপায়ই নেই ৷ 
এখন ক্রমাগত নীচে নেমে চলা, পারিপাস্থিক দৃশ্যেরও 
পরিবর্তন ঘটে, দুটো একটা! লোকালয়ও দেখা যায়। 
নীচে বন্ছনীচে, পাহাড়ের উপত্যকাতে সে-লা থেকে 
নেমে আসা ঝরণার ক্ষীণৃধারাও চোখে পড়ে, দিগন্ত 
রেখাতে পাইন ও ফারেব বনে ঢাকা “চুন!” শিখরাবলীর 
হিমবাহও পর্বতমালার শিখবে তুষার fag মিক্‌ করে 
ওঠে। থানিক নীচে নুরাঙ্গায় ( Nuranga ) ছোট 
একটি স্থানীয় লোকালয়--স্থানীয় মোন্পাদের দরিদ্র 
কুটির ও শর্তকের.কারখানা 

যশোবস্তগড় পৌঁছে গাড়ী থামিয়ে খানিকটা সাফ- 
স্তরে! করে তেল ঢেলে তোয়াজ করা হল। আশে- 
পাশে AAs মোন্পা ও ভারতীয় জওয়ানদের 
দেখা মিলল ৷. মোঁনপাদের গড়ন শক্ত TEAS, ছেঁড়া- 
ময়লা ঢোল! পোষাক পরা, মাথায় .ইয়াকের লোমের 
তৈরী টুপী পরে পাথর, ও কাঠের তৈরী বাড়ীর আশে- 
পাশে আনাগোনা করছে। গ্রামের মাঝধান দিয়ে 
সে-লার ঝরণা বয়ে চলেছে। কিন্তু, যশৌবস্তগড় নাম 
কেন হল ? এখানে গড় কোথায়? উত্তর দেবে কে? 


x 
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জবার এগিয়ে চল| ৷ পথের ধারের ছোট ছোট 
_ ঝোপ থেকে মন মাতানো ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে 
আসছে) ‘কোথাও আছে ডোয়ার্ষ রডোডেনড্রনের 


ঝোপ- উচ্চতা বেশী হলেই এদের দৰ্শন মেলে, নীচে, 


নামতে নামতে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন এগিয়ে 
আসে মস্ত মস্ত ম্যাগ্লোলিয়। গাছ, নিকষ কালো ডাল- 
পালা নিয়ে দাড়ানো । ডালগুলি অজস্ৰ সাদা সুগন্ধি 
ফুলে ঢেকে গেছে, কোথাও কোন গাছে হুটো একটা 
লাল ও গোলাপী রডোডেনড্রনের আধর্ফোট! কুঁড়ি। 
পথের দুৰ্গমতার কোন পরিবর্তন নেই, 

গাড়ী হেঁচ্‌কি মেরে মেরে চলছে, বন্ধু বলে, “এর 
চেয়ে হেঁটে চলাই ভালো ছিল ৷” আমরাও সেই মতই = 
. সমর্থন করি। কোমড়ে যে ব্যথা, ধরে গেল! 

আবার একদল মোন্পার দেখা! মেলে, পথ তৈরীর 
কাজ করছে। আমাদের দেখে কৌতুহলী হয়ে হাতের 


কাজ থামিয়ে হাসিমুখে চেয়ে চেয়ে দেখে। শক্ত. 


চোয়াড়ে চেহারা কিন্তু নির্মল নিষ্পাপ হাসি মুখ, দেখেও 
আনন্দ হয়। . এদের প্রকৃতি খুব শাস্ত। নরম। এরা 
aise খুব। কিন্তু থাকে কোথায় এর| ? কাছে-ভিতে 
কোথাও তো কোন ঘর বাড়ী crafty 


অনেকে মনে করে মোন্পার! তিববতী, কিন্তু এরা 


আদিবাসী, তিববতী নয়। ধৰ্মে এরা বৌদ্ধ। দালাই- 
লামা ১৯৫৯ সালে কামেংএর উত্তরের শেষ শহর 
তাওয়াং দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন | মোন্পারা, 
এই দালাইলামাকেই ধর্মগুরু বলে মানে । 


অনেকক্ষণ থেকেই জাঙ্গ-এর ঘরবাড়ী ( Jung:) 


দেখা যাচ্ছিল, কিন্ত জায়গ'টা যেন কাছে এসেও ' 


আসতে চায় না। মাইল ত্রিশেক রাস্তা মোটে, কিন্ত 
পৌছতে বেলা একটা বেজে গেল | হেঁচকি মেরে 
চলা তো! 


+ 


_ জাঙ্গ, এর দৃশ্য মনোরম । হিমালয়ের খাঁড়া ঢালু : 
গায়ে এর অবস্থিতি, সামনেই গভীর খাদ, ওপারের 
পর্বতমালা! পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত -তাওয়াংচ্যুৎ { নদী ) 


সন্মুখের খাদ দিয়ে বয়ে চলেছে। আমরা নীচে নেমে 
নদী পার হয়ে আরও উত্তরে এগিয়ে যাবো, কিন্তু 
সামনের পাহাড়ের চূড়ায় খানিক মেঘ জমে আছে 
দেখতে পাচ্ছি, সুতরাং আরদেরী করা ঠিক হবে না! 
তাওয়াং আজ পৌঁছালেও সন্ধ্যা হয়ে যাবে। কিছুই 


দেখবার সময় হবে না। রাতটা সেখানে কাটাতেই 
হবে। 


সঙ্গে আন| আপ লেওয়ালের দেওয়া পুরী তরকারী, 
চা খেয়ে নিয়ে একঘণ্টার মধ্যে রওনা হই। 


আলথাল্প। পরা হান্তমুখ কয়েকজন মোনপা বাঁশ চিরে 
কি যেন তৈৰী করছে। বাঁক ফিরতেই চোখে পড়ল 
একটি মস্ত মোন্পা গ্রাম । এত বড় গ্রাম এক ডিরাং 
জঙ্গ, ছাড়া এতদিন কোথাও দেখিনি | পাহাড়েব গায়ে 
অনেকটা! জায়গা জুড়ে ছড়ানো, ঘন সন্নিবিষ্ট, বাড়ীগুলি 
কাঠ, পাথর ও মাটার তৈরী, শ্লেটপাথরের ছাদ, 
দোতলাবাড়িও গুটিকয়েক আছে। পথের ধারে 
একসার চোর্টেন, উচু বাশের ডগায় অগুণতি ছোট 


ছোট পতাকা উড়ছে, আশে পাশে সবুজ শন্তক্ষেত্র | . 


কোন কোন ক্ষেত খালি- শস্য কাটা হয়ে গেছে, 


কোনটা সবুজ বা হল্দেঃ. ছ'চারটে ম্যাগ্লোলিয়| গাছ = 


সুগন্ধি ফুলে ভরে আছে। গ্রাম্গুলি সাধারণভাবে 
দরিদ্র। বাড়িগুলির উঠানে মোন্পা ছেলে-মেয়েরা 
বাশের বেড়া তৈরি করছো তার! আমাদের দেখে 
অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। 


এখনকার পথও একই রকম দু আবার পথের ' 


gaa ঝোপ-জজল থু মাঝে মাঝে সুগন্ধি ফুলতয়া 


তেমনি , 
হেঁচকি দেওয়া পথ ৷ একটু এগোতেই দেখি রংদার = 


All 


৬.) 


মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিল। 


৪৪৫ অরুণাচলের পথে পথে : কামেং : 
বিরাটকায় ম্যাগ্নোলিয়া গাছ, ছোট ও মাঝারি ফুলহীন 
রডোডেনড্রনের ঝোপ। ক্রমশঃ নীচের খাদে ৰয়ে 


যাওয়া তাওয়াংচু চিক্‌ BE করে ওঠে। আরও : 


খানিক নেমে নদীর উপর ঝোলান সেতু পার হয়ে 


ওপারের পাহাড়ে ধীরে ধীরে ওঠা সুরু করি । 
যুদ্ধের সময় এই ‘নদীতে নাকি আশিজনা plata 
পশ্চাদপসরণের, 


সময় ভারতীয়রা সেতুটি ভেঙে ফেলে দিয়েছিল, 
চীনারা মেরামত করে নেয়। খানিক এগোতেই দেখি 
রাস্তা আরও segi করা হচ্ছে। তিন-চারটে বুল- 
ডোজার নিয়ে আগ্পা সাহেব মহাব্যস্ত ! আমাদের সঙ্গে 
পরিচিত হয়ে খুব খুনী হলেন। বলেন, এখানকার 
আমাদের শেষ ঘাটি. বমডভিরে (Bomdir) আমি 
থাকি,মাত্র দেড় কিলোমিটার দুরে ৷ আপনারা সেখানে 
গিয়ে বিশ্রাম করুন! একটু বাদেই আমি আসছি। 
বলেই, তাড়া দিয়ে খানিকটা “ভাঙা পথ. চলনসই 


মেরামত করে আমাদের পথ করে দিয়ে বিদায় নিলেন ৷ 


' আমরা সানন্দে Sta নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। বম.ডিরে 
আগ্লার ঘর সদর রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নীচে ৷ 


অসমতল ভাঙা পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে নেমে সেখানে 
পৌছাতে আমাদের বিকাল ৪টা বেজে গেল । পথের 
অন্-পারে সদর পথের পাশে বড় বড় তাবু ও সাময়িক 
ছাপরা তুলে মজুর-মিন্পীদের বাসস্থান । আশে- 
পাশে অনল্পস্বল্প খেত-খাসার ও মোন্পাকুটির--কিছু কিছু 
মোন্পা পথ তৈরির কাজও করছে। 


মস্ত মস্ত Atal ঘর, সংলগ্ন বাথরুম, ভালো ব্যবস্থা | 
প্রচণ্ড Hee আগুনের তাপে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে 
বিশ্রামের ফাকে চা খাওয়া ও গল্প চলে । 


oN 


একটু পরেই আগ্নাসাহেব ফিরলেন। এখানে, 
Say gaa অফিসার--একজন ডাক্তার, একত্র থাকেন | - 


? 


সুন্দর আলাপ করেন--এতদূরে নির্জন পরিবেশে, 
আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে, তবু বেশ মনের আনন্দে 
কাজ নিয়ে মশগুল, হয়ে আছেন। ডাক্তার আজ 


অনুপস্থিত ৷ 
বলেন, রাস্তা তৈরির কাজের সময় সকাল ৮টা 
থেকে সন্ধ্যা অবধি, আমার আর বিশ্রাম করবার সময় 


কই? অন্যদিকে মন দিতেও পারিনা ৷ মাঝে মাঝে 
জাঙ্গ. এ যাই। এদিককার' আমির লৌকেদের সঙ্গে 
আমরা হ্ষ্ঠতা বজায় রেখেই চলি ৷ তবে.কেউ যি 
থচরামি করে, আমরাও ছেড়ে কথা কইনা। একবার 
একজন ক্যাপ্টেন এসে মহ! হম্বিতম্বি--গাড়ি থেকে 
তো নামলেনই ন!--গালাগালি দিয়ে বলেন_-আমার 
তাড়া আছে। ভদ্রতা দেখানোর পাট নেই ৷ আমি 
ভাবলাম, “তাহলে থাকে! গাড়িতে বসে’ । তাকে, পথ 
ভেঙে দিয়ে, তিনটি ঘণ্টা আটকে রাখলাম । আর 
একবার একজন ব্রিগেডিয়ার এসেছেন, তিনি স্বয়ং 
নেমে আমার কাছে এসে মিষ্টি হেসে বললেন-কিছু 
ভেবোনা, তোমার কাজ তুমি করো-রাস্তা তৈরি হলে 
তবে আমি যাবে!। তাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যেতে 
দিলাম।-এমনি কতরকম গল্পে সময় কোথা দিয়ে 
কেটে যায়। . 

এখানে বিশ্রাম করে, বাতের খাবার খেয়ে আমর! | 
তাওয়াং রওনা হলাম ।- ঘুরঘুটি অন্ধকার, পথ কাচা, 
তার উপর অসমতল, ভাল নয়। দশ কিলোমিটার 
যেতেই এক ঘণ্টার বেশী লাগলো | তাওয়াং-এব পথ 
একে-বেঁকে একট! টিলার উপর Brace, টিলাটার 
মাথায় সাফি হাউস, সেখানেই থাকবার TABI 
প্রচণ্ড শীত তার উপ শুকনো হাওয়া। | অন্ধকারে 


কিছু ঠাহর হয় ন| ৷ 
সাঞ্চিট হাউসে আধুনিকভাবে সজ্জ্ৰিত ঘর আছে 


৪৪৬ ga: অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


অনেকগুলি, সংলগ্ন বাথরুম, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও 
আছে, আর আছে কলের জল । আমর! হুখান! ঘর 
অধিকার করে নিজ নিজ শ্রিপিংব্যাগ ওদের ডানলো- 
পিলো afa ওপর পেতে নিয়ে মহা আরাম রাত 
কাটালাম | | 


২৬শে মার্চ-প্রত্যুষে আজও বন্ধুর ডাকেই উঠে 
পড়ে বাইরে বের হই | পরিষ্কার দিন, ভোর পাচটায়ই 
বাইরেটা আলোয় ঝলমল করে উঠেছে, সাড়ে পাঁচটায় 
সূর্য একেবারে ঘরের দোরগোড়ায়! বাইরের চত্বরে 
বের হয়ে একবার তাওয়াং-এর সঙ্গে শুভদৃষ্টিটা সেরে 
নেই ৷ এখানকার পাহাড়গুলি খাড়া নয়, খানিকটা 
ভোতা CVT, চুড়ায় চূড়ায় ঘববাড়ী, শাসনকর্তাদের 
অফিন, বাংলো চারিদেকে ছড়ানো ছিটানো ৷ পশ্চিম 
দিকে দিগন্তরেখাতে এমনি একটা পাহাড়ের চূড়ায় 
একটা! বিরাট শুভ্র জাহাজ যেন নীলাকাশে ভাসছে। 
এখানকার চৌকিদার বলল, ওটিই তাওয়াংজঙ্গ, বা 
বিহার, ছূর্গ। ওটি নাকি চারশ’ বছরের পুরণো। 
ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, ভোঁতা পাহাড়গুলির গায়ে 
গায়ে লালমাটীর পথ পেচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে নেমেছে 
ডি. সি.র বাংলো এবং sate সরকারী ভবনে ভারতের 
জাতীয় পতাকা উড়ছে । সব ঘরবাড়ীই মোটামুটি 
নতুন ৷ পুবাতন বাসিন্দা বলতে কেবল আদিবাসী 
মোন্পারা, তাদের বস্ষিও নানাদিকে ছড়ানো | 


| তাওয়াং-এর পূর্বপ্রান্তে ভূটান, উত্তরে তিব্বত, 
তাই এর অবস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বিখ্যাত প্রাচীন 
বৌদ্ধ বিহার তাওয়াং-জঙ্গ-এর বৈশিষ্ট্য। সৌন্দর্যময় 


পরিবেশ ও আবহাওয়া একে আরও বিশিষ্ট পর্যায়ে, 


এনে দিয়েছে। তাওয়াং-এর উচ্চতা ১০,০০০ ফুট, 
তাই এখানে বারোমাসই ঠাণ্ডা । 


সকালে চা-খাবার পর গাড়ী করে উচু-নীচু পথ 


- ধরে, পাহাড়ের গায়ে কোথাও নেমে কোথাও উঠে 


মাঠ-ময়দান_ ক্ষেতের পাশ দিয়ে চলতে থাকি! 
মোন্পারা ক্ষেতে সহাস্ত মুখে চাষবাস করছে, কোথাও 
দোকানঘরে ব্যস্ত রয়েছে । আমাদের গন্তব্য তাওয়াং- 
জঙ্গে খানিক্ষণের মধ্যেই পৌছে গেলাম ৷ ন’টার সময় 
জঙ্গের দরজা খোলে |, জঙ্গের বিশাল দরজা তখন 
সবে খুলেছে । বাইরের উঠানে মস্ত একটা ফুলে- 
ছাওয়া ম্যাগ্লোলিয়| গাছ, পাতা নেই বললেই চলে, 
অপূর্ব BACH বাতাস আমোদিত করে রেখেছে। 
সামনের পাথরে বাঁধানো চত্বরে একটা নল থেকে 
পাহাড়ী ঝরণার জল ক্রমাগত পড়েই চলেছে | ছোট 
ছোট মোন্‌পা বাচ্চাব| উঠানে খেলা করছে । আমরা 
আসতেই আমাদের ঘিবে ধরে তারা। আমাদের 
পিছু জঙ্গের ভিতরেও যায়। প্রাচীন জঙ্গের সম্মুখ- 
ভাগে বিরাট দরওয়[জাঁ_-অনেকগুলি পাথরের সিড়ি 
বেয়ে উঠতে হয়। ভিতরে পাথরের তৈরী টিনের 
চালের অগুণতি ছোট ছোট ঘরবাড়ী| পাথরের 
তৈরী, গ্লেট পাথরে ছাওয়া বিহার, তার সম্মুখভাগে 
পাথরে বাঁধানো মন্ত উঠান। চওড়া বড় বড় সিঁড়ি, 
কারুকার্য করা বিহারের ভেতরে পূজারী পৃজায় ব্যস্ত_- 
তার উচ্চকণ্ঠের মন্ত্র পড়বার আওয়াজ শুনছি ঘরের 
ভিতর দেয়াল ঘেঁসে মস্ত স্থব্ণময় উপবিষ্ট বৃদ্ধমুৰ্তি ৷ 
দেয়ালগুলি নানা রঙের ফেসকো ও টকাতে সাজানো, 
পতাকায় সুশোভিত৷ ভিতরে ইলেকট্ৰিক আলোও 
আছে, মাত্র দুটি ঘন্টা জ্বলে । সারি সারি অনেকগুলি 


পারলাম ন! কোনটা কার ছবি, মৃতিগুলিই বা কাদের । 


কয়েকটি নারী মূৰ্তিও লক্ষ্য করলাম । ভুটানের জঙ্গ- . 


গুলি যেমন দেখেছি, এটাও মোটামুটি তেমনি, তেমনি 


Y 
ছবি আছে, fee ভাষ| জান! না থাকায় বুঝতে, 


u$, 


তেমন আগ্রহ দেখায় নি। 


৪৪৭ অরুণাচলের পথে পথে : কামেং 


পুরাতন, তৈরীর ঢংও তেমনি মনে হয় একই সময়কার 
R I 

তাওয়াং জঙ্গ সম্বন্ধে N. K. Dutta লিখেছেন 
(A.B. Patrika—Supp. Feb. 8—71) : ১৬৮০ 
খ্রীষ্টাব্দে এই জঙ্গটি তৈরী হয়, মোন্পারা নিজেরাই 
তাওয়াংটা তৈরী করে নেয়। মেরে লামা এই জঙ্গের 
প্রথম প্রধান লামা নিযুক্ত হন এখনো এখানকার 
প্রধান লামাই এই অঞ্চলের প্রধান ধর্মগুরু । এই 
লামাই সে-লা গিরিপথ দিয়ে বিভিন্ন মোন্পা গ্রামে 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন । 

১৮৪৪ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাওয়াং ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতে মোনপারা 
বৃটিশ প্রজ্ারপে স্বীকৃত হয়, তবে দূরত্বের ও 
দর্গমতার জঙ্ক সম্ভবতঃ বৃটিশের! তাওয়াং-এর উপর 
তাই বহুকাল যাবৎ 
তাওয়াংকে সবাই সরকারীভাবে ভুলেই থেকেছে। 
স্বাধীনতা লাশের পর ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতে 
এখানে পুর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠ। কর! স্থির করে কেন না 
এ সময়ের আগেই চীনারা তিব্বত দখল করে 


নিয়েছিল । পূর্বোক্ত মেজর খাধিং ১৯৫১ সালের ৫ই 


ফেব্রুয়ারী তাওয়াং পৌছে সকল মোনপা! সর্দারদের 


ডেকে ঘোষণা করলেন যে, এখন থেকে ম্যাকমোহন 


লাইন সীমানা বুমল! পর্যস্ত পুর্ণ ভারতীয় বৰ 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে | 

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চানা হামলার পুরো ঝৌকটা 
এই অঞ্চলেই অনুভূত হয় এবং বুমল। থেকে আসামের 
ফুটহিলসের চাকো পর্যন্ত তারা অধিকার করে নেয়। 
চীনা অগ্রগতির সাথে সাথে ২৩শে অক্টোবর এই অঞ্চলে 
অনেকেই পালিয়ে গিযে আসামে আশ্রয় নেয়। 
পূর্ণ অরাজকতার মধ্যে কিছুদিন কাটে, ফলে উন্নয়ন- 


মূলক কার্ষসমূহের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যারা আসানে 
পালিয়ে গিয়েছিল তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নও দেখা 
দেয় ।--চীনারা চলে যাবার পর শীশ্রই আবার ভারতের 
কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে সব কাজকর্ম 
শুরু হয়, লোকেরাও এ ছর্দিনের কথা ভুলতে 
সুরু করে। ৷ 

জঙ্গের সদর দরজার বাইরে সিঁড়িতে দাড়ালে 
দূরের পাহাড়ের গায়ে একটা টক্‌টকে লালরঙের রাস্তা 
দেখা যায়। ওই রাস্তা ধরে চললে সীমান্ত, সহর 
বুমলায় পৌছানো যায়। তারপরই তিব্বতের সুরু । 
যুদ্ধের সময় এখান থেকে Gaal পর্যন্ত ঘোড়াচলা- 
পথ ছিল মাত্র, চীনারা কয়েকদিনের মধ্যেই ওটি চওড়া 
সড়ক বানিয়ে ফেলে বড় বড় ভারি কামান ও 
সঁীজোয়| গাড়ী,নিয়ে এসেছিল | তাওয়াং সহরও তারা 
দিন দশেক অধিকার করে রেখেছিল । তখন তারা 
স্থানীয় অধিবাসীদের উপর কোনরকম অত্যাচার তৌ 
করেই নি, বরঞ্চ খুব ভালে! ব্যবহারই করেছিল | 
ভারতীয় জওয়ানের! সকলেই পালিয়ে যায়, শক্ত: 
সমর্থ যুবকের দলও তাদের পশ্থানুসরণ করে | চীনারা 
এসে cate পোহাবার জন্য গ্রামের অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের 
কোলে করে সকালে বাইরে নিয়ে যেত, আবার 
সন্ধ্যার আর্গে ঘরে পৌছে দিত। তাঁদের কাঠ কেটে, 
জল এনে দিয়েছে রান্না করেও খাইয়েছে। তাদের 
ব্যবহারে এখানকার সকলেই খুশী হয়। জনসাধারণ 
এখনো এইমত পোষণ করে যে যদি চীনারা আবার 
এসব অঞ্চলে আসে, তবে তাওয়াংবাসীরা! সহজেই 
তাদের অভ্যর্থনা করে তাদের বশ্থতা স্বীকার করে 


নেবে । 
জঙ্গ দেখা শেষ করে এখানকার ক্যান্টিন থেকে 


জরির কাজ করা লোমওলা তিব্বতী টুপী কিনলাম | 


পিছ 


BUN NN দু, 





৪৪৮ জয়শ্রী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


পাথরের পলা ও জেডের মালার দাম অত্যধিক তাই . 
, কেনা সম্ভব হ'ল না। এখানকার দোকানের বাকি সব 


WAS ভারত থেকে আমদানী, স্থতরাং তাতে আমাদের 
লোভ নেই। দোকানী আমাদের ক্রাযাফ়ুট সেন্টারে 
- যাবার পরামর্শ দিল। সেখানে স্থানীয় কারিগরের! 
নানা-ররুম শিল্পজাত দ্ৰব্য জো করে . ওখানে 
বসেই | 


পাহাড়ের গায়ে গায়ে লাল মাটির পথে চলে . 


একটা পাহাড়ের একান্তে সুদৃশ্য ক্র্যাফট-সেন্টার | 
চারিদিকে ' ঢালু সবুজ ময়দান। একতলা একট! 
বাড়ীতে সারি সারি ঘর, টান! বারান্দা । যে অসমিয়া 
ভদ্ৰলোক এটার তদ্বির করছেন, তিনি ঘুরে ঘুরে 
নানারকম শিল্প-সৃষ্টি দেখালেন। ' এখানকার বৈশিষ্ট্য 
পূৰ্ণ ডাগনু-আকা কার্পেট, টকা, কাঠের.আসবাব ও 
চামড়ার জুতা তৈবী করা হচ্ছে। প্রতিটি হস্তশিল্পেই 
স্থানীয় বৈশিষ্ট লক্ষ্য করছি। “কিন্তু ইয়াকের লোমের 
টুপী কই ?”--ডাঃ বিশ্বাস খোঁজ করেন'! 


চক 9 


কর্মীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একজনকে 
তার বাড়ীতে পাঠিয়ে একটা টুপী এনে দিল। এই . 


টুপীকে ওরা বলে “সোম,”--গোলাকার টুপীর 


চারিদিকে ল্যাঙ্জের মত লোম ঝুলছে, মোন্পারা শীত- ' 


গ্ৰীষ্ম নিধিশেষে সর্বদাই ওই টুপী মেয়ে-পুরুষ. সকলেই 
ব্যবহার করে। ফিরবার পথে ওই টুপী পরিহিত 
ভাঃ বিশ্বাসকে দেখে মোন্‌পারা কত খুদী | 

'তাওয়াং জায়গাটা ভারি সুন্দর, সামান্য উ'চু-নীচু 
ভোতা পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘরবাড়ী তৈরী, দূরের 
দিগন্তের পাহাড়গুলির চুড়ায় হালকা তুষার বিকৃমিক 
করছে !. এখানকার উচ্চতা দশহাজার ফুট, তাই শীত 
বেশী । “অনেক বাড়ীঘর' তৈরী করাতে পারলে 


জায়গাটা একটা সুন্দর স্বাস্থা-নিবাসে পরিণত করা 
যেতে পারে” ডাঃ বিশ্বাস এই অভিমত ব্যক্ত করেন ৷ 
বন্ধুও মুগ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করে সায় দেয়। 


তাঁওয়াং দেখবার সাথে সাথে আমাদের কামেং ' ' 


দেখা শেষ হলো। এবার ফিরবার পালা--ষাবে| 


58 আর একটা জেলা ৷ 


“COAL INDIA 


COAL INDIA LIMITED IS ONE OF THE LARGEST 
EMPLOYERS IN THE COUNTRY CURRENTLY 
EMPLOYING 613189 MEN AND WOMEN. 


SINCE NATIONALISATION 61000 HOUSES HAVE BEEN 
BUILT BY COAL INDIA FOR ITS EMPLOYEES. 


TY THE POTABLE WATER SUPPLY SCHEME HAS 
COVERED ADDITIONAL 8.37 LAKHS OF EMPLOYEES. 4 
COAL INDIA LIMITED . 
10, Netaji Subhas Road 


cutta-700001 
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আলোচনা--প্ৰিতায় পৰষণয় 


রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা 


লোরোতর ধর্মগুরু বলে যাদের সর্বপরিচিতি তাদের 


সম্যক্‌ জীবনকথা রচনা করা আদৌ সহজ নয়। কারণ: 


তাদের জীবনচর্যার বহিরঙ্গ রূপের আড়ালে Sta 
একান্ত অস্তরঙ্গ সাধন ও আস্তর অনুভূতিনিষ্ঠ সত্তাটির 
পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। আর তার 


'জায়গায় তথাকথিত “অলৌকিক” অনুষঙ্গ গুলিই = 
 প্রাধান্ত লাভ করে-ধর্ম গুরুকে. সহজেই HAG অথবা 


আরও একধাপ এগিয়ে ‘অবতারত্ব' আরোপ করে নান! 
উপকথার (legends) জালে আসল মানুষটির 
যথাৰ্থ সাধন-ম্বরূপ উপেক্ষিত হয়। 

এই  পরিস্থিতিটি স্বভীবতঃই প্রকট হয়েছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার ক্ষেত্রে-_শতাব্দীর ব্যবধান 
সত্বেও যার তাবমূতি আমাদের ব্যক্তিগত তথা 


সমষ্টিগত চেতনায় সমভাবে ভাস্বর হয়ে আছে। 


একদিকে নিছক এঁতিহাসিক বাস্তবতা অপরদিকে 
রহস্ভখন আলৌকিকতা-এ দুয়ের টানাপোড়েনে 


_রামকৃষ্ণদেবের “ইমেজ+টি সমসাময়িক দৃষ্টিতে অতি- 


পরিচিত হয়েও যথার্থ পরিক্ষুট হয়নি । তার কারণ 
একটা! সামগ্ৰিক পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন- 
সাধনার পর্যালোচনা কমই হয়। সমসাময়িক চেতনার 
ভূমিতে দাড়িয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এই মহৎ 
প্রতিভূকে তীর. আত্তর-জীবনের নিরিখে, এখন 
বোঁঝবার চেষ্টা. কর! দরকার। একদিকে ভারতীয় 


সাধনার বহুবিচিত্র ধারার সাথে, অপরদিকে 
এঁতিহাসিক-দামাঙ্গিক পটভূমিকার সাথে সম্পৃক্ত 
করে সাধনক্ষেত্রে Sta অনন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্যক 


বিচার কর! দরকার | 


বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেদিক থেকে এক যথাৰ্থ 
aay ia পরিচয় দিয়েছেন রামকৃষ্ণরূপ ‘ফেনোমেননে’ 
তার মূল জিজ্ঞাস! নিবদ্ধ করে। চলিত অর্থে ‘প্রকৃত’ 
বা ‘লৌকিক’ না হয়েও এই ‘ফেনোসেনন’-এর সন্নিবেশ 
যে'সশ্রদ্ধ :সবিচার অনুশীলনের বিষয়বস্তু হতে পারে 
_কেবল ভাবালুত৷ বা নিধিচার ভক্তির আতিশয্য 
নয়_এই সহজ এবং তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটি লেখক 
বলিষ্ঠভাবে ANA ফুটিয়ে তুলেছেন 

' বস্তুতঃ রামকৃষ্-সাধনাকে 


তার ছ্রধিগম্য 


- রহস্যজাল থেকে মুক্ত করে সাধারণ বুদ্ধিনিষ্ঠ মননের 


কাছে বোধগম্য করে তুলতে লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গী 


, আধ্যাত্মিক তথ্য ও তত্বের ব্যাধ্যানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ 


ইঙ্গিত বহন করে। লেখকের ভাষায় “চিত্তের 


'বীক্ষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে’ “অভিজ্ঞ 


সাধকদের অনুগ্ধবের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে রামকৃষ্ণ . 
দেবের আধ্যাত্মিক অভিযান৷ অধ্যাত্মচেতনায় উত্তরণের 
এই মানচিত্রই হবে যথার্থ ‘phenomenology of 
religion’-a4 কিচার্য । রামকৃষ্ণজীবন এই অনুশীলনের 
পক্ষে একটি খোলা বই--সে বই-এর ভাষা অন্তরঙ্গ 


৯ প্পীপপপা পপ পাপত পাতল" পাশেৰ , 
*ক্যানাভার as (BROCK) ইউনিভারসিটির Director, Asian Studies Programme-44 Professor of 


Philosophy ভঃ দেবব্রত Fre কর্তৃক শ্রীশ্রনোরপ্রন বহু রচিত উপরোক্ত 


গ্রন্থের আলোচনা । জ: সঃ 
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অনুভূতির আথরে লেখা ৷ আর সে লেখাকে উদ্ধার 
করতে হলে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার বিচিত্র বর্ণমালার 
সাথে যোগস্থূত্ৰ দেখাতে হবে। বেদ-উপনিষদ থেকে 


ye করে ষড়দর্শনের শাখা-উপশাখা, আগম ও তন্ত্রের 


নানা প্রবাহ, নানা ধীর সম্প্রদায-উপসন্প্রদায় সব 
তার অস্তভূক্তি। এই দুরহ কাজের যথার্থ অধিকারী 
বর্তমান লেখক) ভারতীয় দর্শনের সাথে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়, বিচারনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংবেদনশীল মন-- 
এ-সবের এক দুর্লভ সমন্বয় লেখকের রামকৃষ্ণ- 
অন্থশীলনকে একাস্তভাবে সার্থক করে তুলেছে | 

- এই গ্রন্থের আর একটি মূল্যবান উপাদান হচ্ছে 


/ 
/ 
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রামকৃষ্ণ-সাঁধন। প্রসঙ্গে তন্ত্রের তত্বাদি ও সাধন-পর্ধায় 


নিয়ে সুম্পষ্ট আলোচনা-_যেগুলি সম্বন্ধে প্রায়ই 


আংশিক অস্পষ্ট ধারণা চালু থাকে। তাছাড়া বৈদাস্তিক 
সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টির সাথে wae সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টির মূল 
cate কোথায় ( উভয়ের পদ্ধতিগত বৈসাদৃশ্যা 
সত্বেও) এই তত্ব লেখক অতি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন | | 

এমন একটি গ্রন্থের কেবল বহল প্রচারই নয়, 
আগামী সংস্করণে আরও বিস্তারিত বিবৃতি ( বিশেষতঃ 
প্রথম তুই অধ্যায়ের ) লেখকের কাছ থেকে প্রত্যাশা 
করব। পুস্তকটির একটি সার্থক ইংরাজী রূপায়ণ 


খুবই কাম্য । 
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জিমি কারটার পরাজিত 


১৯৮০র ৪ নভেম্বর আমেবিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রাট দলের fafa কারটার 
রিপাবলিকান প্রার্থী রোনাচ্ড রেগানেব কাছে শোচনীয় 
ভাবে পরাঞ্জিত হয়েছেন | প্রতি চার বছর পব নভেম্বৰ 
মাসের প্রথম মঙ্গলবার এই নির্বাচন অনুষ্টিত হয় । 
৬৯ বছর বয়স্ক রিপাবলিকান প্রার্থী ক্যালিফোরনিয়ার 
প্রাক্তন গভৰ্নৰ এবং হলিউডের প্রাক্তন পিনেমা- 
অভিনেতা আমেরিকার ৪০তম প্ৰেপিডেণ্টন্নপে সব 
চাইতে বেশী বয়সে হোয়াইট হাউসে এলেন। 
১৯৩২ সালের রিপাবলিক্যান প্রার্থী হারবাট হুভারের 
পর এই প্রথম একজন প্রার্থী পদাধিকারী প্রেসিডেন্টকে 


জিমি কাঁরটার-_হারিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ 


করতে সমর্থ হলেন। আমেরিকার ২০৪ QUMA 
ইতিহাসে গত ৯২ বছরের মধ্যে এই প্রথম AFFA 
ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্ট পুননিবাচনে ব্যর্থ হলেন । 
এবারকার নির্বাচনে কে fyon, তা অনিশ্চিত ছিল 
এবং প্রাক ভোট-গ্রহণের সব কয়টি অনুমানেই জয়ী 
এবং বিজিতের ভোটের মধ্যে সামান্ত ব্যবধানের 
ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো । অবশ্যি গত ২৯ অক্টোবর 
ক্লিভগ্যাণ্ডে (ওহিও ) অনুষ্ঠিত গোটা দেশব্যাপী 


টেলিভিশনে আয়োজিত কাঃটার--বেগান বাক্-যুদ্ধে 


রেগানের চলন-বলন-ধরণ-ধারণ, টেলিভিশনের 
প্রায় কোটি দশর্কেরদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টের চিত্ত জয় 
করে নিলে, কারটারের পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে 
যায়। হলিউডের প্রাক্তন অভিনেতা, রেগান টেলিভিশন 
অগ্রহাণ ’৮৭--৫ T% 


বাক্‌-যুদ্ধের অভিনয়ে সে-রাত্রিতে ভোটারদের 
চোখে কারটারকে অনেকটা হটিয়ে দিয়ে যায়। 
কারটারের মূল বক্তব্য ছিল রেগান যুন্ববাজ, গতবছর 
ভিয়েনায় লিওনিদ্‌ amas এবং জিমি কারটার- 
স্বাক্ষরিত আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অন্ত 'সলট্‌ছং 


চুক্তি প্রত্যাহার এবং প্রতিরক্ষাঁর খাতে অন্ত্ৰশস্ত্ৰের জন 


ব্যয়বৃন্ধি করে রেগান আমেরিকার মিত্রদের উদ্বিগ্ন করে 
তুগবে। তাঁর এই নীতির ফলে ভয়ঙ্কর রকমের ay 
প্রতিযোগিতা সুরু হবে, বিশ্বশান্তি falas করবে। 
'প্রত্যুতৱে রেগান বলেন কারটার তার 
বক্তব্য বিকৃত করেছে। রেগানের লক্ষ্য আমেরিকা 
এবং সোভিয়েত রুশ উভয়েরই পারমাণবিক 
অস্ত্র হাস এবং পুনরায় চুক্তির পূর্বে আমেরিকার 
পারমাণবিক অস্ত্ৰশক্তি বৃদ্ধি কারণ ‘সলট-২’ চুক্তি 
আমেরিকার স্বার্থ-বিরোধী। কারটাবের বিরুদ্ধে 
মোক্ষম অভিযোগ, তার আমলে মু্রাম্থীতি শতকরা 
১৩ভাগ, বেকারবৃদ্ধি শতকরা ৮ভাগ, বিশ্বে 
আমেরিকার মর্ধাদা হ্রাস, জীয়মান সামরিক শক্তি, 
কারটারের দুৰ্বল ও অনিশ্চিত ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসনে 
মারাত্মক ব্যর্থতা । উইসকনুসিনের কংগ্রেস সদস্য, 
উদারনৈতিক ডেমোক্ৰাট ডেভিড ওবে পরাজয়ের পর 
কারটারের নেতৃত্বের ব্যর্থতা সম্পর্কে খোলাখুলি 
বলেছেন £ “There was so much confusion 
about where Carter was trying to lead 
che country, and how he was irying to 
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get there, that it all boiled over at the 
end.’ পরাজয়ের পর কারটার নিজেই সাংবাদিকদের 
ডেকে বলেন রেগান আবার আমেরিকাকে শীর্ষস্থানে 
নিয়ে যাবে” জনমানসের এই আকুতি তাকে জয়ী 
করেছে। ৷ 
, ব্রেগান দেশের আভ্যন্তরীণ স্থিতিতে গভর্নমেন্ট হস্ত- 
CEA হ্রাস, ট্যাক্স হাস এবং আমেরিকানদের অধিকতর 
হ্বাধীনতার প্ৰতিশ্ৰুতি দেন--“*.'1558 govern- 
ment, lower taxes, and more freedom 
for the American people” | প্রেসিডেণ্ট নির্বা* 
' চনের পূর্বে ইরানের মাঞ্চিনী দূতাবাসের ৫২-জন fga 
বন্দীর মুক্তির সম্ভাবনা মারকিনীদের মনে যে আশার 
সঞ্চার করেছিলো, তার চূড়ান্ত ব্যর্থতাও কারটারের 
শোচনীয় পরাজয়ের অন্ততম কারণ ৷ এ-ছাড় পররাষ্ট্র 
নীতির ক্ষেত্রে ফারটারের ব্যর্থতার স্বাক্ষর রয়েছে 
ইরান-ইরাক যুদ্ধের ফলে উপসাগরীয় এলাকার পরি- 
স্থিতিতে, রুশ সেনাবাহিনীর আফগানিস্তানের দখল- 
দারীতে, পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেষ্টাইন প্রশ্নে পি, এল, 


ওর স্থান নির্ধারণে,পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের ভারসাম্য. 


বিনষ্টিতে। পোল্যাণ্ডে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের 
দাবীতে যে বিদ্রোহের আগুন জলে উঠেছে শক্ত হাতে 
সোভিয়েত রুশ বাহিনীর দমন থেকে কারটার নীতি 
তাকে কতটা রক্ষা করতে পারবে সে-প্রশ্নও আমে- 


বিকার সকলমতের মানুষদের মধ্যেই উচ্চকিত হয়েছিল 1 


সব মিলিয়ে আমেরিকার ভোটাররা ‘শক্তমানুষ’ 
রেগানকে শেষ মুহূর্তের ভোট দিয়ে বিপুলভাবে জয়ী 
করেছে এবং কংগ্রেমেও কারটারের দলীয় বহু বিশিষ্ট 
প্রার্থীদের হটিয়ে দিয়েছে। ফলে এই প্রথম গত ২৫ 
রছরের মধ্যে ডেমোক্রাটরা সিনেটে সংখ্যালঘু হয়ে 
গেছে । সিনেটে ডেমোক্রাটদের ৬৯-৪১ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


রিপাবলিকানদের ৫৩-৪৬. সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত 
হয়। adie রিপাবলিকানরা সিনেটে ডেমৌক্রাটদের 
১২টি আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন | এবার ৩৪টি সেনেটের 
আসনে নির্বাচন ‘অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সভায় 
রিপাবলিকানর! ডেমোক্রাটদের ৩৩টি আসন দখল করে 


তাদের ২৭৬-১৫৯ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, ২৪৩-১৯২ সংখ্যা- 


গরিষ্ঠভায় নাবিয়ে আনে। ভোটদানে ক্ষমতাসম্পন্ন 
মাকিনীদের মাত্র শতকরা ৫২৩ ভাগ এবার ভোট 
দিয়েছে যে সংখ্যা গত ৩২ বছরে সব চাইতে কম। 
রিপাবলিকানরা' আরও ৭টি স্টেটস-এর গভর্নরের পদ 
দখল করেছে । মোট ৫০টি স্টেটের ২৪টিতে তাদের 
ASAT ক্ষমতাসীন হবেন। ' 

কে কত ভোট পেয়েছেন? রেগান পেয়েছেন প্রদত্ত 
ভোটের শতকরা ৫১ ভাগ, ৪৪টি স্টেট. তার দখলে 
এসে তাকে ৪৮৯টি |ইলেকটোরেল ভোট দিয়েছে। 
কারটার পেয়েছেন ৭টি স্টেটের ৪৯টি ইলোকটোরেল 
ভোট, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪১ ভাগ । তৃতীয় প্রার্থী 
এণ্ডারসন শতকর] ৭ভাগ ভোট'পেয়েছেন | কিন্তু স্টেট 

ও ইলোকুটোরাল ভোটের কোঠায় শৃন্ত'পেয়েছেন। 
৫০টি স্টেট এবং, কোলাম্বিয়৷ ডিস্ট্রিকের ৫৮৮টি 


 ইলেকটোরেল ভোটের মধ্যে কোনো প্রার্থীকে জয়ী হতে 


হ'লে ২৭০টি এই তোট পাওয়া প্রয়োজন। রেগান শুধু 
যে আমেরিকার উত্তর ভাগের শিল্পায়ত স্টেটগুলিই 
আয়ত্তে এনেছেন তা নয়, দক্ষিণের চিরাচরিত ডেমো- 

ক্রাট-সমর্থক স্টেটগ্রলিতেও দাত ফুটিয়েছেন'। ফলে 
রেগান শ্বেতকায় দক্ষিণী ভোটারদের সমর্থন পেয়েছেন। 
ইহুদী ভোটারদের এক-তৃতীয়াংশ, ক্যাথলিক এবং 
নারীদের ভোটও বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করেছেন। 
আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ভোট দান সমাপ্ত হবার 
পূর্বেই কারটারের পরাজয় Waa সেই উপকূলের 


Bm. জিমি কার্টার পরাজিত 


স্টটগুলির ডেমোক্র্যাট প্রাীদের পরাজয় সুনিশ্চিত 
করে ৷ পশ্চিম উপকূলের সময় পূর্ব উপকূলের চাইতে 
ঘন্টা পিছিয়ে চলে। কারটার শাসনের বছ 
প্রশাসনিক আপশোষ করে বলেছেন, 
প্রশাসনে আমাদের সাফল) আমরা সাধারণ মাহুষের 
ae পৌঁছে দিতে বাৰ্থ" হয়েছি’ ৷ 
আমেরিকা চার বছর পর একজন শক্ত মাঁহুষ 
খুঁজছিল। এবার তাঁরা এঁকজন জাত-রক্ষণশীলকে 
এই ভূমিকায় বেছে নিয়েছে। ২০ জান্তয়ারী, 
১৯৮১তে রেগান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ভার নেবার পর 
বোঝা যাবে, দেশে এবং বিদেশে রেগানের নীতি 
কি ' হবে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স এই নির্বাচনে সত্তোষ 
প্রকাশ করেছে, জার্মানী উদ্বিগ্ন হয়েছে। ইংল্যাণ্ডও 
খুশী, রাশিয়া নরমে-গরমে কথা বলেছে। ভারতবর্ষের 
প্রধানমন্ত্রী এবং আরব দেশগুলি ও ইরান বলেছে 
আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট কে এলো» কে গেলো! তাতে 
যায় আসে না | ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই মন্তব্য কতটা 
সমীচীন আগামী ভবিষ্যৎ অবশ্যই বলবে। পাকিস্তান 
তো খুশী নিশ্চয়ই ৷ তবে ইতিমধ্যে রেগান, ষ্যাটোকে 
সম্থন করেছেন। ইরানকে সতর্ক করে দিয়েছেন 
এবং সোভিয়েত রূশকেও পোলাগড আক্রমণ সম্পর্কে 
সতর্ক করে দিয়েছেন! 
রেগান সম্পর্কে এখনই একটা প্রশ্ন উঠেছে ৷ 
রেগান কি এক-মেয়াদী প্রেসিডেন্ট; আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টদের এক-মেয়াদ ৪ বছরের'। সব প্রেসিডেপ্ট- 
 দেরই প্রথমবার নির্বাচিত হবার পরই দ্বিতীয় মেয়াদের 
জন্য তৈরী হতে হয়। কারণ তাদের নীতির পরিপূরণে 
চার বছর সময় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু রেগান 
কি এক-মেয়াদের বেশী, শারীরিক সামর্থ বজাস্স রাখতে 


পারবেন? ১৯৮৯"র ২০ জানুয়ারী রেগানের বয়স. 


হবে ৭* ৷ সুতরাং ৭৪ বছর বয়সে ছিতীয়বারের জন্য 
তাকে আমেরিকার ভোটাররা প্রেসিডেপ্টপদের জন্য 
গ্রহণ করবে ন', সে-সম্পর্কে রেগান সচেতন থেকেই 
কাজ আরম্ভ করবেন। গত ১৭ নভেম্বর ‘টাইমস’ 
সাপ্তাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রেগন বলেই দিয়েছেন : . 
‘আমি এক-মেয়াদী প্রেসিডেন্টের মতই কাজ করব... 
অনেক প্রেসিডে্টদের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হবার 


প্রলোভন থাকে...আমি তা করবো না? “I am 
determined to behave as if it’s ones 
term office....there is a terrible tempta- 
tion to think in terms of the next 


election...I will not do that,” 


এই স্বল্পমেয়াদী প্রশাসনের কথা ভেবেই রেগান 
কোম্পানীর বোর্ড-এর সভাপতির মতই-111 a 
Board Chairman’—প্রশালনিক দায়িত্ব পরি 
চালনা করবেন 1 ক্যালিফোরনিয়ার গভর্ণরের দায়িত্বও 
এই কায়দায়ই তিনি সম্পাদন করেছেন ৷ তাই ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট wa বুশের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব Dg 
করে তাকে কোম্পানী পঠিচালনার “Executive 
Vice-President’’-এর সমকক্ষ করে তুলবেন। 
আমেরিকার প্রখ্যাত সাপ্তাহিক ‘News Week-aq 
ধারণ! রেগান পাৰ্শ্বদৃদের কান-কথায় চলবেন ১ “the 
real contours of Regan Presidency 
would depend on which one keeps his 
ear after Inauguration [0৪৮ অৰ্থাৎ ২০ 
জাহুয়ারীর পর তীর ঘনিষ্ঠতম পরামর্শনাতার কথায়ই 
তিনি চলবেনা আমেরিকার হ্বরাষ্ট্রসচিব যদি 
কিসিংগার কিম্বা তার সমগোত্রীয় কেউ হন, তবে 
পাকিস্তান থেকে ভারতের যেমন বিপদ আসবার 
সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বুদ্ধি পাবে বিশ্বযুদ্ধের 
কিনারায় পৌছাবার সম্ভাবনা | 


দুই বিদেশী কাশী, tm দর্বতোবিষ্বর 


দেবনপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রি í 


টমাস মানের জন্মশতবৰ্ষ গেছে ১৯৭৫এ, হেরমান 
হেসে-র মাত্র গত বছরে ৷ একজনের মৃত্যু হয়েছে প্রায় 
হু যুগ হতে চলল, এ দেশের কথা সাহিত্যিকদের কথা 
‘বলতে পারি না, কিন্তু কবিদের ARE হয়ে বুদ্ধদেব 
ay ঠার মৃত্যু স্মরণ করেছিলেন কবিতা-পত্রিকাতে, 
এই বলেঃ ‘কবিতা-য় আমরা সাধাবণত কথা 
‘সাহিত্যের আলোচনা করি না, কিন্ত টমাস মান্‌-এর 
agra বিষয়ে উল্লেখ না করলে বিশ্বমানবিক সভ্যতাকেই 
অশ্রদ্ধা করা হয়! আরে! £.“আমাদের মনোযোগের 
উপর অন্য একটি কারণে Sta’ দাবি আছে; 
Sta গল্প-উপন্যাস বিশেষভাবে কবিদের পাঠ্য ও 
আলোচ্য। ধী ও বিবেক-নিবিষ্ট লেখা মানের, 
কিন্তু সেই জন্যেই ব| কেবল কবিদের পাঠ 
কেন? বিশশতকীয় ওয়েস্ট-ল্যাণ্ডের ' কথাশিল্পিত 
প্রকাশ মানের লেখাতে । প্রথম? “বুডেনব্রকৃস্‌” বাদ 
দিলে “ম্যাজিক মাউন্টেন, বেরোয় ১৯২৪এ, ‘ওয়েস্ট 
ল্যা্ড-এর পরের বছর । ' সে হল গদ্যে উপন্যস্ত 
কথাশিল্প, কারণ মানের মতে : ‘এ কালের সাহিত্য- 
শিল্পের অধিকর্তা হল নভেল, এবং প্রকৃতিগত ভাবেই 
সে সামাজিক নভেল, ব! সমাজের তত্ব-বিবরণী ৷ প্রায় 
গন্ধ শুকে মান টের পেতেন সময় সমাজের ক্ষয়রন্জ- 


আতরগোলাপের ঘের থাকলে তা ছিড়ে, নিজের- 


পরিচয় দিতে গিয়ে যে বলেছিলেন--“আমি আমার 
সময়ের প্রতিনিধি, শহীদ নই’--সে খুব ষথার্থ। কিন্তু সে 


তো বিষয়--আলাদ| করে বলবার নয়, সাধ্যসাধনাতে- 
পাবার নয়-_মায়াবি পাকের মধ্যে গা-ডুবোনো শান্ত 
স্লবলী মোষ যেমন রোমন্থন করে বসে Ate, তেমনি।- 
মায়া পাহাড়ের হান্স্‌ কাস্টর্প বা শেষাবধি ফেলিকৃস্‌' 
ক্রুলের চিত্তপটে লেখকের যে চিত্তছায়া, অবক্ষয় আর 
শিল্পের, স্বপনের যে যুগ্রতা__তার দু মাত্ৰাই বোঝা যায়, 


_অষ্যস্ত-দহজ, লেখককে খুঁজে পেতে হয় নি। লেখবার 


ব্যাপারের তীক্ষ্ণ অবধানটুকু বরং চোখে লেগে যায়, 
সেও তার একটি কথায় আরে! বড় হয়ে চোখে পড়ে ঃ 
পেশাদার চোখ যার সে শিল্পটিকে নেড়েচেড়ে তারিফ 
করে বলে ভালো! কাজ'--ভালে! যে কত ভালো হতে 


হয় দেখতে হয় চৌত্ৰিশ বছর বয়সে একটা বাক্যের 


মাঝপথে ত্যাগ করে যাওয়া লেখা পঁচাত্তর পার হয়ে 
যখন আবার লিখতে বসলেন সেই বাক্যের পরাধ' 
থেকে, তার কোথাও জোড়ের দাগ নেই--না কথায়, 
না কাহিনীতে । এই সংবদ্ধ Hay তার আদ্যোপাস্ত, 
কেবল “ফেলিকৃদ্‌ ক্ৰৰুলে'র নয়। আর এই যে লক্ষণ 
এ তো কবিতারই ব্যাপার বলে জানি। সম্ভবত 
মানের প্রয়াণ-সময়ে বিষ্ণু দে মানের সমাজনীতি-রাজ- 
নীতিক অবধান বিষয়ের একটি নিবন্ধ তর্জমা করে 


.ছেপেছিলেন তখনকার সাহিত্যপত্র-কাগজে । কিন্ত 


তিনিও তো বিষ্ণু দে। 
মানের সমাজনীতি-রাজনীতি প্রসঙ্গেই ছুটি রচনা- 
সংবলিত এই বইঃ টমাস মান ১৮৭৫/১৯৭৫,-মানের 


+ 1৫৫ ছুই বিদেশী কথা শিল্প, সর্বতোবিশ্বের 


জন্মশতবর্ধের স্মঃণিকা। প্রথম লেখা এর “বিচার- 


পরায়ণ নাগরিক রূপে লেখক’ অর্থাৎ সেই ভাবে 


লেখকের ভূমিকা । Peten de Mendelssohn 
প ধধিত। বিচার বলতে রাজ্জনীতির বিচার, বা 


' সেই সম্বন্ধীয় বিচারবৃদ্ধি। যতই বলুন শিল্পী হিসেবে 
. EQS তিনি আর রাঁজনীতিবুদ্ধিতে অপরিণত-- 


সেই লেখার আগাগোড়াই তো খিল্লকৈবল্যের 


ব্যাপার নয়--বিশেষ করে মধ্যবয়সের পর থেকে $ 


তো নয়ই। ছাবিবশ বছর বয়স থেকে মৃত্যু 


অতিক্রম করে এই দীর্ঘ সময় আজও বার যশ 


অব্যাহত প্রবর্ধমান, হেতু-নির্বদ্ষেও তার রাজনীতি- 
বিশ্বাসের al সেই বিশ্বাসের বিকাশ-বক্রতাঁর সন্ধান- 
বিশ্লেষণ হবে, স্বাভাবিক রাজনীতি-সচেতনাতেই 
তো লিখেছেন জেনারেল ডক্টর স্টেট -এর কথা, তারই 


প্রবর্তনায় ‘যুদ্ধচিত্ত৷ ১৯১৪ “ফ্রেডেরিক ও, মহান. 


কোআলিশন, ১৯১৫ ‘অন্নাজনীতিক ব্যক্তির ভাবনা? 
১৯১৮, আরো £ ‘জাৰ্মান রিপাবলিক’ ১৯২২ ‘জাৰ্মান 
ভাষণ £ যুক্তিবিবেচনার কাছে আবেদন’ ১৯৩০"নিজের 


বিষয়ে’ ১৯৪০ ‘আমার সময়’ ১৯৫০-_এই সব বিত্কিকা 


'বা স্বীকারোক্তি প্রত্যক্ষ ছুটি বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় জার্মান 
ইমপীরিয়াল রাইখ থেকে দ্বিতীয় জার্মান রিপাবলিক 
প্রতিষ্ঠার নানা পর্ব তাকে আলোড়িত করেছে। কিন্ত 
মানুষটি যে আসলে বুর্জোয়া! লিবারেল উনিশ শতকী 
জাৰ্মানির সংস্কারে বড় হয়ে ওঠা মামুষ, রাজনীতিরিক্ত 
প্রসিদ্ধ সেই জার্মান আভ্যন্তরিকতাঁয় নিমগ্ন ‘মানুষ 


সহজেই তা ধরা পড়ে তার ভাবনার, প্রতিক্রিয়ার. 


ধরনে, সমকালীন বিশ্বাবর্তে মানের প্রতিক্রিয়া! সর্বতো- 
ভাবেই শিল্পীজনোচিত, এই যে ভাবে তাকে নির্ণয় 
করেছেন মেণ্ডেলসন ঃ ‘His concepts of demo- 


cracy, republic, humanity, Germany, 


Europe, the world, were intellectual 
concepts, artistic images, literary defi- 
nitions which wére in no way based on 
tangible political realities but attempted 
to impregnate these realities with a 
poetic content which would give them 
spiritual foundations so that -they 
would prove humanly strong and 
lasting’ তাতে. Sta শিল্পীমনের আদলটি বিশদ 


হয়েছে।, মনে হয়, শিল্পীর রাজনীতি সর্বত্রই মুলত, 


মানবধর্মের নীতি--সেখান থেকে কেউ হয়তো! কোনে! 
দলে ভিড়ে যান, মানের যে সব উক্তি পরম্পরাক্রমে 
এই. লেখায় সাজিয়ে 'দেওয়া হয়েছে তাতে স্থীয় 
অস্তরসত্যের বাইরের কোনো অনুশাসন তাকে বিনত, 


করেছিল মনে হওয়া কঠিন । 
- বইয়ের দ্বিতীয় লেখা Herbert Wiesner-aq 


টমাস মান ও তার কাল’-এর একটি উপনামও আছে: 
‘aid to a political understanding of his 
work’! ভিয়েসনারও মানের নানা বিতর্ক-্বীকৃতি- . 
মূলক'রচনার সাক্ষ্য ব্যবহার করেছেন, বিশেষ “আমার 
সময়’, তার রিপাবলিক ভাষণ’ ‘জাৰ্মান জাতির প্ৰতি, 
আবেদন’--এই সব cat তারও সিদ্ধান্ত, পারি- 
ভাষিক ভাবে রাজনীতিক প্রতিবাদী সমাজমনস্ক লেখক 
বলতে যা বোঝায়, মান তা নন | রিপাবলিককে 
তিনি গ্রহণ করেছিলেন জার্মান মানবভাবাদের : 


সাংবিধানিক রূপ হিসেবে, তার লিখিত গণতন্ত্রী 


সংবিধানটি তা বলে দেবতাভ্ঞানে গ্রহণ করেন নি। 
তার জীবনে ‘busy political speech-mak- 
ing’-«4 পর্বও আছে, তবু এই রাজনীতিগতভাবে 
সরল মানুষটিকে রাজনীতিক কার্ধকারণের মধ্যে ব্যবহার ' 


৪৫৬ জয়ী s অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 


করলে Sta উপর ga কর! হয় ন! ‘The politi- 
cal is at most one facet of his late 
bourgeois existence, with its ironic 
and aesthetic refratcions—the secret 
point of his life, but never its organic 
centre’. ° . : 
ভিয়েসনীরের লেখার দ্বিতীয়াংশ মানের জীবনের 
একটি কালামুক্রমণী, কিন্তু সেও রাজনৈতিক বিশ্ব- 
পটভূমিকায় বাধা ৷ অর্থাৎ স্মরণিকা বইথানির 
বক্তব্যের ঠিক ঠিক অনুযায়ী | ৃ 
' বইয়ের তৃতীয় ও শেষাংশ মানের বিভিন্ন ভাষায় 
অমুবাদিত গ্রন্থসমূহের একটি পঙ্জি। তাতে বাঙলায় 
যে ছুটি মোট বই এবং সেও গৌণ রচনা, ভার বেশি 
না, নিশ্চয় করে তা জানতে পারা গেল। এই শেষ 
তথাটুকু তবু আমাদের কাজে লাগবার, কেন না অপর 
প্রসঙ্গে আমাদের যোগ বা কৌতূহল তত থাকবার 
নয়। মূলত তা তার স্বদেশের এখনকার রাজনীতি 
সচেতনতার ব্যাপার, লেখক বা ভার দেশ কারো 
উপরেই আমাদের অতখানি অধিকার নেই। সচিত্র 


নুমুদ্রিত এই বইথানিতে তবু যদি থাকত লেখকের ' 


আগাগোড়া জীবনের প্রাথমিক তথ্য কয়েক কলম-_ 
সম্পৃহ 'বিদেশীর যোগ্য, আমরা! কাছে পেতাম 
লেখককে-ধার সম্বন্ধে এতই আমাদের জিজ্ঞাসা আর 
অপরিচয়। সে তো বেশি প্রত্যাশাও নয় যে বইয়ের 
মূল নাম টিমাস মান ১৮৭৫/১৯৭৫। 


হেরমান হেসে-র বিষয়ে একখানি পুস্ভিকার. কথাও 
এই সঙ্গে বলি, Volker Michel5-এর লেখা এই 
পুস্তিকীও রাজনীতিসন্ধানী লেখা ৷ আসলে এটি হেসে-র 
সচিত্র একখানি জীবনীগ্রন্থের পরিশিষ্ট-রূপ সংযোজন- 


নিবন্ধ, মুল জীবনীখানি দেখবার ভাগ্য হয় নি। 
নিবন্ধের বিষয় হল “তরুণ জেনারেশনের চিরায়ত 
লেখক রূপে হেসে এবং লেখকের পুনরভ্যুদয় । 
অভ্যুদয় তো! বটেই, কেননা হেসে কোনোদিনই, 
জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না, তরুণদের তো! ননই । 
জনপ্রিয়তার বিরোধীও ছিলেন। বইয়ের চলচ্চিত্র 
করণে কিংবা শস্তা মুদ্রণ ছেপে বহুল প্রচার ঘটানোয় = 
সায় ছিল না ভার” সেই হেসে আজ প'য়ত্রিশের 
বেশি ভাষায় অনুবাদিত, আবিশ্ব অগণিত তার 
পাঠক, তার মধ্যে তরুণবয়স্কই অর্ধাংশ সংখ্যার বেশি, 
টেকনোক্রেপি-র লোহালক্কড় দের! অমানুষ AIET., 
ভেতর হেসে-র দার্শনিক-লিরীক্যাল লেখ! এখন নাকি 
বিশল্যকরণী ওষুধের তুলা, শোনা যায় আমেরিকার 
সাইকেডেলিক ক্লাবের প্রত্যেকটা এল. এস.' ডি. 


"'মিটিঙের আগে ‘স্তেপেনবুল্ফ’ আর ‘সিদ্ধাৰ্থ’ পড়ে 


আস! অবশ্যকৃত্য। 

“দের স্তেপেনবুল্‌ফ,' বা ‘স্তেপি-বৃক’ আমর] পড়ি 
নি, বাঙলা অনুবাদ পড়েছি, ইংরিজি ফিল্ম দেখেছি 
‘সিদ্ধাৰ্থ । ভারতব্ষীয় অধ্যাত্মবেশ্য, সেই ভাবনা 
হেসে যে ঠিক অনুধাবন করতে পেরেছেন মনে 
হয়নি! কিন্তু সে বলবার কথা নয়, লেখার, বা 
লেখকমনের gis তর্জমাতেও অনুমান হয়। 
হেসে-র সঙ্গে আরো একটু নিকটপরিচয় আমাদের 
আছে। হেসে-র দাদামশাই ডাক্তার হেরমান' 
গুপ্যার্ট জার্মান ইভানজেলিকাল মিশনের হয়ে 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন, জার্মানিতে ফিরে ভারতীয় 
উপভাষার একখানি অভিধান সংকলনে ব্ৰতী হন ৷" 
ভারতবর্ধেই বিবাহ হয় তার এবং হেসে-র মায়ের জন্ম 
এই ভারতবর্ষে । এই দেশ সম্বন্ধে তার যে আবাল্য 
একটা রূপকথার ধারণা ছিল তার উৎস বোধকরি 


৪৫৭ ছুই বিদেশী কথাশিল্পী, ধীর! সর্বতোবিশ্বের 


এই ৷ মাকৃস্‌ মূলেরেরও এইরকম ধারণা ছিল অনেকটা। 
কিন্তু ভারতবর্ষ ভার কাছে শেবাবধিই একটা we রূপে 
রয়ে গেছে তার একট! কারণ হয় তো এ দেশে তার 
আসা হয় নি। হেসে চৌন্রিশ বছর বয়সে আসেন 
ভারতবষে? ‘গীতাঞ্জলি’র জার্মান অন্থবাদের সে প্ৰায় 
সমসময় । এমন যে ভারতপৃথিবীর কিংবদস্তী তখন 
প্রতীচীর আকাশেবাতাসে, সেই স্বপ্ন পূরন করতে এসে 
' হেসে-র নিরতিশয় আশাভঙ্গ হল। তার ভারত- 
বিবরণী গ্রন্থে স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের এই বৃত্তান্ত হেসে 
-লিখে রেখেছেন £ ‘আমর! অন্য মানুষ’ এই অন্য কথা- 


al টিতে বিষাদ, না শ্লেষ? ভারতের স্বপ্রতিনিধি কবির 


ph কাছেও তো ভারতবর্ষ দেশনাম ছিল নাঃ “আমি 
_ ভারতকে ভালোবাসি; কিন্তু সে ভারত--আইডিয়া-_ 
ভৌগোলিক সংজ্ঞা নহে’--আত্মা বা ধর্মের শক্তিতে 
প্রতীচ্যের মানুষকে AEPA মনে হয়েছিল হেসে-র-- 
: ভারতবষের তুলনায়, কিন্তু ad নিয়ে ফাক পুরোবার 












খুঁজে নিতে প্রণোদিত হয়েছিলেন মাত্র। নিজেদের 


১ ভারতবষেরি তুলনা ভেবে, সরাসরি আশভঙ্গ হলেও 
|, ভারতবর্ষ যে তার চিত্তকে কতখানি অধিকার করে 
১ ছিল, প্রায় দশক পরে প্রকাশিত ‘সিদ্ধার্থ বইতেও 
Gl দেখতে পাঁওয়। যায়। | 
O হেসে-কে বলা হয় সাহিত্যজ্গতের মোৎসার্ট । 
কবিতা লিখেছেন, বন্ধু ছিলেন টি এস এসিয়টের, 
ক্রাইটেরিয়নের প্রথম সংখ্যায় ‘নব্য-জাৰ্মান কবিতার 
বিষয়ে লেখাটি তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন 'এলিয়ট | 
ee কবিতার চাইতেও তার কবিত্ব আবরণ হয়ে 
আছে তার উপন্তাসে, কেন না সেই তার মূল যন্ত্র । 


কথাও ভাবেন নি তিনি, আত্মিকতার একট! ধারা, 


সম্বন্ধে ভয়সংশয়ের সঙ্গে আশাও তো জাগ্রত হয়েছিল = 


পাস্ত রোম্যার্টিক এই লেখক দেহমনের মতো ৷ 


জগৎ ও জীবনের sents বিশ্বাসী, ব্যক্তির 
স্বয়ম্বিকাশে আস্থাশীল, গৌড়া হেতুবাদের মতো নিপ্রশ্ন 
জাতীয়তাবাদেও বিমুখ--যেটুকু জানি, যেন প্রায় 
রবীন্দ্রনাথের মতো নিয়তিপ্রকৃতির হাতে বীণাযন্ত্রের 
মতো বেজে ওঠবার জন্য সততজাগ্রত হয়ে আছেন-- 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কতদূর যোগাযোগ Sta জানি না, 
তীর দেয়াল TERS করে থাকত NANI ছবি, কিন্তু 
য্থ-মানুষের সজাগ স্নায়ুপুঞ্জ বলে শিল্পীর যে সংজ্ঞা 
পেলাম তার কাছে, একটু রবীন্তস্মৃতিগন্ধী হয়ে ওঠে ৷ 
রহস্যময় বয়ঃসন্ধি থেকে আফিম-মিস্টিকতায় ততদৃূর 
তার মুগ্ধ চলাচল, তারও ভেতর প্রাচ্য ব্যাপার 
থাকতে পারে কিছু, কিন্ত হেসে আসলে ‘অন্ত মানুষ, 
স্বপ্রণীত মানুষ । ‘স্তেপি-বৃক’ উপন্যাসের অস্ত্যাংশের 
প্রসিদ্ধ সেই অমরাবতী “ম্যাজিক থিয়েটার’--বল| হয় 
ওইটি লেখক বানিয়ে নিয়েছিলেন তার নিজস্ব সত্যের 
আরক্ষায় fica 1 চারপাশের প্রতিবেশ সেখানে পৌঁছয় 
না, ছুঁতে পারে ন! তার পীঠিক৷ ৷ অল্পমনস্ক পাঠক 
ভাবতে পারে পরাসত্যের ছায়া নয় এ নেশার স্বপ্নে 
বানানো, যেমন ভেবেছিল ড্যুসেলডফেরি তরুণ পাঠক, 
লেখকের ছঃখতিরস্কার জানাতে হয়েছিল তাকে 
জানলাম মিশেলের এই নিবন্ধ পড়ে । 

মিশেলের পুস্তিকায় মূলত লক্ষ্য অবশ্য হেসে-র 
রাজনীতি-অরাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে 
রাজনীতিক শিক্ষানবিশী হয়েছিল হেসে-র, সে প্রায় 
স্বেচ্ছানবিশী | চক্ষুরোগে পড়ে সরাসরি যুদ্ধযোগ থেকে 
অব্যাহতি পেয়ে হেসে শুরু করলেন রাঙ্গনীতিক প্রবন্ধ 
লিখতে, যুদ্ধবন্নীদের কল্যাণ-সংস্থায় যুক্ত হয়ে বন্দীদের 
জন্য কাগজ বের করলেন বেনামে। ১৯১৯এ 
“জরথুক্সের প্রত্যাবর্তন’ বলে যে লেখকনামহীন 
প্যামফ্লেটটির উল্লেখ করেছেন মিশেল, সেইখানেই 


৪৫৮ জয়ী £ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 

প্রথম দেখি সরকার বা! রাজনীতিপদ্ধতির শোধন, 
সংস্কারে কালাপচয় না করে ভবিষ্ং-পরিচালনের 
কর্মী ব্যক্তিকে স্বয়ম্পুৰ্ণ করে গড়ে তোলবার 
পরামর্শ । জগন্দল রিম্যাকখনারি পদ্ধতিকে উৎখাত 
করা'দরকার, CARA সম্থাস-বিপ্লবেরও দরকার, তবু 
তাতে যুক্ত হতে Sta বাধা ছিল । ' এক দল আত্মদান 
করবে পরের দল তা দিয়ে, বা তার ফলে ভালো 


কিছু করতে পারবে--এই আস্তিকতায় তিনি সই দিতে . 


পারেন নিঃ ‘Do I want and approve the 
revolution ?. Can I say yes to people 
being killed in order that other people 


may then perhaps do somewhat better?’ ` 


বিপ্লব কেন, তথা কথিত ব্যবহারিক রাজনীতিতেও তিনি 
সায় দিতে পারেন নি। তাতে মানুষের কতদূর কল্যাণ? 
কারণ রাজনীতি কেবলই গড়ে দল। একের পর 
আর । তাতে ব্যক্তি ঠাই কোথায়? ত্রাণ বা কোথায়? 
তিনি ওইখান থেরেই সোজা উপনীত হলেন নির্দল 
মানবতাবাদের আদর্শে । .১৯২২এ তিনিই প্রথম ভার 
Vivos. voco পত্রিকায় লিখলেন স্বস্তিকার চারণ- 
কল্প আর তাদের অগণিত ছাত্র অমুগামী’দের 


` 





বিরুদ্ধে, ১৯৫০এ সেই ব্যক্তিই লিখলেন .ফ্যাসি: 
কম্যুনিষ্ট-পদ্ধতির অভাবিত সাদৃশ্যের বিষয়ে ৷ ‘অ৷ 
অপরাধ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই দুনিয়া বদল 
যায় না, তার কোনে! উন্নতি করা যায় না 
we can and should change is ৫ 
selves: our impatience, our egoj 
our resentment, our want of love £ 
consideration. Any other changing 
the-world, even with abs best intent 
I regard as useless-:- 


হেসে-র রাজনীতিবুদ্ধি ছিল না, থাকলেও 
অপরিণত-_-এই ধারণা গড়ে উঠেছে Sta সম্বন্ধে | 
স্বদেশে_মিশেল লিখেছেন | সে খুবই সম্ভব । গভী 


নীতির যুক্তি দিয়ে স্ব-কালি-পৱিস্থিতি ছা 


তবিষ্ততেও তার স্থান লিখে দেওয়া সেও খুবই সঙ 
যেমন মিশেল উদ্ধৃত করেছেন ফিউচারোলঞ্জিস্ট রং 
qg fate এখনকার শিল্পসাহিত্যের বিচারে 
সমাজরাজনীতিজনিত-কৌতৃহলের সামনেও শিল্প 
নিশ্চয় পরীক্ষা দিতে হবে । তার থেকে অব্যাহা 
হয়তো নেই। তবু এই কঠোর সমাজতৰ্জ'নির সাঃ 
শিল্পীর মৃখট্কু অসহায় লাগে। ১৯৭৮৯ : 


*Thomas Mann 1875/1975. Published by Heinz Moos Verlag, Munich. In 5 w 
Inter Nationes Bonn-Bad Godesberg. Trs : Patricia Grampton M.A.F.LL. 

Hermann Hesse : Perennial author of the young generation & The writer’s Renaissance and 
causes by Volker Michels. Inter Nationes Bonn-Bad Godesberg. । 


২*৯বি, বিধান সরণি £ কলিকাতা-৭*০*৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে &কিরণচন্ত মিত্র, আডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিৎ 


০০৯৮ সা | 


মনন্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২ ০০ 


g সংস্করণ ১৪০০ 
তা ৯০০ 
ত ধর্ম ২০০০ 


zavad Gita (in English) 
ish Ch. Ghosh) 

পিতা (মূল সংস্কত ও 
তা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) 
TÒ কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক ) 











) গীত: (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১৫ 
ক জ্যাকেট সহ ২২০ 
৩%০০ 
কট সংস্করণ ) 9°60 
শিক্ষা ৪০০ 
বাণী ১২%০০ 
। Speaks 
Tara বাণীর ইংরেজ? ) ১২০০ 
অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


র অক্ষয় sie তাঁর গাঁতা ভারত 
দ। 

ক্লাত্ডবাসের রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
কালণ সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
য় শ্রীরগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্র 
RMP থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 


1১? 


ডঃ মহানামব্রত ব্ৰহ্মচারী 
গবতধর্ম’--শ্রীরফতত্ব ও লালা সম্বন্ধে 





লাচনা । শ্রীগীতার পারপ্রক গ্রন্হ । 
ঘাষ এম. এ. বি. টি. 
8:00 
( ল্বরীচত গঞ্প-সংগ্রহ ) 0°00 
প্ৰেপিডেম্সাঁ লাইব্রেরী 








থক গ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী &'০০ 
বীরেছে বাঙাল? 8.00 
শবজ্ঞানে বাঙালণ ৮০০ 
বাংলার খাষ ৬০০ 
বাংলার famat 8'00 
বাংলার মনীষী ৩০০ 
রাজাৰ্ষ' রামমোহন- _জাঁবনী ও রচনা 800 
ধুগাচার্য গববেকানন্দ__জশবনী ও বাণী ৪"০০ 
আচার্য জগদীশ্চশ্দ্র-জশীবনী ও আবিষ্কার 8'00 
আচার্য প্রফলল্লচন্দ্র--জশীবনী ও বন্ধুতা ৩*০০ 
ববপন্দ্রনাথ ৪০০ 
জশবন গড়া ২০০ 


কয়েকটি আঁভমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 
ঘরে TA এই বই থাকা প্রার্থনীয় 1__ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বক wife উঠে ।_ আত্মাশস্ত 
erate (বাংলার খাম ) বাজার চলিত অযত্ুসম্ভূত 
সাধারণ জবন-গ্লণ্থ নয়, রা'তমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথাভারে সমৃদ্ধ এবং 'চম্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে । 

| — অল ইন্ডিয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবাৰ্তত হবে ।-_ আনন্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮০০ 
প্রয়োগমূলক Shere বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
AAAS সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণী 


১৫ ares চাটা্জ UG, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 





JAYASREE Estd. : 1931 2 AGRAHAYAN 1387 : DECEMBER 195০ 1৮০৪, ivu. | 
স্টপ ee eee 








we গুণবিশিষ্ট দেশীয় তেষজাদির Re 
আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত একটি বিশেষ প্ৰণালীক 
Gree বলবর্থ ক, পুষ্তিকারক ও শক্তিশালী এই 
বুঠি সর্ধগ্রেষ্ঠ আর্র্ষেদীয় রসায়ন একজে সেবং 


| < ৬ 
HGH উঘধ।লয়-ঢোক/ক্লিকাতা+ [22 


WTF তা: বোগেশচন্ত্ৰ খেৰি এব)এ, 
wT. এফ,সি,এস, (লণ্ডন) e . 
এন,সি:এন, (আমেরিকা) ভাগলপুর CAAD 
কলেজের রসারণ শাম্ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক | 
কলিকাজ কেছ ; ভা Acree খোয়, এম,বি,বি,এন. (কলি) 
artere 













২চামচ SAS বনী 
সম পরিমাণ OTE bes 
প্রভ্যহ SIA আহারের হৈছ 
প্র সেবা । 
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